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সবীকাতি 


ইতিহাসের পটভূঁমকায় রচিত উপন্যাস "দুরন্ত ঈগল'- 
এর মাল-মসলা সংগ্রহের জন্য বহুবিধ গ্রন্থের সাহায্য আমাকে 
নিতে হয়েছে, ঘাঁটতে হয়েছে প্রামাণ্য নানা পুশথপন্্র। তন্মধ্যে 
মূল কাঠামো ও ঘটনাম্োতের বিন্যাসে যে গ্রল্থখানির ওপর 
সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতে হয়েছে, তা হলো জাজ তাস- 
খ্যানের লেখা “দ্যা হাণ্টার অব্‌ দ্যা পামীর্‌ স:”। বলা বাহল্য 
দুরন্ত ঈগল"-রচনায় এই গ্রন্থথাঁনই, আমাকে সাঁবশেষ 
উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত করেছে বললে অত্যুন্তি হবে না। তাই 
অন্যান্য গ্রন্থকারের কাছে যেমন, তেমনি জার্জ তাসখ্যানের 
কাছেও আমি বিশেষভাবে খণ স্বীকার করছি। 
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ভারতের সর্বোস্তরে কাশ্মণর। কাশ্মীরের উত্তরে পাঁচট প্রতিবেশী রাম্ট্ী ভারত, 
পাকিস্তান, আফগানস্তান, সোঁভয়েত যুন্তরাম্্র ও চীনের সীমান্তরেখা এক 
জায়গায় এসে 'মাঁলত হয়েছে। 

এই সেই পামর, যেখানে শালত হয়েছে পৃথ্িবীর কতকগুলি আকাশছোঁয়া মহা- 
শবশাল 'গারশ্রেণী-াহন্দুকৃশ, সুলেমান, তয়েনশান, গকউনলুন, আলাঁতন তাগ্, কারা- 
কোরাম, গহমালয় প্রভীত। 'প্থবীর উচ্চতম মালভূবম এই পামশর- গঁচরন্তন তুষার ও 
বরফের রাজ্য। ছিরতুষারে ঢাকা অসংখ্য পর্বতাশ্রেণীর আঁদঅন্তহধন কুন্ডলণ ও গোলক- 
ধাঁধা যেন। মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য এ দেশ। কোন কোন! এলাকায় এখানে- 
ওখানে িছ; বসতি ?চাখে পড়লেও, তা এত বিরল ও দূরে দুরে ছড়ানো যে দেশটাকে 
প্রায় বিজন বলা চলে। ৃ 

শাবষম দুর্গম, ভয়ঙ্কর ও পর্বতসগুকূল এই এলাকা, তেমাঁন আবার অতান্ত গরুত্ব- 
পূর্ণও বটে। 

আলোচ্য উপন্যাস “দুরন্ত ঈগল? শুর হয়েছে এই পামীরের এক দুরাধগম্য বিজন 
অণলে। 

১১১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাঁশয়ায় যে বিপ্লব ঘটে, তাতে জারের শাসন লোপ 
পায়, জার-সাম্রাজ্যের ধৰংসস্তৃপেব ওপর গড়ে ওঠে প্রথম সমাজতান্ক সোভিয়েত 
যাক্তরাষ্ট্র। 

বিপ্রবের আগে থেকেই জার-সাম্রাজ্যের সর্বন্, বিশেষ করে তার মধ্য এঁশয়ার 
বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলাছল বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও সন্প্াসের রাজত্ব। ছোট- 
বড় বহু ডাকাত দলের ঘাঁটি গড়ে উঠোছিল 'বাভন্ব জায়গায়। গঞ্জে, জনপদে ও 
বাধ জনবহুল এলাকায় তারা লুটপাট, খুনজখম ও রাহাজান করে ফিরতো। 
তাদের বলা হতো বাসমাচি। এইসব বাসমাঁচ দলের মধ্যে এমন দলও অনেক 'ছিল, 
যারা জনবল, অর্থবল ও অস্নবলে ছিল যথেষ্ট বড়, সংগঠিত ও বেশ শন্তিশালণী। 

বিপ্রবের পর সমাজতান্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য ভেতরের ও 
বাইরের বহু বিদেশী শক্তি গোপনে ও প্রকাশ্যে জোট বেধে তার বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করে এবং এই সব বাসমাঁচি দলেব আঁধকাংশই তখন বাঁচার তাগিদে স্বভাবতঃই 
হাত মেলায় তাদের সঙ্জো। 

এ সবই আজ ইীতিহাস। 

এই সময়কার সংঘাতবহূল রোমাণ্ণকর ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই 
উপন্যাস “দুরন্ত ঈগল? । 


উপন্যাসে যেসব স্থান ও লোকজনের দেখা মিলবে, তাদের সঞ্চগে ভারতবাসশ 
'ভিসাবে আমাদের সম্পন্ধ অত্যন্ত ঘাঁনম্ঠ। সুদীর্ঘকালের যোগাযোগ ও লেনদেনের 
মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এই ঘাঁনষ্ঠতা। তাই সেখানকার বান্দাদের কখনও বিদেশশ অপারি- 
শচত বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন কত কালের কাছের মানুষ । 
উপন্যাসে মাঝে মাঝে এসেছে ভারতবর্ষের কথা। 
ঈগল ১ [1 


প্রথম মহাযুদ্ধকালে ইংরেজ দাসত্ব মোচনের জন্য ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিশ্বের যে 
চেষ্টা হয়োছল, তা এ সময় ব্যর্থ হয়ে গেছে। অন্য দিকে সফল বিপ্লবের মাধ্যমে 
রাশয়ায় প্রাতষ্ঠিত হয়েছে সোভিয়েত সমাজতান্মিক রাম্ট্ী। ভারতীয় 'বপ্পবের একদল 
মান্তপগল দামাল ছেলে এই সময় উত্তরের আকাশছোঁয়া তুষারমৌলণী পর্ব তশ্রেণীর 
দূর্লজ্ঘ্য মহাপ্রাচীর ভিঙিয়ে ও অন্যান্য পথে গোপনে পালিয়ে যান সুদূর সোভিয়েত 
রাষ্ট্রে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন পথে ভারতীয় বিপ্লব 
সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 

সোভিয়েত দেশের বাভল্ন অণ্চলে তখন রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলেছে। এক 'দকে 
দেশী ও বিদেশ 'বাভন্ন বিপ্লবাবরোধী শান্ত একজোট হয়ে উন্মাদের মতো চেষ্টা 
কবছে ভেতর ও বাইরে থেকে আঘাতের পর আঘাত হেনে প্রথম বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক 
, রাষ্ট্রকে দ্যনিয়ার বুক থেকে মুছে দিতে, অন্য দিকে তাদের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে 
নিজেদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়য়েছে ও জীবনপণ লড়াই করে চলেছে 
সোভিয়েত দেশের শ্রমজীবী জনস.ধাবণ ও তাদের লালফৌজ এবং জনগণের পার্টিজ'ন 
বাহনী বা গণফৌজ । 

এই সর্বাত্ক য্‌দ্ধে লালফৌজ ও পার্টজান বাঁহনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মাঁলয়ে 
লড়াই করেন ভারতবর্ষের অনেক বিপ্লবী সল্তান। এ উপন্যাসে তাঁদের প্রাতীনাধস্থানীষ 
চাঁরন্রেরও সাক্ষাৎ মিলবে । 
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প্রথম পর্ব ৯ 


দর্লগ্ঘ্য ভয়াল পামীর। লোকে বলে দুনিয়ার ছাদ। 

পামশরের বুকে রাত নেমেছে। হিমশীতিল ঠান্ডা রান্র। রক্ত-জমাট-করা শীতে যেন 
অসাড় হয়ে আছে। 

যে দিকে তাকানো যায়, চোখে পঙ্তড় শুধু তুষার ও বরফের পর সাদা আস্তরণ, 
আর পর্বতের তরঙ্গ ও শিখরমালা-_ অগুনাঁতি অগণন। তুষার ও বরফের বর্ম পরে 
ধিশখরগুলো সব দাড়য়ে আছে: মৌন গম্ভীর ভয়ঙ্কর। মেঘলোক পার হয়ে ধাপে ধাপে 
দূর আকাশে উঠে গেছে একের পর এক। 

স্তব্ধ নিথর পর্বতরাজ্য। 

আকাশে নিঃসঙ্গ চাঁদ। জ্যোংস্নার প্লাবন নেমেছে শিখরে, পর্বতে, গিরখাতে ও 
বরফ-প্রান্তরে। তরল রুপোর ঢল নেমেছে যেন। 

উশ্চু এক পর্বন্তেব খাড়া পাশ থেকে খানিকটা অংশ তাক বা পাট্টাতনের মতো 
সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে-_কঝুদকে আছে যেন। তার একেবারে কিনারায় ছোট্র এক- 
খানা গ্রাম। গাঁয়ে পাঁচখানা মান্র কৃঠি। জরাজীর্ণ ভাঙাচোরা । গায়ে গায়ে জড়া- 
জাঁড় করে তারা শীতে হ-মাঁড় খেয়ে পড়ে আছে যেন। তুষারে ভূবে গেছে তাদের ছাদ 
পরযন্তি। 

জনহাীন পামীরের দুর্গম অভ্যন্তরে এ ধরনের কোন 'নিরালা বসাঁত থাকতে পারে, 
তা বুঝি ধারণাতীত। এবং এমন জায়গায় রয়েছে গ্রামখানা যে, চাঁদের আলোতেও তার 
আঁস্তত্ব টের পাওয়া দুজ্কর। 

গাঁয়ের লোকসংখ্যা খুবই কম। বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা বর্তমানে তিনজনে এসে 
ঠেকেছে। 

গ্রামখানা ঘুমিয়ে আছে। 

হঠাৎ গভীর রাতির নৈঃশব্দ্য ভেঙে সর্দারের গলা শোনা গেল। সে আওয়াজে ঘুম 
ভেঙে যায় জুরার। 

সর্দারের বড় ভয় অন্ধকারকে। ঘরের বাত নিবে গেছে। ঝাঁঝালো গলায় সর্দার 
জিজ্রেস করছে মেয়েদের_-ঘরে বাতি জ্বলছে না কেন? 

ঘদমজড়ানো গলায় মেয়ের জবাব দেয়,_তেল নেই। 

বটটে ! আবার শোনা যায় সর্দারের ণতত্ত কণ্ঠ £ তা এত ঠান্ডা কেন? ত্য, 
চুজ্লিও দেখছি নিবে গেছে! কয়লাও ?িক নেই? কুচাক বা কয়লা আনে নি? ইহ 
কাঁ ঠান্ডা! হতভাগা কুড়ের বাদশাটা আবারও দেখাঁছ বেগার দিয়েছে! 


প্রথম খণ্ড 


নজের কুঠারর মেঝেয় 'নিস্পন্দ বসে আছে কুচাক। গোল কাঁধের দু পাশ থেকে 
রোমশ দুই হাত নেমে এসেছে। ধোঁয়া বেরোবার ফাঁক 'দিয়ে সে তাঁকয়ে আছে চণদের 
দকে। এমান ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বসে থাকতে পারে। 

পর দিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই জুরা উঠে দাঁড়ায়। দীর্ঘ বাঁলম্ঠদেহশ তরুণ সে। 
তীক্ষ্য বাঁকা নাক তার ঈগলেত্ব মতো আর লেপার্ড বা 'চিতাবাঘের মতো অল্তভে্দী 
ধারালো চোখের দৃষ্ট। সোজা সে এল কুচাকের কাছে, বললে,_-ওঠ, বেরোতে হবে। 

কুচাকের নড়ার ইচ্ছে নেই। তেমনি বসে থেকে সে কে'উ কেস্উ করে উঠলো, না, 
আম বেরোতে পারবো না। তবিয়ং ভাল নেই। 

রুদ্ধ নিষ্পলক চোখে কয়েক মূহূর্জ জুরা তাকিয়ে থাকে তার 'দিকে। তারপর 
' কঠিন কণ্ঠে বললে, বটে! বয়সের মরদ তুমি, মেয়েরা যা পারে, তাও করতে চাও 
না। শুধুই ফাঁক! কয়লাটা পর্যন্ত আনতে পার না। আচ্ছা দাঁড়াও, শরীর যাতে 
, ভাল হয়, তার ব্যবস্থা করাছি। 

সঙ্গে সঙ্গে কুচাক উঠে দাঁড়ালো । জুবার মেজাজ ও রাগকে সে চেনে । ধললে,_ 
থাক্‌ থাক্‌, আর ব্যবস্থার দরকার নেই। শরীরটা এখন বেশ ভালই ঠেকছে। চল-। 

দুজনে বোঁরয়ে পড়ে। 

উশ্চু খাড়া এক পর্বত, ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে একেবারেই ন্যাড়া। তার এক 
ফাটল দিয়ে আঁবরাম 'তেল' চুইয়ে পড়ছে-তেল অর্থাং পেট্রোল। জূরা ও কুচাক 
সঙ্কীর্ণ গাঁবখাত বেয়ে ওপরে উঠে ফাটলটার নীচে এক চামড়ার থাঁল পাতলে। 

তেল ভার্ত হতে, থাঁলটা নিয়ে তারা নেমে এল। 

অল্প দূরে এক পর্বত-ঢালের নীচে মাটির তলা থেকে কয়লা ওপরে উঠে এসেছে। 
গ্লাইীত দিয়ে তারা ছোট খাদটা থেকে কিছু কয়লা কেটে তুললো । মেয়েরা এসে তা 


ঘরে নিয়ে গেল। 
সাংসারক কাজ শেষ হতে, জুরা এবার এসে ঢুকলো নিজের ছোট্র কামারশালায়। 


সঙ্গে কূচাক। দিনের বাকী সময়টা তাদের প্রায় সেখানেই কেটে যায়। 

এক খণ্ড লোহা 'দয়ে জরা ছোরা তোর করছে। কুচাক হাপর টেনে চাঁঙ্লর 
আগদনে বাত'স দিচ্ছে, আর আগুনের মতো টকটকে লাল ছোরাটায় কারুকাজ করছে 
জুরা। 

কুচাকের মেজাক্ত ভাল থাকার কথা নয়। কোথায় সে বসে বসে আয়েশ করবে, তা 
নয় এই ভূতের খাটুনি! 

ছাড়া পাওয়ার দন্য সে আঁকুপাঁক্ কম করোন। নানা মতলবও ভেজেছে। ফাঁন্দ- 
ফিকিরও কম খাটায় নি। িল্তু সবই ভেদ্তে গেছে। 

হাপর টানতে টানতে একসময় সে খেশকয়ে উঠলো,_-কি হচ্ছে বলতে পারিস 2 এত 
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জরা বললে, কেন নয়? ইর-মানাস্ও তো সব সময় কারুকাজ-করা ছোরা ব্যবহার 
করতেন। 

- ফু, ইর মানাসেব সঙ্জো তুলনা! কোথায় ইর-মানাস আর কোথায় তুই! ইর- 
মানাস তো খুব বড় বার যোদ্ধা ছিলেন। আর তুই? 

আমিও তাই।-ভারাক্কধি গলায় জুরা জবাব দেয় $ এক হাত 'দিয়েই তোমায় আমি 
পেড়ে ফেলতে পাি। টকানো দুধের কৌমিস আর মাংস খেতে পাঁর সবার চেয়ে বেশখ। 
'তা ছাড়া সবাই আমায় ভয় আর সমীহ করে চলে। 


৪ দুরন্ত ঈগল 


কুচাক মাথা নাড়ে, নিজের চোপসানো পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলে,-উহ, 
আমার ধারণা, তোর চেয়ে আমি বেশী খেতে পাঁর। কিন্তু সে কথা থাক-, তা এ পর্যন্ত 
কতজন দুশমনকে তুই ঘায়েল করেছিস শুনি ? 

কারান, করবো * রাগতকণ্ঠে জরা বললে। 

দেখতে দেখতে তর্ক বেধে গেল দুজনার মধ্যে। উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি চলেছে, 
এমন সময় কুচাক হঠাং জ্‌রার দাঁন্ট আকর্ষণ করলো বাবুর  দকে। বললে, দ্যাখ্‌ 
দ্যাখ ! 

[শকারী মাদী কুকুর বাব্‌__আকারে প্রকান্ড, রঙ কালো। বলের মতো' গোল হফে 
শুয়ে আছে। কাটা লেজের গোড়াটা বারবার উঠছে, শস্ত হচ্ছে। বাবু বিমোচ্ছে । 
হঠাং তার কান দুটো খাড়া হয়ে উঠলো । উঠে বসলো সে। 

কামারশালার বাইরের দকের দেয়ালটা এক তুষার-াবর গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। 
বাবু সোঁদকে ঘাড় ফেরায়। রাগে ও উত্তেজনায় তার ওপরের ঠোঁট গুটিয়ে গেছে 
ভয়ঙ্কর দাঁত খিশচয়ে উঠলো সে। 

জরা ও কুচাক অবাক। 

কণ ব্যপার! ও কি কোন দুশমনের গন্ধ পেয়েছে ? 

বাবু ততক্ষণে উঠে দাঁড়য়েছে। এক লাফে সে দেয়ালের ওপর উঠে মাথা নীচু 
করে কি যেন শোনবাব চেম্টা করে। সেই সঙ্গে সমানে চলে তার মৃদু গর্গর্‌ গর্জন। 

গনি অতি মৃদ ও অস্পন্ট হলেও তা গাঁয়ের আর সব কুকুরের কানে যায়। শুরু 
হয তাদের ক্ুদ্ধ বেপরোয়া চিৎকার । 

জরা সচাঁকত। সন্দেহজনক কোন শব্দ আসে কিনা, ধরার চেস্টা করে। কিন্তু না, 
কোন কিছুই কানে আসছে না। 

তব সে নিাশিন্ত হতে পারে না। এমন অনেক শব্দ আছে, যা মানুষের কান 
এড়িয়ে গেলেও, বাবর মতো কুকুরের কানকে ফাঁক দিতে পারে না। তাড়াতাড়ি সে 
ছাদে গিয়ে উঠলো, তণক্ষ্য দুষ্টতে তাকালো বাইরের 'দকে। 

সব দিকেই আকাশছোঁয়া পর্বতশ্রেণী- তুষারমৌলশ সউচ্চ গারপ্রাচশর। গাঁয়ে 
আসার পথ দুটো। একটা পাশ্চম থেকে-পর্বতের খাড়া দেয়ালে ফাটলের মাঝে মাঝে 
কাঠ আর পাথর দিয়ে সেটা তৈরী । সে পথে আসতে হলে খাড়া দেয়ালে বুক লাগিয়ে, 
দেয়াল থেকে যেসব পাথর বা কাঠ বোঁরয়ে আছে সেগুলো আঁকড়ে ধরে ধরে উপরে 
উঠে আসতে হয়। "দ্বিতীয় পথটা দক্ষিণ থেকে_ খাড়াইযের ওপারে 'িরিখাত ধরে। 

তুষার ঢাকা পথ দুটোয় জনমানবের চিহ নেই। 

জব্বার সঙ্গে বাবুও ছাদে উঠে এসোছল। বাবুকে লক্ষ্য করে নীচ; গলায় সে' 
বললে, দূর হতভাগী! মিছামিছি বিপদের সঙ্কেত দিযোছিস্‌। 

বাবুর কিন্তু সৌঁদকে গ্রাহ্য নেই। কান খাড়া করে সে' তখন উত্তর দিকে তাঁকয়ে 
আছে । 

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে উত্তর দিকে তাকাতেই জুুরা ভীষণ চমকে উঠলো'£ এ কী! 
গ্রামের প্রান্তে যে পর্বতশ্রেণী, যার তলায় আসার পথ রোধ করে দরঁড়য়ে আছে উত্তরের 
দলঞ্ঘ্য খাড়াই, তার নীচে কালো কালো কতকগুলো বিন্দু নড়াচড়া করছে। 

কি করে সম্ভব হলো এটা? 

স্তম্ভিত জুরা। পরক্ষণে তার মনে পড়ে, মাসখানেক আগে যে হিমানী-সম্প্রপাত 
ঘটেছিল, তুষার ও বরফের ষে প্রচন্ড ধস নেমেছিল, তাতে তুষারের একটা সেতু 


প্রথম খণ্ড ঙ& 


ইতর হয়েছিল খাড়াইয়ের ওপর 'দিয়ে, আর তার ফলে উত্তর থেকে গাঁয়ে ঢোকার এ 
পথটা তৈরী হয়েছে। 

সবচেয়ে কাছের কৃঠারটার ধোঁয়া বেরোবার পথ দিয়ে জুরা তীব্রকণ্ঠে হাকি ছাড়লে £ 
হাশিয়ার ! হাঁশিয়ার! 

মৃহূর্তে সারা গাঁ সর্চিকত হয়ে উঠলো । 

সবচেয়ে উদ্বিগ্ন হয় বুড়ো সর্দার। শীতের সময় আজ অবাধ কেউ কখনো 
এ গাঁয়ে আসোৌন। অসংখ্য দূর্লঙ্ব্য পর্বতমালা গ্রামখানাকে বাইরের দুনিয়া থেকে 
'বাচ্ছল্ধ করে রেখেছে। 

কুকুরের চিৎকার থামতে, জুরা সর্দারের সম্মীত 'নয়ে পুরনো এক ম্যাচলক গাদা 
বন্দুক হাতে রওনা হলো উত্তরের পর্বতের দিকে। সঙ্গে বাবু । পর্বতটাকে বল। হয় 
'বরফমুকুট”। আগন্তুকেরা তারই তলার দিকে আসছে। 

সূর্য ডুবতে খুব বেশী দের নেই। 

জুরা প্রথমে ভেবোছল, সোজা যাবে আগন্তুকদের দিকে । 'কল্তু শিকারীর সহজাত 
বাদ্ধ তাকে সতকণ করে দেয়। সে ঠিক কনলে, লুকিয়ে থেকে আগন্তুকদের 'গাতাঁবাঁধর 
ওপর লক্ষ্য রাখবে । বরফমূকুটের পায়ের কাছে অপেক্ষাকৃত ছোট' চুড়োটার দিকে সে 
রওনা হয়। চুড়োটার মাথায় যে সব টিলা ও পারথরাঁচাঁব আছে, তার পেছনে ল্াাকয়ে 
থেকে সে রবাহত লোকগহলোর ওপর নজর রাখবে। 
লেজটা নাড়ছে অধীর আগ্রহে । তার যেন তর সইছে না। 

জুরাকে উঠতে হচ্ছে আত সাবধানে । একটি মান্র অসতর্ক পদক্ষেপ মানে খতম - 
অতলস্পর্শী খাদে গিয়ে শেষ শয্যাগ্রহণ। 

এক পা এক পা করে শেষ পর্যন্ত সে মাথায় গিয়ে উঠলো। 

চুড়োর মাথায় টিলা ও িবিগুলো থামের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পেছনে 
গা ঢাকা দিয়ে সে তুষারের ওপর 'দয়ে গাঁড় মেরে এগয়ে যায়। এমন একটা জায়গা 
বেছে 'নতে হবে, যেখান থেকে সব 'দকে নজর রাখা ও ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। 

হঠাৎ বাবদ পিছু হটে এল। ক্ষিপ্র বেগে ডান 1দকে ঘাড় 'ফাঁরয়েই দাঁড়য়ে পড়লো 
নিশ্চলের মতো । 


জরা অবাক £ কি ব্যাপার! লোকগুলো এর মধ্যেই পর্বতের মাথায় উঠবে, এটা 
কখনই সম্ভব নয়। 

পর্বতটা বেড় 'দিয়ে বাঁ ?দকে বাবার জন্য সে রওনা হয়। 'কন্তু চুড়োর উত্তর দিকে 
কেবল গিয়ে পেশছেচে, হঠাৎ নীচে বরফমূুকুটের তলা থেকে ভেসে এল এক অপারচিত 
কুকুরের ক্রুদ্ধ চিৎক,স্র। 

জরা ঘরে তাকায়। নীচে পর্বতটার পাশে পাঁচজন লোক_কালো বিন্দুগলোকে 
সে প্রথম যেখানে দেখোছিল, তার থেকে বেশী দরে নয়। গাঁটার থেকে তারা চটপট 
রাইফেল বের করছে। 

জরা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাচ করলে। কিন্তু ওরা তাকে দেখে ফেলেছে। 

জন্রা তাকায় বাবর দকে £ ওর ব্যাপারটা কিঃ এখনো সে একদৃস্টে উল্টো 
দিকে তাকিয়ে দাড়য়ে আছে। 

এর অর্থ বুঝতে জুরার কষ্ট হয় না। অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়-_বিপদ দু 
দিকেই। লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়ে সে বন্দুকের পলতেয় আগুন দেয়। 


দূরল্ত ঈগল 


রন্তলাল পাঁশ্চম 'দগন্ত। গিরশ্রেণীর আড়ালে সূর্য অস্ত গেছে। অন্ধকার এসে 
দ্রুত গ্রাস করছে পর্বত-রাজ্য। 

দূর থেকে এক অপাঁরিচিত কন্টস্বর ভেসে এল, হেই, কে রে তুই ওখানে ? 
-আঁম জরা, শকারী। 

নেমে আয়, নয়তো গুলি করবো।_দলের একজন খেশকয়ে উঠলো । 
আকাশস্পর্শী এই পর্বতরাজ্যে বাতাস খুব সক্ষম_পাতলা ও হালকা। লোক- 
গুলো জুরাকে, বলতে গেলে, দেখতেই পাচ্ছে না, কিন্তু সুউচ্চ পর্বত-এলাকার তনুভূত 
' সক্ষর বাতাসে স্পম্ট শোনা যাচ্ছে তাদের কণ্ঠস্বর । 

তোমরা কারা ?-জুরা জিজ্ঞেস করলে। 

_দোস্ত, দৌস্ত! অত জেরা কেন রে আকাট গোর? জলাঁদ নেমে আয় বলছি, 
নয়তো তোর লাশ কিন্তু নেকড়ের পেটে যাবে। 

এতগুলো অপাঁরাঁচত লোক জরা আগে কখনো দেখেনি। তাতে সে অবশ্য ভয় 
পায়ান, বরং উত্তোজত হয়ে উঠেছে। বন্দুক উপচয়ে সে চাপা কণ্ঠে হুগকার ছাড়লে, 
_জুরা তোদের পরোয়া করে না! 

লোকগুলোকে সে একের পর এক অনায়াসে গাল করে মারতে পারে, আশ্রয় 
নেবার মতো কোন আড়াল তাদের জমই। 

কিন্তু সে যেখানে আছে, সেখান থেকে বন্দুক ছোড়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে 
হমানী-সম্প্রপাত থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব হবে, এখানে আসবার সময় একাধিক- 
বার সে দম বন্ধ করে, হাঁচ-কাশি চেপে নিঃশব্দে ছায়ার মতো খাড়াইগুলোর তলদেশ 
পার হয়ে এসেছে। খাড়াইগলোর ওপর থেকে তুষার ও বরফের বিশাল 'বশাল রাক্ষরসে 
স্তূপ সব শূন্যে ঝুলে আছে নীচের 'দিকে। বাতাসে বিন্দুমাত্র আলোড়ন ঘটলেই 
সেগুলো সোজা নীচে ভেঙে পড়বে। 

বন্দুকের পল্তের আগুন সে নিভিয়ে ফেলে। 

বাবু রাগে গরণর করছে । তার দিকে ফিরতেই জরা চমকে উঠলো । খাড়া পর্বত- 
টার 'ঢাবগুলোর পেছন' থেকে বন্দুক হাতে বৌরয়ে এসেছে আরো দুজন লোক! 

জুরার মাথায় দ্রুত চিন্তার ম্রোত চলে £ এরা আবার কারা? নীচের এ পাঁচজন 
যে বাসমাঁচ, তা বোঝা বায়। এরাও ক তাই ? হ্যাঁ, নির্ঘাৎ তাই হবে। তবে এ 
দলটা থেকে এরা আলাদা । ল্তু সে যাই হোক, 'পছন্র হটার পথ যে বন্ধ, তাতে 
সন্দেহ নেই। তাহলে? 

নীচে থেকে আবার কতকগুলো খনখনে শুকনো গলার একতান ভেসে এল)_এই 
শুনাছিস, কি হলো রে? তোর জন্যে আমরা কি জীন্দগি ভর বসে থাকবো ? 
জুরা হীতমধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। দু পক্ষের কাছ থেকে সরে গিয়ে 
তাকে গা ঢাকা দিতে হবে। 

শিস দিয়ে সে সংকেত করে বাবুকে । পরক্ষণে বন্দুক পিঠে ফেলে ইয়াকের লোমশ 
চামড়ার লম্বা কোটের দুই প্রাল্তভাগ জাঁড়য়ে নিয়ে সে বসলো শন্ত তুষারের ওপর। 
তারপবেই বাসমাচি থেকে দূরে উল্টো দিকের ঢাল বেয়ে. গাঁড়য়ে নামতে শুরু করলে__ 
প্রথমে ধাঁরে, তারপর জোরে, তারপর আরো আরো জোরে। 

ঢল বেয়ে গড়াতে গড়াতে জরা নেমে চলে। মূদয খসখস্‌ শব্দ হচ্ছে শুধু। 
তুষারে ঢাকা ঢাল, দিকটা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারত। 

গড়াতে গড়াতে জরা যত নামছে, ততই বাড়ছে গাঁতবেগ--তীব্র থেকে তণর- 
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তর, তারপর তারতম। ধাবা খেতে খেতে, পাক খেতে খেতে দুরন্ত বেগে গাঁড়য়ে 
নামছে সে নীচের দিকে। কানের মধ্যে বাতাসের শব্দ হচ্ছে বাঁশীর মতো। দম যেন 
আটকে আসতে চায়। 

হঠাৎ তার খেয়াল হলো; সর্বনাশ! সে যে ডান দিকে নামছে, যে দিকে বাস- 
মাঁচরা আছে! অথচ তাকে যেতে হবে বাঁ 'দিকে। 

সঙ্গে সঙ্গে, বাঁ দিকে মোড় নেবার জন্যে সে শস্ত তুষারের মধ্যে জোরে গোড়ালি 
বাঁসয়ে 'দলে॥ জার তারপরেই ওপর থেকে ভীমবেগে নেমে এল তুষারের পর তুষারের 
বিরাট বিরাট স্তূপ । তাদের মধ্যে পড়ে ঘৃর্ণর মধ্যে ধুলোকণার মতো পাক খেতে 
খেতে জরা গাঁড়য়ে চললো নশচের দিকে। 

জুরার মাথায় এখন একমান্র চিন্তা- শেষে তৃষারের তলায় কবর না যেতে হয়। 

' দূহাত ছুড়তে থাকে সে, তুষারস্তূপকে যেন ঠেলে ফেলতে চায়। কানের মধ্যে 
ক্রমেই বাড়ছে গজনি। 
* শেষে একসময় ধাক্কা খেয়ে তার গাঁতিরোধ হলো। 

ধস-নামা তুষারের এক বিরাট 'টিবির মধ্যে কিছুক্ষণ সে পড়ে রইল আচ্ছন্নের মতো । 
অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ।,ধীরে ধরে! আবার তাতে একসময় সাড়া ফিরে আসে। সে উঠে বসে 
একং দুই বাহু দ্ুত ভাঁজ ও সোজা করতে থাকে বারবার । 

তারপর টলতে টলতে একসময় সে উঠে দাঁড়ালো । 

বাসমাচিরা তাকে গাঁড়য়ে পড়তে দেখেছিল। ধরে নিয়েছিল, পা ফসকে নীচে পড়ে 
সে মারা গেছে। 

চাঁদ উঠলো এই সময়। জ্যোৎস্নায় ঝলমল করে উঠলো গিঁরাশিখর। 

বাসমাচিরা দেখলে, অক্ষতদেহে জরা এক তুষার-টিবির ওপর বসে আছে। জুরার 
পি রিহির রিজাররগািরজিতি রা ররিজরর রান 
বটা। 

রাইফেল উপচয়ে বাসমাচিরা আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলো; জলাঁদ নেমে আয় 

জুরা ছুটলো টলাগুলোর 'দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাসমাচিদের রাইফেল গন করে 
উঠলো। এলোপাথা?ড় গাল ছুড়ছে তারা। 

নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে জুরা তখন ছন্টছে পাগলের মতো আর নিজের মনে 
বিড়াবড় করছে, সর্বনাশ! সর্বনাশ ! কী সাঙ্ঘাতিক কান্ড !... 

তারপর! 

তার পরেই তুষার-নালশ হিমার্গার যেন ভ্রুকুটি করে উঠলো । গিরিচূড়ায় ঘনিয়ে 
এল অন্ধকার। তুষারের মেঘ উঠলো বাতাসে । সেই সঙ্গে শুরু হলো গুড়গুড়ী গর্জন । 
আর তার পরেই অকম্পনীয় এক বজানর্ধোষ। দুরন্ত ঝঞ্চার এক 'নদারূণ ঝাপটা 
এসে জুরাকে পালকের মতো ছুড়ে ফেললে এক 'দিকে। 

পরক্ষণে হিমাগাঁর থেকে নেমে এল মহাভয়ঙকর এক হিমানী-সম্প্রপাত, তুষার- 
পর্তের মহাধস যেন। নামাব পথে সবাঁকছ; চুরমার করে নিশ্চহ করতে করতে 
সোজা তা ভেঙে পড়দলা আতঙ্ক-বহবল দিশেহারা বাসমাঁচদের ওপর। 

তারপর... 

জুরা ফিরে চললো গাঁয়ের দিকে। 


৮ দুরন্ত ঈগল 


প্রথম পর্ব 


আতঙ্কে ও দূর্ভাবনায় বোবা গাঁথানা যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অপাঁরাঁচিত 
লোকগ্‌লোর খবর আনার জন্যে জুরা সেই কখন বোরয়ে গেছে! তারপর সূর্য ড্বলো, 
সন্ধ্যা হলো, সন্ধ্যা গাঁড়য়ে রাতও বাড়ছে ॥ কিন্তু জুরার পাত্তা নেই। 

সবচেয়ে বড় কুঠাঁরটার ছাদ থেকে তুষার সাফ করে ফেলা হয়েছে। সেখানে চিতা- 
বাঘের ছালের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে বৃদ্ধ সর্দার ইস্কান্দার। গায়ে তার আর- 
মিনের লোমশ চামড়ার গরম কোট । পাশে প্রকাণ্ড দুই 'শিকারণ কুকুর। 

সর্দার নিশ্চল নিশ্চুপ । 

রানি নিস্তব্ধ নিথর। 

তারায় ঝলোমলো আকাশ । চাঁদ, ওঠেন এখনো । 

আকাশে উল্কাপাত' ঘটছে । উল্কার ঝাঁক জলন্ত বশকা তরোয়ালের মতো ছহটে' 
যাচ্ছে আকাশ-পথে। কৃষিগুলো চাকতে এক-একবার দেখা দিয়েই আবার 'মাঁলয়ে যাচ্ছে 
অন্ধকারে । 

সর্দার হঠাং চমকে উঠলো । বহুদূর পর্বতশ্রেণী থেকে ভেসে এল ভয়ঙ্কর এক 
কড়্কড়: গর্জন। কুকুর দুটো সচাঁকত হয়ে উঠে বসলো কান খাড়া করে। 

চোখ কুণ্চকে তপক্ষ্য দর্শষ্টতে সর্দার তাকায় দুর পর্বতশ্রেণীর দিকে। সেখানে 
অন্ধকার ঘাঁনয়ে এসেছে। 

কিন্তু না, আর কোন শব্দ নেই। আবার সব চুপ । 

সর্দার কোটটা ভাল করে গায়ে জাঁড়য়ে নেয়। বয়স তর একশো দশ বছর। এ 
বয়সে এ সময় বাইরে এসে বসার কথা নয়, ঘরে বসে আরাম করে আগুন পোয়ানোর 
কথা। ধকল্তু ওই অজ্ঞাত-পারচয় লেকগুলোর আকাঁস্মক আবির্ভাবে সবই ওলট- 
পালট হয়ে গেছে। এই দুর্গম পার্বত্য গাঁয়ে ওটা এমনই একটি ঘটনা, যাতে বিষম 
সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে গাঁয়ের বাঁসন্দারা। আর সর্দারকেও তাই বাধ্য হয়ে ছাদে এসে 
বসতে হয়েছে। 

'এক-চোখো* শিকারী কুকুরটা ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছে। হমকণায় তার সর্বাঙ্গ 
আচ্ছনন। গায়ের লোম ঝাড়তে ঝাড়তে থাবা দিয়ে সে ছাদ আঁচড়াতে শুরু করে। 

পর্বতের পেছন থেকে চাঁদ ওঠার আর দোর নেই। পর্বতগলো এত উচু যে, মেঘ 
খুব কমই তাদের 'ডঙয়ে যেতে পারে। পশ্চম থেকে সার বেধে মেঘের দল ভেসে 
আসে অন্তহীন ম্রোতের মতো। ীকন্তু পর্বতে আটকে তারা জমে তুষার হয়ে যায়, 
স্তরে স্তরে জমা হতে থাকে পর্বতের মাথায়, শেষে জমাট' বেধে তুষার-শ্রোত বা হম- 
বাহে পারণত হয়। হিমবাহগুলোকে দেখতে হয় বরফের তৈরী ঝুূলল্ত গম্বুজের মতো । 

গ্রামখানা এখানে আছে বহ্‌কাল ধরে। বাইরের দুনিয়া ছোট্ট এই পার্বত্য গ্রাম শমন- 
আরখার-এর কোন খবরই জানে না। জানে শুধ্‌ জনা দুয়েক চীনা ব্যাপারী আর 
তাদের গুটি কয়েক সাঙ্গোপাঙ্গ। পঁমন-আরখার-এর গোপন খবর একমান্র এই 
ব্যাপারীদের মধ্যেই চলে আসছে বংশপরম্পরায়। 


প্রথম খস্ড কট 


পামীরের অন্তর্গত পাবত্য জেলা সারিকল। সারিকলের পশ্চিম অংশ পড়েছে 
সোভিয়েত পামীরে, আর পূব অংশ চাঁনের সিংকিয়াং প্রদেশের কাশগ্াঁড়য়ায়। কাশ- 
গাঁড়য়ার সাঁরকল অংশ থেকে দূ বছর অন্তর শুধু গ্রীন্মকালেই একবার এ চানা 
ব্যাপারীদের একজন আসে মিন-আরখারে। বাসিন্দাদের তারা ময়দা ও তামাক দিয়ে 
তার বিনিময়ে 'নয়ে শবায় মূল্যবান পশুর লোমশ চামড়া আর সোনার গুড়ো । 

ব্যাপারীরা এলে গাঁয়ে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। গপয়ের জীবনে সে এক মস্ত 
বড় ঘটনা । কর্মব্যস্ত চণ্লতার মধ্য দয়ে কাটে কয়েকটা দিন। তারপর ব্যাপারণীরা চলে 
যেতেই আবার শুরু হয় সেই 'নরানন্দ পুরনো একঘেয়ে জীবন। গাঁড়য়ে চলে নিস্তরঙ্গ 
সময়ের স্তরোত। 

শুধ; এই 'বানময়-ব্যবসাটুকু করেই কিন্তু ব্যাপারনীরা ক্ষান্ত থাকে না। আরো 
একটা গূরুত্বপূর্ণ কাজ তারা করে যায়। মিন-আরখার গাঁয়ের বাঁসন্দারা যাতে বাইরর 
দৃনিয়ার সঙ্গে কখনো যোগাযোগ করার কথা কল্পনাও করতে না পারে, তারও ব্যবস্থা 
তারা করে যায়। | 

যাবার আগে প্রাতবারই তারা বাইরের পাথবী সম্পর্কে সর্দারকে গল্পচ্ছলে বলে 
যায় এমন সব বাঁচত্র কাঁহনন, যার প্রভাব হয় সাংঘাঁতক। বহহ-বহু দুরে আর অসংখ্য 
গারশ্রেণীর ওপারে বহু নীচে আছে যে সমতল দেশ, সেখানে গেলে দি সব অনাস্স্টি 
কান্ড ঘটতে পারে এবং কত রকমের ভয়ঙ্কর সব বিপদ সেখানে পদে পদে ওৎ পেতে 
আছে, 'তারই নানা আজগুবী গল্পের লম্বা 'ফাঁরাস্ত তারা শুনিয়ে যায় সর্দারকে। 

এ কাজটা তারা করে প্রাণের তাঁগদে-ানজেদের কারবারের স্বার্থে। নয়তো মহা- 
মূল্যবান সোনার গুণ্ড়ো আর পশমের চামড়া প্রায় মুফতে আত্মসাৎ করার প যে 
বন্ধ হয়ে যেতে পারে চিরতরে ! 

দুরাধগম্য অগুনাত পর্বতশ্রেণীর ওপারে মহাবশাল যে কর্মচণ্চল দ্ানয়া পড়ে 
আছে, তার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই সর্দারের বা গাঁয়ের আর সব বাঁসল্দার। তাদের 
মনে শুধু কঠিন বরফের মতো জমাট বেধে আছে যূগ-যূগান্তের বদ্ধমূল বিশ্বাস ও 
কুসংস্কার । তাই ব্যাপারীদের গল্প শুনতে শুনতে আতঙ্কে তারা শিউরে ওঠে বারবার। 

এই অবস্থায় হঠা এই শীতকালে অজানা এ লোকগুলোকে দেখা গেছে হিমবাহের 
তলায়_ উত্তরের পর্বতশ্রেণীর ঢালু অংশে । তারা কারা, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় 
যাবে, ক-ই বা তাদের মতলব_কেউ জানে ন্মা। সবচেয়ে দশ্চদ্তার কথা, শীতকালে 
পথঘাট যখন দুললজ্ঘা দুর্গম, তখন বিনা কারণে বা বিশেষ কারণ ছাড়া এই ভয়ঙ্কর 
পর্বত-এলাকায় কারো আসার কথা' নয়। অদ্যাবাঁধ স্মরণকালের মধোও কেউ আসে 'ন। 

দুশ্চিন্তায় তাই সর্দারের মন অন্ধকার । জুরার প্রতণক্ষায় সে ছাদে বসে আছে 
সেই কখন থেকে । আগন্তুকদের খবর নিয়ে এতক্ষণে তার ফেরার কথা । জ.রা গিনভশক 
দুঃসাহসী সন্দেহ নেই, ওস্তাদ শিকারণও বটে। কিন্তু বয়সে সে তরুণ, কতটুকুই বা 
তার অভিজ্ঞতা! কি যে করছে ছেলেটা কে জানে! 

তারাগুলো ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। শেষে একসময় অন্ধকার আকাশ-ধদগল্তে 
ওরা অদৃশ্য হলো। আর পরক্ষণেই রামধনু রঙের ঝলমলো আলোর ফুলাঁকর এক 
দূরল্ত বন্যা ছিটকে বোরিযে এল ঝুলন্ত হিমবাহের পেছন থেকে । হিমবাহকে এখন 
দেখাচ্ছে বহুকোণা-বিশিষ্ট সুবিশাল এক প্রদণপ্ত হখরকখণ্ডের মতো। 
৬ নিহিত কি রাগ গারার সদা মাপা দানার গর 

। 


“১০ দরল্ত ঈগল 


নিস্তব্ধ রানি-ক এক আতঙ্কে যেন নিথর হয়ে আছে...... 

হঠাৎ দূর থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল ।. সঙ্গে সঙ্গে ছাদ থেকে অন্ধকারে 
ঝাঁপিয়ে পড়লো কুকুর দুটো, গোঁ গেশ করতে করতে ধেয়ে গেল কোন্‌ এক অদৃশ্য 
শন্লুকে উদ্দেশ করে। 

বন্দুকের আওয়াজ হতেই চন্দ্রলোকিত দীপ্ত শিখরগুলো যেন ভ্রুকুটি করে উঠলো । 
সেখানে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার । 

পরক্ষণে উঠলো তুষার-ঝড়। পর্বতের শিখরে শিখরে আর নীচে মেঘের মধ্যে 
শূরু হলো ঝড়ের সে' কা দাপাদাপি আর মন্তমাতন! সেই সঙ্গে চলে এক গম্ভাঁর 
ভয়ঙ্কর গুড়ুগুড়্‌ গর্জন। দশ দিক তোলপাড় করে, দিগাঁদগন্ত ধ্বনিত-প্রাতধবনিত 
করে গজন বাড়ছে, দুর-দূরাল্তে ছাড়িয়ে পড়ছে মহাভয়ঙকর বজওনির্ঘোষের মতো । 

গারশ্রেণী দূলছে। সর্দার যে কুঠুরীটার ওপর বসে আছে, সেটাও বাঁকছে 
প্রচণ্ডভাবে। 

ভয়াবহ গহিমানী-সম্প্রপাত বা তুষার-ধস নেমেছে দূরের কোন পর্বত থেকে। 
পাথরের বিরাট 'বরাট চ্যাংড়া, 'টিলা-পাহাড়, গাছপালা, যা কিছু সামনে পড়েছে, সব 
ভেঙে চূরে ঠেলে নিয়ে বরফ ও তুষারের মহাভয়ঙ্কর সে ধস' ভীমবেগে নেমেছে নীচের 
দকে। * 

হঠাৎ অন্ধকার থেকে কুকুর দুটো ছুটে এসে এক লাফে ছাদে গিয়ে উঠলো। 
আতঙ্কে লেজ তাদের পেটের নীচে সেশধয়ে গেছে॥ 

বুড়ো সর্দার কাঁপছে ঠকঠক করে। সদ্ণর চিংকার করতে গেল। ধকন্তু গলা দিয়ে 
শব্দ বেরোলো না। বরফ-জলে চুবিয়ে ধরলে যেরকম হয়, তেমনি অবস্থা ॥ সে পালাতেও 
পারে না। পা দুটো অবশ, পেরেক "দিয়ে তাদের যেন ছাদের সঙ্গে এক্টে দেওয়া হয়েছে। 

বঞ্চা আসছে ঝাপ্টার পর ঝাপ্টা। 

সর্দারের মাথা থেকে শেয়াল-লোমের টুপিটা উল্টে গেল। এলোমেলো হয়ে 
যাচ্ছে কুকুর দুটোর গায়ের লোম। তুষার কণা তুমুল বেগে পাক খেতে খেতে সর্দারের 
চোখেমুখে এসে 'বন্ধছে ছযচের মতো আর সাদা আস্তরণে ঢেকে ফেলছে সব 'কছহ্‌..... 

পিছক্ষণ পরে তুষার-ঝঞ্ধা ও গর্জন ধীরে ধীরে কমে আসে, থেমে মায় একসময় । 

গন কমে আসতেই কন্ঠুরীগুলোর ধোঁয়া বেরোবার সুড়গ্গ-পথ দিয়ে ভেসে এল 
ভেতরের মেয়েদের চেশ্চামেচি আর কুকৃরদের সম্মালত চিংকার। আতঙ্কে হাউমাউ 
করছে তারা। 

ধোঁয়া বেরোবার এইসব সংড়গ্গকে শীতকালে বাইরে বেরোবার পথ হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়। এমনি এক পথ 'দয়ে আয়েশা বড়ীর মাথা বৌরয়ে এল। মাথার চুল তার 
পেকে সাদা হয়ে গেছে। আর্তকণ্ঠে সে গেঙিয়ে উঠলো)_ওগো বাঁসও) বশচাও ! 
আমরা যে মারা গেলাম! 

সর্দার ততক্ষণে সামলে 'নিয়েছে। কান টেকে টাঁপটা মাথায় ঠিক করে বসাতে 
বসাতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে ধমকে উঠলো, হেই, থামবে তোমরা! 

সঙ্গে সঙ্গে আয়েশার মাথা অদৃশ্য হলো। 

শান্ত নিঝৃম প্রকৃতি। 

ক'ড়ের ভেতর থেকে ভেসে আসছে বাসিন্দাদের চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। 

শেষ দিককার কাড়েয় বসে ছেলের শোকে আয়েশা কাঁদদ্ধে। তার বদ্ধমূল ধারণা 
হয়েছে, হিমানী-সম্প্রপাতে জরা মারা পড়েছে। মাথার চুল ছিড়ে আক্‌ল হয়ে 


প্রথজা খস্ড ৬৬ 


আয়েশা কাঁদছে-ওরে আমার জুরা, বাপ আমার, হায় হায়, আমি কি করবোরে ! 
ওরে আমার বাঁরের বেটা, জরা বাপ আমার, তুই কোথায় গোঁল রে... 

অন্য মেয়েরাও যোগ দেয় তার সঙ্গে। ত্রারা কাঁদে পুরনো শোকের ব্যথায়_সেই 
তিনজন রোজগেরে জোয়ান মরদের শোকে, গত হেমন্ত সৌক্সাই নদণতে যারা প্রাণ, 
হারিয়েছে। 

সর্দার ইস্কান্দার তেমাঁন ছাদে বসে আছে। দুঃখে আর দশ্চন্তায় মন তার ভারা- 
ক্লাল্ত। মাথা বুকের ওপর ঝণূকে পড়েছে । ভাবছে সে, জরা গেল খবর আনার জন্যে, 
সাঁত্যই দি সে হিমানী-সম্প্রপাতে মারা পড়লো ঃ কি করে তার খোঁজ পাওয়া যায় ? 

আচ্ছা, কুচাককে পাঠালে কেমন হয় ? 

৮১১৭৮৮৭৯৭ ্রে দ কুন বুনন 
মান্ষ! মাথায় চাঁট মারলেও যে হতভাগা রা কাড়ে না, সে মানুষ, না অন্য কিছদ! 
* ওকে পাঠানোও যা, না পাঠানোও তাই। 

ধিছদন আগে পর্যন্ত সর্দার নিজেই শিকারে বের হতো। সৌক্সাইয়ের তারে 
সোনার গুড়ো কুড়তো, 'র্বাকক করতো চীনাদের কাছে। কন্তু এখন আর পারে না। 
বাঁতিশটা দাঁতই তার পড়ে গেছে, নীচের চোয়ালট্রা ঝুলে পড়েছে। ঘোড়ার চুল আর 
রেশমের ফিতে "দিয়ে সেটা বেধে রাখতে হয়ু। 

চাঁদ উঠেছে। নানা তিন্তর চিন্তায় ইস্কান্দার আনমনা । হঠাৎ সে চমকে উঠলো,_ 
আরে আরে, এ কি! 

কোথাকার এক জ্রানোয়ার এসে তার ওপর লাফিয়ে পড়েছে। 

কিন্তু না, পরক্ষণে সর্দার আশ্বস্ত হয় £ জুরার শিকারী কুকুর “বাবু ! হঠাৎ' 
কোথা থেকে এসে হতভাগশটা তার হাঁটুর ওপর উঠে নাক! চেটে দিয়েছে! দুর দূর! 

বাবুকে সে ধাক্কা মেরে সাঁরয়ে দিলে । কিন্তু বাবর সৌদকে গ্রাহ্যই নেই। সমানে 
লেজ নেড়ে চলেছে। 

এর অর্থ সর্দাব বুঝতে পারে, মন তার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে £ বেচে আছে- জরা 
বেচে আছে! কিন্ত কোথায় সে? 

ক্ষণকাল পরেই দূর থেকে ভেসে এল এক গানের সুর । জুরার গলা । খোশ মেজাজে 
গানের সুর ভাজতে ভাজতে সে আসছে। 

কিন্তু ছাদের ওপর সর্দারকে দেখেই সে গান বন্ধ করে। বয়স্ক ভারার লোকের 
পক্ষে চ্যাংড়া ছোঁড়ীর মতো গান করা সাজে না। 

দুজনে একন্রে কামরায় ঢুকলো। কর্টালর পাশে শোকার্ত আয়েশা বসে আছে। 
হঠাৎ ছেলেকে দেখেই সে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো । 

কিন্তু ইস্কান্দারের তখন তর সইছে না। খবর জানার জন্যে আর উদ্বেগ-আশঙ্ষান্' 
ভেতরে ভেতরে সে ফুটছে টগবগ করে । কামরায় ঢুকেই জরার কোট চেপে ধরে রূদ্ধ- 
*বাসে সে' বললে, এবার বল্‌ কি হলো ? ি কি ঘটেছে সব খুলে বল. । 

জুরার চোখে দ:স্টামর ঝিলিক খেলে যায়। সর্দারের বর্তমান মানাঁসক অবস্থাটা 
সে বেশ আন্দাজ করতে পারে। তাই কামরায় ঢুকতে ঢুকতে সে মতলব ঠিক করে 
ফেলেছে। চোখ কূচকে বললে; আদবকায়দা ক ভূলে গেলেন, সর্দার? আগে চা, 
তার পরে তো কথা! 

নিরুপায় সর্দার । চায়ের ব্যবস্থা করতে হয়। 

জরা চা শেষ করে চলে কাপের পর কাপ। আস্তে আস্তে একট্‌ একটু করে পরম 
তপ্ত সঙ্গো খাচ্ছে সে। দূর্লভ এ সুখকদামিং কপালে জোটে। “কিন্তু ইস্কান্দারের 


১২ দূরল্ত ঈগল 


তথথন ফেটে পড়ার মতো অবস্থা । জরা একবার করে কাপ শেষ করে, আর উদ্বেগ- 
উত্তেজনার ছটফটিয়ে ওঠে সর্দার, -আচ্ছা, এইবার বল্‌ ঘটনাটা । লোকগুলো কি 
ধরনের, কোথা থেকে এসেছে, জানতে পেরোঁছস কিছ 

িন্তু জুরার ত'ড়া নেই। খাঁল কাপটা' এগিয়ে দিতে দিতে ধাঁরেসুস্থে বলে।_ 
অত ব্যস্ত কিসে? চা-্টা আগে শেষ কার! 

' কুচাক পাশে দেয়ালে ঠেস! দিয়ে বসে আছে। সম্পর্কে সে জুরার খুড়ো। ক্ষাধত 
সতৃষ্ণ চোখে সে জুরার চেখে চেখে আরাম করে চা খাওয়া দেখছে। সোঁদকে দৃষ্টি 
পড়তেই, খাঁনকটা চা জরা এগয়ে দিলে তার 'দকে ॥ 

উদ্বেগ-উত্তেজনায় সর্দারের চোখে তখন জল এসে গেছে। চায়ের পাট কখন চুকবে; 
তারই প্রতীক্ষায় সে যেন দম আটকে আছে। 

ধিল্তু জুরা 'নীর্বকার। চা খাওয়া শেষ হতেই, সে' হঠাৎ দুম্‌ করে বলে বসলো 
বন্ড খিদে পেয়েছে। কিছ না খেলে চলছে না। মাংসের ব্যবস্থা হোক, সর্দার! 

' সর্দার বিষম চমকে উঠলো £ আযাঁ, বলে কি! মাংস! ছেশড়াটা শেষতক কিনা মাংসও 
চেয়ে বসলো !! 

রাগে গরগর করে উঠলো সে। খেঁকয়ে উঠতে যাবে, কিন্তু সামলে নীলে সঞ্চো 
সঙ্গে । জুরা যেরকম জেদ ও একগণয়ে, তাতে চোটপাট করলে কোন কাজ তো হবেই 
না, বরং উল্টো বিপাত্ত ঘটতে পারে- হয়তো কিছুই বলবে না। 

[জের মাংসের ভাগ সর্দার নিজের কাছেই রাখে এবং স্বভাবতঃই নেয় 'সংহভাগটা । 
রাগে ফ*সতে ফ*ুসতে একটা খণ্ড সে মেয়েদের বের করে 'দিলে রাল্লা করতে। 

রাম্না চলেছে । ঠোঁটে ঠেট' চেপে বসে আছে জরা । বাইরে সে গম্ভীর, 'কম্তু 
মনে মনে আমোদ বোধ করছে সর্দারের মেজাজটা কল্পনা করে। মাংস খাওয়া শেষ না 
হওয়া পর্য্ত তাকে মুখ খুললে চলবে না। লোভী িপ্‌টে বুড়োকে সে হাড়ে হাড়ে 
চেনে। ঘটনাটা বুষ্ঠো যাঁদ তার মাংস খাওয়ার আগে জানতে পারে, তাহলে কি করবে, 
সে জানে_ খেতে দেওয়া তো দূরের কথা? মাংলের দিকে তাকাতেও দেবে না। 

গাঁয়ে বিষম আকাল চলেছে । কোথাও একদানা খাবার নেই। পর্বতের এখানে- 
ওখানে পাওয়া যম শুধু গুলজান শেকড় । কিছুকাল যাবং আর সবার মতো জুরাকেও 
ওই দুর্গন্ধ বিশ্রী গুলজানের ময়দা খেয়ে বাঁচতে হচ্ছে। 

তাই ভাঁরাক্ধ শিকারীসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে সে চুপচাপ বসে রইল। অবশ্য নিজের 
বিস্ময়কর অভিযানের কাহিনী বলার জন্যে ভেতরে ভেতরে সে-ও টগবগ করে ফুটছে। 

মাংস রান্না হলো। মাংসের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে চার্বমাথা হাত দুখানা 
দ্রাউজারের নীচের দিকে পূছতে পুছতে, জুরা. সশব্দে তৃষ্টির ঢেকুর ছাড়ে, সর্দারকে 
বুঝিয়ে দেয়, ভোজনটা বেশ ভালই হয়েছে। 


জুরার এক-একবার ইচ্ছে হয়, সব কিছু বিস্তারিতভাবে খুলে বলে। কিন্তু 
'শিকারীর কখনো বুড়ীদের মতো' বাচাল হওয়া সাজে না। তাই শেষ পর্যন্ত সে বললে, 
_বাসমাচি ছিল পাঁচজন, দুটো ইয়াক অর্থাং চমর ষাঁড় আর একটা কুকুর। 'হমানন- 
সম্প্রপাতে সবাই খতম হয়ে গেছে। 

খতম! সবাই খতম হয়ে গেছে বলছিস দারুণ উৎকণ্ঠায় সদ্দারের মুখ 'দয়ে 
যেন কথা সরছে না, সে' হাঁসফাঁস করে উঠলো £ নিজের চোখে দেখোঁছস? আর কেউ 
-আর কেউ ছিল না? 

আর কেউ!_জ:রার চোখে ভ্রুকুটি দেখা দেয়। দুজন সশস্ত লোকের চেহারা তার 


প্রথম খণ্ড তি 


চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চাঁদের আলোয় তাদের সে স্পন্ট দেখোছিল। তাদের কথা 
সে কিছ্‌তেই ভুলতে পারছে না। কিছু দূরে আর এক পর্বতে তারা দাঁড়য়ে ছিল।। 

কিন্তু সে কথা জানিম্পে বুড়োকে দশ্চন্তায় ফেলে কি লাভ? তাছাড়া ওরাও কি 
আর বেচে আছে? নিশ্চয়ই 'খতম হয়ে গেছে । তাই সে বললে, না, িলকুল সবাই খতম 
হয়ে গেছে। 

বটে বটে! সবই খতম [- উদ্বেগব্যাকুল কন্ঠে সর্দার আবার যেন গোঁঙয়ে ওঠে £ 
কিন্তু কথা কি জাধনস ? বিপদ কখনো একলা আসে না। কি ঘটবে, কে জানে! 

জুরার চোখে তখনো ভ্রুকুটি। কারা ওই রহস্যময় সশস্ত্র লোক দুটো, সে' ভেবে 
পায় না। ওদের সে স্পন্ট দেখোছল আর এক পর্বতের মাথায় দাঁড়য়ে থাকতে। ওরা 
কারা 2 হিমানী-সম্প্রপাতে সাত্যিই কি ওরা মারা পড়েছে? 


প্রথম পর্ব ৩. 


পাথরের মতো শৃকনো কিন দিগল্তবিসার+ মহাপ্রান্তর। উত্তরের পামীর-তিষেন- 
শান গিরশ্রেণীর নীচে থেকে তার শুরুূ। লোকে বলে ক্ষধিত তেপান্তর। ক্ষযাধত 
তেপ্নল্তর দক্ষিণে যেখানে শেষ হয়েছে, তার পর থেকে উর্বর ফেরগানা উপত্যকার 
হার, | 

দূর থেকে উপত্যকাঁটকে পপলার গাছের অরণ্য বলে মনে হয়। ঝোড়ো বাতাসের 
দাপট রোধ করার জন্য ফসলের ক্ষেত, দ্রাক্ষাকুঞ্জ ও বাগান-বাগিচা ঘিরে দাঁড়য়ে আছে 
পপসারের ঘন অরণ্য। পপলারের রূপোলী পাতার ছায়ায় মানুষের ঘরবাঁড় বসাঁত। 

হেমন্তের শেষ পর্বতে তুষার জমতে শুরু করেছে। সেখানে দুরন্ত শীত। কিন্তু 
ফেরগানা উপত্যকায় এখনো গ্রীষ্মের মতোই গরম--রোদের প্রচণ্ড দাপট। | 

উচ্‌-কৃরগান গ্রামের ওপর ধুলো জমে আছে ঝাপসা পর্দার মতো । পথের দু 
ধারে রোদে-পোড়া নিস্তেজ পপলারের সারি। তার রূপোলী পাতার রঙ ধুলো জমে 
দেখাচ্ছে লালচে-বাদামী। 

দুপুরের গরমে বাজার নিস্তব্ধ জনহীঁন। পথ জনশৃন্য। মাঝে মাঝে তুলো- 
বোঝাই উটের কাফিলা চলেছে ধুলো ডউীঁড়য়ে। ধাঁরে ধীরে চলেছে তারা । টুং-টাং 
ট্টং-টাংএকটানা বাজছে তাদের গলার ঘণ্টা। 

দূরে দেখা যায় কিজিল-কী খাঁন। প্রকান্ড খাদ থেকে আকাশে মাথা তুলেছে 
লম্বা চিমনী একটা । উচ্‌-কুরগান থেকে স্পম্ট দেখা যায়। খাঁন থেকে কয়লা বোঝাই 
করে ট্রেনগুলো গরম' ধোঁয়া ছেড়ে সশব্দে ছুটছে ফসল-ক্ষেতের পাশ 'দিয়ে ফলের বাগান 
পেছনে ফেলে। 

খানর তন দিকে লাল পাথরের অনুর্বর পাহাড়। চিমনীর কালো ধোঁয়া ছাঁড়য়ে 
পড়ছে তাদের ওপর । 

লতাপাতা আর কাঁটা আগাছার ঝোপজঞ্গলে ভরা পাহাড়গুলো কাঁটা তারের বেড়া 
দিয়ে ঘেরা। পাহাড়গুলোর মাথায় অনেক পাঁরখা কাটা । কাঁটা তারে মরছে পড়েছে? 


টু ৃ দুরন্ত ঈগজ 


বেড়া ভেঙে পড়ছে। পাঁরখাগুলোও জারগায় জায়গায় মাটি ধসে প্রায় বুজে যাবার 
মতো । পাহাড়ের মাথায় দুটো পুরনো কামান। তাদের মুখে পাঁথ বাসা বে'ধেছে। 

দুপুরের এই প্রচণ্ড গরমে কুকুরগুলোও যখন ছায়ায় গিয়ে ধ্কছে, পাহাড়ের 
মাথায় পারখার মধ্যে তখন একদল কশোর ছেলে বিষম কর্মব্যস্ত তারা পাঁরখা, 
বেড়া ও খ*টি মেরামত করছে। কামান দুটো সাফ করছে। সারা মুখ তাদের ঘামে 
ও ধুলোয় একাকার। হাত-পা ছড়ে গেছে জায়গায় জায়গায় । 

িল্তু সৌঁদকে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা আজ এখানে সমবেত হয়েছে বিশেষ 
উদ্দেশ্য 'নয়ে- বিপ্লবের সেই ভয়ঙ্কর অতাঁত দিনগুলোর কাঁহনী শোনার জন্যে। 

ছেলেদের দলে পান্ডা দূজন-_লিওস্কা আর ট্যাগ। িওস্কা মজহর-পজ্লনর 
ছেলেদের মোড়ল । আর ট্যা_ন্যাঙা তার চেহারা-এককালে ছিল অনাথ আশ্রয় 
হন, সারা গায়ে তার হলদে হলদে ফুট্এীক দাগ, আশপাশের সব গাঁয়ের ছেলেদের 
সে পান্ডা। তার হাতে একটা খাট বাসমাচী চাবুক। চাবুকটার হাড়ের হাতলে 
তামার কারূকাজকরা। ঢ্যারা ট্যাগ যখন বাতাসে চাবুক মারে, তখন তার থেকে 
আওয়াক্ত বেরোয় তীক্ষয গুঁলর আওয়াজের মতো । ট্যাগ ছাড়ন আর কোন ছেলে 
চাবুকে এত জোরে আওয়াজ তুলতে গ্লারে না। 

হঠাৎ কলিয়ার্নীর ভোঁ বেজে উঠলো । এবার শিফট বদল হবে। 

পাঁরখার পাঁঁচলেব ওপর ছেলেরা সার বেধে দাঁড়িয়ে গেল। কয়লা-খাদের অন্ধ- 
কার গর্ত থেকে খাঁন-মজুরেরা বোঁরয়ে আসছে। 

তাদের একজন এগিয়ে আসছে পাহাড়ে ছেলেদের দকে। ছেলের্য হে-হৈ করে, 
উঠলো । 

সেলাম আলেকুম, ইভাস্কো!' আসুন, ইভাস্কো, আসুন!” 'ইভাস্কো জিন্দা 
বাদ 14 ইত্যাক'র নানা কন্ঠে তারা স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানায় আগল্তুককে। 

খি-মজুরাটি যবক। সারা মুখ কয়লায় কালো । শুধু চোখ দুটো আর সাদা দাঁতের 
পাঁট দূষ্টামতে চকচক করছে । ডজন ডজন হাত তার দিকে এীগয়ে এসেছে কর. 
মদ্দনের জনা। তিন-চারটে হাত এক-একবারে সাপটে ধরতে ধরতে সে ভখড় ঠেলে 
এগিয়ে গিয়ে একটা কামানের ওপর বসলো। বললে, বাব্বা! স্নানটা সেরে আসবো 
সে সবরও সইছে না। কুছ পরোয়া নেই, এবার তাহলে শুর: করা যাক। 

ছেলের দল আবো ঘন হয়ে তাকে ঘিরে বসলো গোল হয়ে। 

ইভাস্কো শুরু করে £ 

কয়েক বছর আগে, আমার বয়েস তখন তোমাদেরই মতো, বিপ্লব শুর্‌ হয়ে গেল। 
ণকাজল-কী*্র খীনমজজরেরা িজেদের লাল বলশোঁভক বলে ঘোষণা করলো । ফলে, 
লাল কাঁজল-কাঁ'র লড়াই বেধে গেল বাসমাচিদের সঙ্গো । 

বাসমাচি-মোড়লেরা আমাদের সমানে শাসাতে লাগলো, আত্মসমর্পণ করো, কিচ্ছ 
বলবো না। নইলে সব্বাইকে খতম করবো। 

ছেলেরা সমস্বরে চেপঁচয়ে উঠলো; কিন্তু খাঁনমজ্‌রেরা তা গ্রাহ্যও করে [নি। তারা 
জিতেছিল। 

ইভাস্কো থামিয়ে দিয়ে বললে,_-তা ঠিক। কিন্তু নরকের অবস্থা তখন। এক 
ঘণ্টা কয়লা কার্টাছ তো, পরের ঘণ্টায় লড়াই করাঁছ_এমাঁন ছিল রোজকার অবস্থা । 
বিরাম-বিশ্রাম ছিল না ফেরগানা শহর, কোকন্দ, এমন কি এ উচকুরগান, এমান 
চারদিককার সব এলাকাই বাসমাচিরা দখল করে নিয়োছিল। একমাত্র আমাদের এই 
লাল খাঁন-অঞ্চলটাই তাদের কাছে ছিল চোখের ভেতরকার কুটোর মতো। [কাঁজল-ক+ 


প্রথজ খণ্ড ১৫ 


এুজাতদ্ম খতম করবে বলে ডাকাত সর্দারদের তখন সে কী আস্ফালন! বেশী আস্ফালন 


করতো তাগাই আর মান্দামিন-বে... 

আর মুয়োদন ও আজিম।__লিওস্কা সোৎসাহে যোগ করে। 

হ্যাঁ, হ্যাঁ,_ইভাস্কো বাধা দেয় £ নামের ফর্দ থাক ॥ মোদ্দা কথা হলো, ওদের 
গোটা দলবলকে আমাদের এই ছোট্র দকজিল-কণ' প্রজাতন্্র গুশড়য়ে চুরমার করে 'দিয়ে- 
ছিল। চাষীরা আমাদের ঘোড়া জোগাত। বাসমাচিদের তাড়া করতে করতে ঘোড়া- 
গুলো ক্লাল্ত হয়ে পড়লে, চাষীরা আবার নতুন ঘোড়া এনে দিত। তাদের কাছ থেকে 
সাহায্যের আবেদন গ্নয়ে কেউ ঘোড়া ছুাঁটিরে এলেই কাঁজল-কী'তে বেজে উঠতো 
1বপদের ঘন্টা । আর অমাঁন খানমজুরেরা রাইফেল হাতে বোরয়ে আসতো, ঘোড়ায় 
লাফিয়ে উঠতো । তার পরের ঘটনা বুঝতেই পারছো £ বাসমাঁচদের দফা রফা করতে 
বিশেষ সময় লাগতো না। , 

ঢ্যাঙা ট্যাগ এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার অসাঁহফু কন্ঠে বললে, কিল্ত্য এ সবই 
তো আমাদের জানা। এসব বলার জন্যে আপনাকে আমরা ডাঁক নি। আমাদের বলুন, 
বাসমাচিরা গিভাবে লড়াই করতো, কিভাবে অরা লুকিয়ে থাকতো; আর খাঁন- 
মজুররাই বা 'কভাবে তাদের সঙ্গে মোকাবলা করতো। তা ছাড়া চাষীদের দূত 
বাসমাচিদের ভেতর "দয়ে ভাবে গলে আসতো, তা-ও বলুন আমাদের । আমার দলটাই 
যে খাঁনমজুর, তা বোধহয় বুঝতে পারছেন। 

আঁ, কৃএীক। কী!_লিওস্কা গর্জে লাঁফয়ে উঠলো £ ককৃখনো না! ককৃখনো 
না! আমরাই খাঁনমজুর, তোরা নোস্‌। তোরা বাসমাচি ! 

তমূল ঝগড়া বেধে গেল ট্যাগ ও 'িওস্কার মধ্যে ॥ উত্তেজিত 'লওস্কা হঠাৎ পকেট 
থেকে পুরনো একটা “বুলডগ” '্রভলকার বের করে শূন্যে ফাঁকা আওয়াজ করলে । ট্যাগও 
শুরু করে বাতাসে চাবুক চালাতে । ইভাস্কো তাড়াতাঁড় ট্যাগের হাত চেপে ধরলো । 


আর ঠিক সেই মুহূর্তে, দূরে যেখানে পথ গেছে ফলবাগিচাগলোর ভেতর দিয়ে, 
সে দিকে নজর পড়তেই সে চেচিয়ে উঠলো,_আরে দ্যাখ, দ্যাখ, জোর কদমে ঘোড়া 
ছাটয়ে আসছে একজন উজবেক। ৃ 

সচাঁকত চোখে ছেলেরা তাকায় সোঁদিকে ঃ সাঁত্যই তো, খাঁনর দিকে যে পথ গেছে, 
সেই পথ ধরে তাদের দকে তারের মতো ছুটে আসছে একখানা ধুলোর মেঘ । মেঘটা 
রাস্তার ওপর শুন্যে ভাসছে ধুলোর পরদার মতো। ঘোড়াটা প্রাণপণে ছ্‌্টছে, সওয়া- 
রের তবু চাবুক! মাবার বিরাম নেই। স্পষ্ট বোঝা যায়, লোকটার তাড়া খুব। 

ইভাস্কো বললে,_বাসমাচিদের সময় সাহায্যের আবেদন নিয়ে যেসব দূত আসতো, 
তারা কিন্তু কৃকখনো ঘুব পথে আসতো না। বাঁক 'নয়ে সোজা চলে আসতো । ওই 
যে ওখানে রাস্তার পাশে পপলার গাছটা দেখছো, ওই যে লোকটা যে গাছটার দিকে 
হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি।__সমস্বরে ট্যাগ ও িওস্কা বললে। 

_এঁ ওখানে ওই পপলার গাছের পাশ দিয়ে এইসব পাহাড় ও খাঁনর দিকে আসার 
পুরনো একটা পথ আছে। এখন সেটা ঝোপজঙ্গলে টেকে গেছে, কেউ আর ব্যবহার 
করে না। কিন্তু সেই পুরনো 'দিনে... 

লোকটা যে এ পথেই বাঁক নিলে !_তারস্বরে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো ছেলের 
দল। ইভাস্কোও লাঁফয়ে পড়লো কামান থেকে। 


১৬ দুরন্ত ঈগল 


' ঝোপজগ্গল-আগাছায় ভরা খাড়া উণ্চু পথে সওয়ার ঘোড়া চালিয়ে 'দিয়েছে। চাবুক 
চালাচ্ছে অবিরাম । 

ছেলের দল হঠাৎ 'বাসমাচি! বাসমাচি !' বলে' চেপ্চাতে চেশ্চাতে পাহাড় থেকে 
ছুটলো নাঁচে উঠোনের দিকে । তারপর এক পপলার গাছে পুরনো এক ঘণ্টা বেধে 
প্রাণপণে শুরু করলে" বাজাতে। 

অফিসের সামনে এসে ঘোড়সওয়ার যখন থামলো, ততক্ষণে বহ খাঁনমজুর এসে 
উপাস্থত হয়েছে। বুড়ো এক খাঁনমজুর- নাম প্যানভ, কপালে তরোয়ালের এক পদরনো 
ক্ষতাঁচহ__আগন্তুককে জিজ্দেস করলে, বাসমাচি ! কোথায় বাসমাচি ? 

হাতের খামটা নাড়তে নাড়তে উত্তোজত কণ্ঠে ঘোড়সওয়ার বললে, ইসূফাইরাম 
নদ বরাবর যে নলখাগড়ার জঙ্গল আছে, সেখানে ওরা আস্তানা গেড়েছে। তাগাইয়ের 
ডাকাত দলের কথা মনে' পড়ে ১ সেই যে বদমাশটা, যে আমাদের 'তিনখানা গ্রাম ছারখার 
করেছিল, চাষীদের সবাঁকছ লুটপাট করতো, মেয়েদেরও খুন করতো, 'কাঁজল-কণী 
প্রজাতন্নের আমলে যার বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠানো হয়েছিল* সেই ফোঁজের উপরও যে 
চড়াও হয়োছল-_মনে পড়ে ? 

বলতে বলতে লোকটা আঁফস-ঘরের দিকে এগয়ে গেল, স্থানণয় পাঁর্ট-সেক্রেটারা 
ডানিলীচকে দলে খামটা । 

হঠাং ভীড়ের মধ্যে কে একজন বলে উঠলো, যাও, যে যার রাইফেল নিয়ে এস। 

না! ডানিলশচ চেচিয়ে বললেন £ আশণ্লিক 'বভাঙ্গের ফৌজদার কুজমিন পনেরো 
অন ভলা-্টয়ার পাঠানোর জন্যে লিখেছেন। কে কে যাবে, বলো। 

খনিমজুরদের মধ্যে সমস্বরে চিৎকার উঠলো,আঁম! আমি! আম!.. 

একজন বললে,_ওরা সব্বাই যেতে চাইছে। 

কোন দরকার নেই ।--ডাঁনলনচ বললেন ঃ দরকার মান্র পনেরো জনের । তাশাইয়ের 
দলে আব মাত্র জনাকষেক অবাঁশন্ট আছে। পুরো দলবল "নিয়ে সে কাশগাঁড়য়ায় পালাতে 
চেয়োছিল। কন্ত আমাদের সীমাল্ত-রক্ষীরা তার অবস্থা সেখানে রীতিমতো কাহল 
করে ছেড়েছে, লেজ বাঁচয়ে কোনক্রমে সে পাঁলয়ে আসতে পেরেছে । তারপর সে 
পর্বতে আশ্রয় নেয। কিন্তু সীমাল্ত-রক্ষীরা সেখান থেকেও তাকে তাঁড়য়ে বের 
করেছে । এখন সে এসেছে আমাদের এখানে । গারপথ পার হয়ে নাগালের বাইরে 
পামীরে পালানোই তার মতলব। আগণ্ঞীলক রক্ষণ বাঁহনীকে গোপনে জমায়েত করা 
হয়েছে বটে, তবু তাগাই যাতে কোন ভাবেই পালাতে না পারে, তার জন্যে কূরজীমন 
আমাদের কাছে পনেরো জন লোকের সাহায্য চেয়েছেন। এখানেও তাহলে কাজের 
কোন ক্ষতি হবে না॥ 

এবার শুরু হয় নাম লেখানো । 


সেই যে খানমজুর, কপালে যাব জখমের চিহ, সে বললে”_আমার নামটা লিখে 
নাও, স্যাভেলি প্যানভ। আমার ছেলে মিশার খুনের বদলা নেবার জন্যে তাগাইয়ের সঙ্গে 
মোকাবিলা করতে চাই। 

এমাঁন করে সবাই একের পর এক চিতকার করে যে যার নাম বলে গেল। 

হঠাৎ পেছন থেকে এক উৎফুজ্ল তরুণকন্ঠ কানে আসে, সরে যান, সরে যান। 

ভিড় ঠেলে সেক্রেটারীর কাছে এগিয়ে এল ইভাস্কো। তার পেছনে একদল ষুবক। 

সেক্রেটারীর কানের কাছে মুখ নিয়ে সবাইকে শুনিয়ে শদানয়ে ইভাস্কো বললে,_ 
শুনন ডানিলশচ, ষে ধরনের লোক আপনার দরকার, তাদের কথাই বলতে এসোৌছ। তারা 


প্রথম খস্ড ১৭ 
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কমসোমল-_যুবসংঘের সভ্য। ঝড় জল অগ্ন, কোন কিছুকেই তারা পরোয়া করে না, 
খাঁটি জোয়ান ঈগল। তারাই এ কাজের উপযুক্ত । 

প্যানভ খেশকয়ে ওঠে যেসব ঈগল কখনো আগুনে পড়োনি, তারা মুরগীরও 
অধম! 

থামুন, থামূন !ইভাস্কো বলে £ বন্দুক ধরার দিন আপনাদের ফারয়ে গেছে, 
এখন অবসর নেবার সময়। 

কী!- দুরন্ত রাগে প্যানভ ফেটে পড়লো । 'ভিড় ঠেলে ইভাস্কোর 'দকে এাঁগয়ে 
যেতে যেতে তীর কন্ঠে বললে,কাঁ! কি বললে? অবসর নেবার সময়? বুঝলে হে 
আনাড়ী ছোকরা, তোমার বাবাকে গিয়ে বলো এসব কথা ! তোমাৰ বাবা কোথায় ? 

গাঁড়বারান্দা থেকে শন্ত মজব্ত চেহারার এক খাঁনমজুর জবাব দিলে,_৭ই যে 
এখানে । ' 

প্যানভ জিজ্ঞেস করে, শুনলে, ও কি বললে? 

_শুনেছি। তা আমার কি মনে হয়, জানো 2 আমাদের লড়াই তো আমরা কর- 
লাম। এখন এইসব ছেলে-ছোকধ়াদের সযোগ দেওয়া উাঁচত। ওরা দেখাক, ওদের 
হিম্মত কতখান, আমাদের জায়গা পূরণ করার মতো হিম্মত আছে কনা । দি বলো 
তোমরা সবাই, ঠিক বলাছ তো ? 

যুবকের দল কলরব করে ওঠে,_ঠিক, ঠিকই বলেছেন' 

গোঁফ জোড়ায় প্যানভ ভয়ঙ্কর এক মোচড় মারলে। ইভাস্কোর দিকে ফিরে শাসা- 
নির সুরে বললে, বুঝলে হে ছোকরা, মনে রেখ, কাঁজল-কাঁ প্রজাতন্ত্র কেউ কোন 
দন দখল করতে পারে নি। একশো তৌন্রশটা লড়াইয়ে আম ছিলাম-_ 

বলতে বলতে সগর্বে সে চারপাশে তাকায়, কেউ তার কথার প্রীতবাদ করে নন, তবু 
সে আবার বলে, হ্যাঁ, একশো তেন্রিশটা ! ফি বার আমরাই ওদের বেদম ধোলাই 'দিয়োছি, 
ওরা কিন্তু আমাদের একবারও হটাতে পারে নি। আমরা ছিলাম দূজয়, বুঝলে হে 
বাপু। 

ব্‌ডোরা ঘাড় নাড়ে, সাচ্চা বাত! 

বাঁলম্ত যুবক ইভাস্কো। সবদর্শন সকেশ। কমনীয় মুখন্রী। মীল চোখ দুটো 
১৬ মিট 'মট করছে। বললে,-অতাঁতে আপনারা ঠৌওয়েছেন, এবার আমরা 
গাব। 


আধ ঘণ্টা পরে ইভাস্কোর ভলান্টিয়ার বাহনী রাইফেল ও গ্রেনডে সাঁত্জত হয়ে 
রওনা হয়ে গেল। | 

পপলাব সাঁরর পেছনে তারা অদৃশ্য হতেই. সবার অলক্ষ্যে গাছপালার আড়ালে 
আড়ালে গাঁড় মেরে তাদের অনুসবণ করলো বযস্ক দশাঁট কিশোর ছেলে। লওস্কা 
ও ট্যাগ তাদের সর্দার । 

ইভাস্কোদের সঙ্চে তারাও যেতে চেয়ৌছল। কিন্ত তাদেব কথায় কেউ আমলই 
দেয় নি। শুধু কি তাই! ডানিলঁচ তো মহাখাস্পা যখন শুনলেন যে, ওরাই প্রথম 
'বাসমাঁচ' বলে 'চৎকার ছেড়েছিল আর পপলার গাছে ঘণ্টা বেধে লোকদের কাজ থেকে 
টেনে এনোছিল। িওস্কার এত সাধের 'বুলডগ” রিভলবারটা পর্যন্ত কেড়ে নেবার হুকুম 
দিয়েছিলেন তিনি। ইভাস্কোর উপাঁস্থত বুদ্ধিতেই শুধ্‌ ফাঁড়াটা কেটে গেছে। 


১৮ দুরন্ত ঈগল 


তাই এই চাঁপ চুপি গা ঢাকা দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? 


চৌঁকস্ট কুজাঁমন একটা পপলার গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে শরবনের ওপর 
নজর রাখছেন। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে ইভাস্কো এসে হাঁজর। তার 
ডান হাতে গ্রেনেড, বাঁ হাতে রাইফেল। সারা মূখ কয়লায় কালো। দাঁত দ্‌পাঁট 
আর চোখ দুটো শুধু ঝকঝক করছে। 

গ্রেনেডটা বাগয়ে ধরে সে হাঁক ছাড়লে,_কই,. কোথায় তারা ? 

আঃ চেপচও না! চাপা গলায় কুজামন ধমকে ওঠেন £ তুলো ক্ষেতটা ঘুরে তোমা- 
দের সঙ্গীদের নিয়ে ওপারে বাঁয়ে এ পাহাড়টায় যাও, এ যে পপলার গাছগুলো দেখছো, 
ওখানে । কিন্তু খবরদার! আমি গুল না ছোড়া পর্যন্ত ককৃখনো গাল ছুড়বে না, 
বুঝলে ? 

ইভাস্কোর কোমরেন বেল্ট থেকে রিভলবান ঝুলছে । বেল্টটা ঠিক করতে করতে 
শুকনো ভারী গলায় সে 'হুমৃত করে উঠলো । 

পপলাব শ্রেণীর পাশে গিয়ে খাঁনমুজুরেবা গা ঢাকা দেয়। মাথার ওপর প্রচণ্ড সূর্যের 
তাপ। হলদে ধুল্লায় বাতাস ভারী। ভারা অস্বাস্ত বোধ করছে। 

এমন সময় হঠাত ছোট পাহাড়টার কাছে ঘাসবন নড়ে উঠলো। পরক্ষণে ট্যাগ 
আর িওস্কা গুড় মেরে উঠে এল ইভাস্কোর কাছে। 

শরবনের দিকে আঙুল উপচয়ে লিওস্কা ফিসাফস করে বললে, এঁ ওখানে আছে 
বাসমাচিরা। এ যে ওখানে। 

ট্যাগ সাষ দেয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাবা ছুটছে ॥ ছোট পাহাড়টার ওপর থেকে আমরা 
সব দেখোছ। 

ওদের সেখানে 'ল্ীকয়ে থকতে বলে ইভাস্কো ঝোপঝাড়োন পেছনে গা ঢাকা দিয়ে 
ঢুকে পড়ে শরবনের মধ্যে। ছোট পাহাড়টা বেয়ে ওপরে উঠে পাথরশীঢাঁবর আড়ালে 
আড়ালে সে গাঁড় মেরে এগয়ে গেল! তারপর সন্তর্পণে এক সময় মাথা তুলতেই 
সামনে দেখতে পেল বাসমাচিদের। 

ছোট পাহাড়গুলোর দিকে এবং যেসব ঝোপে খাঁনমজরেরা লুকিয়ে আছে, সেই 
[দিকেই বাসমাচিরা কংজো হয়ে জোরে ছন্ছে। 

বাসমাঁচিদের দেখেই দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো ইভাস্কো, বেমাল্‌ম ভুলে গেল 
কুজামনের হুকুম । সোজা উঠে দাঁড়িয়ে গ্রেনেড ছধড়তে ছুস্ড়তে সে চিৎকার করে উঠলো, 
_একশো শয়তানকেও পরোয়া কর নে! 

গ্রেনেডের সবুজ ধোঁয়া মিলিয়ে যেতে না যেতেই, এক হশটুর ওপর ভর 'দিয়ে 
বসে সে রাইফেল চালাতে শুরু করলো বাসমাঁচদের ওপর। 

বাসমাচিরা কিন্তু থামে না। পাল্টা জবাবও দেয় না। অন্য দকে ঘরে আরো 
জোরে ছুটতে শুরু করে। 

কুজমিনেব মশার বন্দাকের আওয়াজ শোনা যায়। ডান দিক থেকেও বন্দুকের 
আওয়াজ আসছে। বাঁ দক থেকে গাল ছুড়ছে খাঁনমজ7রর!। 

একট পরেই ছুটতে ছুটতে কুজমিন এসে উপস্থিত। 

ইভাস্কোর গ্ালতে একজন বাসমাচি মারা পড়েছে। সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে 
খাশতে উপচে পড়ে ইভাস্কো”-কাজটা কিরকম চমৎকার হয়েছে দেখুন! 

রাগে ফেটে পড়লেন কুজমিন,_তোমায় আম গ্রেপ্তার করলাম! 


প্রথম খস্ড বৈ 


আঁ গ্রেপ্তার !_ইভাস্কো হকচকিয়ে গেল। ফ্যাল ফল করে তাকিয়ে থেকে 
বললে £ গ্রেপ্তার! কেন? নিজের জীবনের পরোয়া কার নি, তার বকশিস নাকি ? 

গর্জে উঠলেন ক্‌জাঁমন, চোপু রও হাঁদারাম! তোমার এই হঠকারিতার ফলে 
তাগাই পর্বত-এলাকায় পালিয়ে যেতে পারলো-_বুঝতে পারছো, আকাট ? 

আয! দি বলছেন ?_ ইভাস্কো যেন আর্তনাদ করে উঠলো । তার চোখে ভ্রুকুঁটি। 

ঠিকই বলছি।--গালাগাল কনে ইভাস্কোর ভূত ভাগাতে ভাগাতে কুজাঁমন বললেন £ 
সব ভেস্তে গেল! তাগাই পালিয়ে গেছে। আগামী বসন্তের মধ্যে আবার সে একটা 
দল খাড়া করবে, আবার শুরু করবে হামলা লুটপাট ডাকাঁত। বুঝলে আনাড়ী 
হতচ্ছাড়া 2 

বজাহত ইভাম্কো। বিস্ফারত চোখে তাঁকয়ে থাকে কুজাঁমনের 1দকে' তার 
কানে বাজছে বুড়ো প্যানভের কথাগুলো £ যেসব ঈগল কখনো আগুনে পড়ে 'ন, তারা 
মূরগীরও অধম! 


প্রথম পর্ব 8 


নিজের কৃতকর্মের ভয়ঙ্কর পাঁরণাম ইভাস্কো যেন মনশ্চক্ষে স্পম্ট দেখতে পায়। 
ভয়ঙ্কর এই সর্বনাশা ভূলের প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিবিধানের দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। 
এ থেকে পিছন হটার পথ নেই। দরকার হলে সে একাই যাবে তাগাইয়ের পেছনে। 

ঘণ্টাখনেক বাদে চারজন সঙ্গ নিয়ে ইভাস্কো ঘোড়ার পঠে রওনা হলো তাগাই- 
য়ের অনুসরণে ॥ কুজমিনের বারণ বা হিয়ার ছুই কানে তুললো না॥ সমস্ত 
[বিপদের ঝৃশক তাদের। 

দুরন্ত ইসফাইরাম নদী পার হয়ে, পাথরের টিলা, 'টাব আর পাহাড়ের মাঝ 
দিয়ে তারা 'এগোয় পর্বত-এলাকার দিকে। পথ এত সরু যে, দুজন লোকও ঠিক- 
মতো পাশাপাঁশ চলতে পারে না? অথচ এ ছাড়া পথও নেই। 

সন্ধ্যা নামছে। ভীষণ কঠিন দুর্গম পথ। তবু তারা থামে না। 

হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে বাসমাচিদের প্রায় ঘাড়ের ওপর তারা এসে পড়লো । 'টিলা 
ও পাহাড়ের পেছনে গা ঢাকা 'দয়ে বাসমাচিরা ওত পেতে ছিল। 

সে রাত ও *রের দিন থেমে থেমে বন্দুকের লড়াই চললো দু পক্ষে । 

ইভাস্কোর সঙ্গীদের তিনজন জখম হলো। বাসমাচিদেরও একজন মারা পড়েছে। 
তারা পিছু হটলো। 

ইভাস্কোর সঙ্গী আছে আর মান্র একজন। তাকে নিয়েই সে আবার পশ্চাম্ধাবন 
করলো বাসমাচিদের। আহত সঙ্গী তিনজন ফিরে গেল। 

উচ্‌-কুরগানে এখন শরতের গরম। কিন্তু পর্বত-রাজ্যের যত ওপরে তারা উঠছে, 
ততই বাড়ন্ছ ঠাল্ডা। 

বরফ- জমাট বরফ সবন্ত, আর তেমাঁন শীত? ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর জন্যেও 
বরফ ভাঙতে হচ্ছে। দারুণ শীতে তাদের নিজেদের অবস্থাও অত্যন্ত কাহল॥ এত 
কাঁহল যে, তাদের হাতে যে বাসমাচিটা মারা পড়োছিল, শেষ পর্যন্ত তার গা থেকে 
গরম জামাকাপড় খূলে নিয়ে নিজেদের গ্য়ে চাপাতে হয়েছে। 


হিঃ দূরল্ভ ঈগল 


তাগাইয়ের দল এক সময় কামেশ? গিরিপথে এসে পেশছলো। দলে পনেরোজনের 
মধ্যে আর মাত্র সাতজন বাকাঁ। কিন্তু ওপক্ষে ইভাস্কোর সঙ্গাঁও হঠাৎ মারা পড়লো 
মাথায় গুলি লেগে । 

সাতজনের বিরূদ্ধে ইভাস্কো একা । নিজের মনে সে বিড়াবড় করে, একশো 
শয়তানকেও আম পরোয়া কার নে! 

বাসমাচিরা পর্বতশ্রেণী পার হয়ে গেল। আর মৃত বন্ধকে কবর দেবার জন্যে 
ইভাস্কো রয়ে গেল পেছনে । 

কামেন্নী গারপথে তুষার-ঝঞ্কার মাতামাতি চলেছে। প্রচণ্ড তুষারপাতে বাসমাঁচ- 
দের চলার পথের সমস্ত চিহ মুছে যায়। ইভাস্কো পথ হারালো । 'শকারীদের এক 
পারিত্যন্ত আস্তানায় পুরো একটা ধ্দন কাটাতে হলো তাকে। ূ 

গারশ্রেণী পার হয়ে তাগাই তখন দারাউত-কুরঘান বেড় দিয়ে পূব দিকে চলেছে । 
সীমান্ত পোঁরয়ে আবার একবার কাশগাঁড়য়ায় পালানোর চেম্টা করাই তার মতলব। 
1কল্তু হঠাৎ আবার' এক পাঁর্টজান বাঁহনীর বন্দুকের পাল্লার মধ্যে তারা এসে পড়লো । 

তাগাই আবার পিছ হটলো। এবার সোজা ফিরলো দাক্ষণমুখো- দর্লঞ্ঘ্য 
ভয়ঙ্কর পাম্ীরের দিকে। ৪ 

বাসমাঁচদের চলার পথের নিশানা হারিষে তৃষারাচ্ছন্ন ক্লান্ত অবসন্ন ঘোড়ার পিঠে 
ইভাস্কো দারাউত-কুরঘানে এসে পেশছলো একদিন পরে তার নিজেবও কাঁহল অবস্থা 
- আপাদমস্তক তুষারে আচ্ছন্ন। টলতে টলতে সে গিয়ে ঢুকলো গ্রামীণ সোঁভিয়েতের 
সভাপাঁতর ঘরে । 

মৌজ করে সভাপাঁত বসে আছেন। তাঁকে দেখেই সে খেশকয়ে উঠলো”-কা 
ব্যাপার! বাসমাচিরা এত কাছে এসে পড়েছে, আর আপাঁন কিনা বসে আছেন ? 

আকাঁস্মক রবার্ুত আক্রমণে সভাপাঁত হকচকিষে যান। আগন্তুকের আপাদমস্তক 
একবার দেখে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন,_বসো, বসো। আগে এক কাপ চা 
হোক । 

কলন্তু ইভাস্কোর তেমাঁন 'তাঁরক্ষে মেজাজ._আ্যাঁ, চ।? মানেঃ মৌজ কবে চা 
খাওয়ার সময় এখন ? বাসমাচদের এক্ষ:ণ পাকড়াও করা দরকার। 

আগন্তুকের রোখরাখ দেখে সভাপাঁত বিব্রত বোধ করেন। চোখ কুশ্চকে তান 
তাকালেন ইভাদ্কোন দিকে । শেষে সংযত মোলামেন কণ্ঠে আবার বললেন,_তা অত 
চজ্লাচ্ছ কেন? সব কিছুই আমরা জান। শুনবে 2 

তাঁর কাছ থেকে ইভাস্কো শুনলো, কুজামনের নিদেশশে কয়েকটি পার্টজান দলকে 
আগেই পাঠানো হয়েছে তাগাইকে পাকড়াও করার জন্যে। তার আসার আগেই ওরা 
পেঁছে গেছে। 

তাগাই শেষ পর্যন্ত কিভাবে নিষ্প্রাণ জনহন ভয়ঙ্কর পামীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হয়েছে, সে কথাও জানালেন সভাপাঁত। শেষে বললেন, _তাগাই যেখানে গেছে, সেখানে 
না আছে রাস্তাঘাট, না আছে জনপ্রাণশ, বর্সাতি। িকারীরা পযন্ত সে এলাকায় 
আজো ঢুকতে পারোন। 

সবিস্ময়ে ইভাস্কো জিজ্দেস করে, কোথায় তাঃ 

দেয়ালে টাঙানো একটা মানাচন্রের দিকে এগিয়ে গেলেন সভাপাতি। তার একটা 
ফাঁকা জায়গায় টোকা মেরে বললেন; এই এখানে। 

কিন্তু জায়গাটা তো সাদা ফাঁকা দেখাছ !_হতভম্ব ইভাস্কো প্রন করে। 


শ্রধম খস্ড ২১ 


হ্যাঁ, তাই।ানার্লপ্ত কণ্ঠে সভাপাঁত বললেন $ একমাত্র বরফ আর তুষার, মৃত্যু 
আর হমেল ঠাণ্ডা ছাড়া আর 'কছুই নেই ওখানে। 

আর কিচ্ছ: নেই !_বিমৃঢ ইভাস্কো £ আপনি কি করে জানলেন, আর কিচ্ছ নেই ? 
এ পথেই বাসমাচিরা যাঁদ চনে পাড় দেয় ী্ 

বলতে বলতে একট; ইতস্তত করে সে, তারপর আবার বলে, নাঃ এসব কোন 
কাজের কথা নয়! যেভাবে হোক ওদের পাকড়াতেই হবে। 

কোন দরকার নেই। ওদের মৃত্যু ঈনর্ঘাত।নরুত্তাপ কণ্ঠ সভাপাঁতির। 

ইভাস্কো ততক্ষণে মন স্থব করে ফেলেছে । সে চটে উঠলো,_াকল্তু মনে করুন, 
তা যাঁদ না হয়? নিশ্চয় করে আপ্পাঁন িছুই' বলতে পারেন না। 

বলতে বলতে সে এাঁগয়ে গেল সভার্পাতর কাছে, নীচু 'নরুত্তাপ গলায় বললে,_ 
শুনুন, কুজাননের কাছে আম হলপ করোছি, তাগাইকে জ্যান্ত বা মরা যে কোন অবস্থায় 
ধরে আনবোই । বুঝলেন ? 

বৃ-ঝে-ছি!-টেনে টেনে সভাপাঁত উচ্চারণ করেন কথাটা। তারপর ছেলেকে ডেকে 
বললেন £ আইভ্যানকে খবর দে তো। বইপর্র মানাচন্র সব 'িয়ে আসতে বাঁলিস-। 

ঘরের এক [দিকে মোটা পশমের পরদা ঝুলছে, দরজা হসেবে সেটা ব্যবহার করা 
হয়। তার পেছনে ছেলেটা অদৃশ্য হলো। 

জিজ্ঞাস] দর্জ্টতৈ ইভাস্কো তাকায় সভাপাঁতির দিকে। তার চোখে চোখ পড়তে 
সভাপতি বললেন,_কি, আইভ্যানের পরিচয় জানতে চাইছো ? আইভ্যান এখানকার 
কো-অপারোটভের 'হসাবরক্ষক। পামীর সম্বন্ধে তার জ্ঞান যথেন্ট। সব জায়গায় সে 
গেছে, দেখেছেও সব কিছ:। তার সাহায্যেই বাসমাচিদের তনটে ধড় দলকে একসময় 
আমরা পাকড়াও করোছলাম। 

হসাবরক্ষক !-ইভাস্কো যেন আকাশ থেকে পড়ে। উত্তেজনায় ঘরময় পায়চার 
করতে করতে শেষে বললে,_তার মানে, আপাঁন কি বলতে চান যে, এই ধরনের কাজ- 
কর্মে আপনাকে সাহায্য করছে একজন 'হসাবরক্ষক ? 

সভাপাঁতি এড়িয়ে যান কথাটা । 

বাইরে ঘোড়ার খরের খটাখট্‌ আওয়াজ শোনা গেল। 

একটু পরেই ঘরে ঢুকলো বেটে শীর্ণকায় একজন লোক তার কাঁধ থেকে একটা 
ব্যাগ ঝূলছে। ইভাস্কোর আপাদমস্তক সে একবার চোখ বুলয়ে নেয়। 

সভাপাঁতি এককাপ চা বাঁড়য়ে দিলেন তার 'দকে। 

কিন্তু ইভাস্কোর তখন তর সইছে না। 'হসাবরক্ষক কাপটা নেবার জন্যে হাত 
বাড়াতেই, ইভাস্বে। হঠাং ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলে কাপটা। 

সভাপাঁত প্রথমে হতভম্ব, তার পরেই রাগে ফেটে পড়লেন,_আ্যাঁ, এটা ক হলো? 
এ কী ধরনের বেয়াদাপ! এর মানে কিঃ 

মানে” নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই ইভাস্কোর। আদবকায়দার দিকে নজর 
দেবার ফ*রস*তেরও একান্ত অভাব। উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে সে জবাব দেয়,_ 
এখন চা খাওয়ার সময নয় ! 

বলতে বলতে আইভ্যান 'হিসাবরক্ষকের কাঁধ সজোরে চেপে ধরে সে বললে, খুবই 
জর্রী ব্যাপার, বুঝলেন জলাঁদ বলুন, কোথায় কিভাবে বাসমাঁচদের নাগাল পাওয়া 
যায়! 

ধাক্কা মেরে ইভাস্কোর হাত সাঁরয়ে দিলে আইভ্যান। তার বা চেহারা, তাতে অত 
জোর কিন্তু তার কাছ থেকে আশা করা যায় না। ইভাম্কো একট; থতমত খেয়ে যায়। 


২২ দুরন্ত ঈগল 


নখরবে আইভ্যান ব্যাগ থেকে বের করলো জীর্ণ দুখানা বই আর কয়েকখানা ম্যাপ। 
জলবাতাসের স্যাঁতিসে'তে দাগ বই ও ম্যাপগুলোর সর্বাঞ্গে। 

পশমের দরজার গায়ে একখানা ম্যাপ টাঙিয়ে, সোঁদকে আঙুল 'দয়ে দেখিয়ে ধীরে 
সুদ্থে আইভ্যান বললে_বাসমাচিরা যেতে পারে দু পথে । হয়, তাদের সোজা পর্বত- 
এলাকায় ঢুকতে হবে, কিল্তু সেখানে না আছে বর্সাত, না আছে কোন জনপ্রাণী, এমন 
দক ঘোড়াকে খাওয়ানোর মতো দানাপানিও নেই; তাই মৃত্যু সেখানে অবধাঁরত। আর 
না হয়তো তাদের ফিরতে হবে সেখান থেকে এবং গিয়ে পড়তে হবে পাঁটজানদের 
হাতে। 
ণকন্তু আপ্পাঁন ি করে জানলেন, ওখানে এঁ পর্বত-এলাকায় জনমানব নেই 
ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে। 

একখানা বইয়ের ওপর টোকা মারতে মারতে তাঁচ্ছিল্যের সঙ্চে হসাবরক্ষক বললে, 
_এই বইতে লেখা আছে পামীর সম্বন্ধে। সুদূর অতাঁতে মহাবীর আলেকজান্ডারের 
কয়েকটা অগ্রগামী বাহিনী ওখান পর্যন্ত গিয়োছল, কিন্তু মারা পড়োছিল সবাই। 

শনার্লপ্ত উদাসীন কন্ঠ 'হিসাবরক্ষকের। চিবিয়ে চিবিয়ে থেমে থেমে সে বলে 
চলেছে। এ 

ইভাস্কো তাড়া দেয়, তারপর £ 

_ আলেকজান্ডারের বহ্‌য শতাব্দী পরে ভিনিসীয় বাঁণক মার্কো পোলো অনেক 
কম্টে এ পর্বত এলাকা পার হয়োছিলেন। কিন্তু তিন পার হলেও, তাঁর কাফেলার 
একটা অংশ ধ্বংস হমোছিল। মাক পোলোই একমাত্র ব্যন্তি, যান এ অণ্ণল সম্পর্কে 
কিছু লিখে গেছেন। তাঁর লেখা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। 

বইখানা খুলে হসাবরক্ষক পড়তে শুর করে, সেখানে, এ পর্বত-অণুলে দু- 
চারটে কুড়েঘর এখানে ওখানে দেখা যায়। একদল বুনো পৌত্তীলক সেখানে বাস করে। 
তারা অত্যন্ত বর্বার। শিকারই তাদের একমান্র জাঁবিকা। কাপড়ের বদলে তারা পরে 
বুনো পশ্দর চামডা..... পৃবে পথ চলে গেছে পর্তি থেকে পরতে । পরতের পর 
পর্তশ্রেণী। অসংখ্য আকাশ-ছোঁয়া-_ভয়ঙকর। যে কোন জায়গায় দাঁড়য়ে মনে 
হাবে, চারপাশের গাঁরচুড়োগুলোই বুঝ পাঁথবীর সবচেয়ে উপ্চু চুড়ো। 

আরো পড়ার ইচ্ছে ছিল হিসাবরক্ষকের। কিন্তু অসাহফ্ণ্‌ কণ্ঠে বাধা দিলে ইভাস্কো, 
_তা না হয় বুঝলাম, কিন্ত আপনি নিজে কখনো গেছেন সেখানে ? 

না।_ আইভ্যান বললে £ সেখানে যাইনি বটে, তবে ভেতরে ঢোকার চেম্টা করোছ 
বেশ কয়েকবার। 

আচ্ছা, আচ্ছা! তারপর ?2- ইভাস্কো উদগ্রীব কণ্ঠে বললে। 

_সেখানে মানষ থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে । আগেকার বাঁসন্দারা মনে 
হয় অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। বহুকাল পামীর এলাকায় কাজ করেছি। সে 
সময় এমন একজন লোকেব সন্ধান পাই নি, যে ওখান থেকে এসেছে বা ওখানে ঢুকতে 
পেরেছে। জনপ্রাণীহীন ভয়ঙকর ও জায়গা । লোকে বলে, ওখানে গার্মো নামে এক 
ধরনের পবতিশ্রেণী আছে, বাসমাচিরা সেখানে ঢুকলে নির্ঘাত মারা পড়বে । 

আইভ্যান থামতেই শুকনো ভাঙা গলায় ইভাস্কো বললে- দেখুন হিসাবরক্ষক 
মশাই, আপনার কথা আম আবশ্বাস করাছ না। জায়গাটা যে ভয়ঙ্কর তাতে সন্দেহ 
নেই। তবু বলাছ কি, চলুন না আমরা দুজনে' একসত্গে আবার যাই ওখানে, আবার 
একবার যাচাই করে' দেখা যাক না! বরাত হয়তো খুললেও খুলে যেতে পারে। যাবেন 2 
কোন কাজ একবার হাতে নিলে আম আবার শেষ না দেখে ছাড়তে পার নে। 


প্রথম খণ্ড খত 


আইভ্যান মাথা নেড়ে জানয়ে দেয়, সে রাজী নয়। নীরবে ম্যাপগুলো ভাঁজ 
করে থাঁল কাঁধে ফেলে ধারে ধারে সে বোঁরয়ে গেল ঘর থেকে। 

আর ইভাস্কো +নর্বাক জিজ্ঞাস দৃঁষ্টতে তাকিয়ে রইল সভাপাঁতর দকে। 
সভার্পাত চাঁল্তত। তাঁর কপালের ভাঁজগুলো আরো গভীর হয়ে উঠেছে। শেষে 
ভ্রু কৃপ্চকে 'নজের মনে বিড়াবড় করে তান বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে ঠিক 
তোমারই মতো আর একজন আছে এখানে । 

ছেলেকে তান বললেন মুসাকে ডেকে আনতে । 

একটাকে তো দেখলাম । এঁট আবার কোন্‌ ধরনের ?-ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে। 
_কোজ্‌বে'র বাঁহনীর একজন পার্টজান। জখম হয়ে এখানে চাকৎসার জন্যে 
এপ্সেছিল। এখন সুস্থ। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার নিজের ফৌজে "ফিরে যাবে। 
পার্টিজানরা তাকে বলে 'পাগলা”। কোন কিছুতেই ভয়ডর নেই, জানেরও পরোয়া করে 
না, যাকে বলে বেপরোয়া । তেমনি আবার ওস্তাদ ঘোড়সওয়ারও বটে। 

মিনিট দশেক পরে দীর্ঘকায় এক কিরাঘজ যুবক ঘরে ঢুকলো । একটা কাঁধ 
সামনের দিকে বাড়িয়ে এমনভাবে ঢ্কলো, যেন ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসছে । গায়ে তার 
ইয়াক বা চমর গরুর হলদে চামড়ার পোশাক, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বাঁঝ বর্ম পরে 
আছে। মুখে ছোট্র একটুখানি কালো দাঁড় আর গোঁফ, আর তার ফলে চেহারায় 
ভারক্কী ভাবটা বেশ প্রকট। ডান হাতে কারূকাজ কবা কাঠের হাতলওলা চাবুক এক- 
থানা । ওটা তার সর্বসময়ের সঙ্গী। 

' সভাপাঁত তাকে ডাকার কারণ খুলে বললেন। 

মুসা সঙ্গে সঙ্গে রাজী । বললে,-ঠিক আছে, আমি যাব। কিন্তু আমই হবো 
দলের নেতা । 

তার হাবভাব কথাবার্তা থেকে স্পম্ট বোঝা যায়, ইভাস্কো ক বলবে, না বলবে, 
সেদকে আমল দেবার দরকার আছে বলে সে মনে করে না। 

শ্রকৃটি করে ইভাস্কো বললে, কুজামনের নিদেশে আম কাজ করাছ। সতরাং 

হবো নেতা । 

মুসা 'নর্বাক, নির্বকার। চোখের পাতাটা পর্যন্ত নড়ছে না। 

একটু অপেক্ষা করে ইভাদ্কে। বললে”-কি, জবাব 'িচ্ছ না যে! তোমার শেষ কথা 
শৃনতে চাই। 

পরক্ষণে জবাবের অপেক্ষা না করেই সে টিস্পনী কাটলে,_অবাঁশ্য ভয় পেয়ে 
থাক তো অন্য কথা । 

এবারও মুসা ার্বকার, একবার শুধু নীবর দৃষ্টিতে প্রীতদ্বন্দী হিসাবে ইভা- 
স্কোর আপাদমস্তক যাচাই করে নিলে। 

শেষ পর্যন্ত ইভাস্কো বললে_ঠিক আছে, আমি একাই যাব। 

লম্বাচওড়া বুলি বা বেশী কথা মুসা পছন্দ করে না। ইভাস্কোর দিকে ফিরে 
সৈ বললে” বেশ, আম যাব তোমার সঙ্চগে। কিন্তু কথা রইল, কেউ কারো ওপর 
মাতর্্বার ফলাতে পারবো না। 

বেশ, ভাগ কথা ।-ইভাস্কো রাজ+ হয়। দুজনে করমর্দন করে অন্তরঞ্গভাবে। 
এবার রওনা হবার বাবস্থা । মুসা কি যেন ভাবলে ক্ষণকাল, তারপর বললে,_ 
শুনুন সভাপাঁতমশাই, আপাঁন বেশ জানেন যে, ঘোড়ার পিঠে জালাই পর্বতশ্রেণী 
পর্য্তও যাওয়া সম্ভব নয়। এ জন্যে দরকার ইয়াক__সবচেয়ে ভাল দুটো ইয়াক ॥ এ 


২৪ দূরপ্ত ঈগল 


রকম দুটো ইয়াক আছে আপনার এখানে । কালো শিংভাঙা বাঁড় একটা, অনাটাও 
বাঁড় গায়ে ছিটাছট দাগ, নাকচেরা। এ দুটো আমাদের দিতে হবে। 

ককখনো না!_সভাপাঁত যেন আর্তনাদ করে উঠলেন £ অসম্ভব কথা ! সাবা উপ- 
ত্যকায় ওরাই' সবচেয়ে সেরা ষাঁড়, কিছু দিন আগে সেই মূরগাব থেকে আনা হয়েছে। 
তোমাদের 'দিলে হয়তো মারাই পড়বে । আর তার জন্যে কৈফিয়ং দিয়ে মরতে হবে...... 
* আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন সভাপাঁতি, ইভাস্কো বাধা দিলে, আপাঁন তাহলে 
ধরে নিয়েছেন, আমরা মারা পড়াবো, অর্থাৎ আগেভাগেই আপাঁন আমাদের মত্যুদ্ড 
দয়ে রাখছেন ! 

বিদ্ুপ ও রাগ ইভাস্কোর কণ্ঠে। 

ইভাস্কোকে চোখ টিপে ইশারা করে কৌতুকতরল কণ্ঠে মুসা বললে, আরে না না, 
তুমি জান না, সভাপাঁতমশাই আমাদের সঙ্গে মস্করা করছেন। উনি ভাল করেই জানেন 
যে. বাকী জীবনটা ওঁকে শান্তিতে কাটাতে হলে যাঁড় দুটো না দিয়ে উপায় নেই, 
নয়তো এমন গুরুতর ফ্যাসাদে ও*কে পড়তে হবে যে, শান্তি বলে কোন বস্তু আর 
জশবনে থাকবে না। এ ইয়াক দুটো যতদূর যেতে পারবে, অন্যগনুলো যে তা কখনই 
পারবে না, তাও ওষ্ন বিলক্ষণ জানা*আছে। 

হবীর্ঘ*বাস ছেড়ে সভাপাঁত হাত নেড়ে মুসাকে থাময়ে দিয়ে নাচার কন্ঠে বললেন, 
_ হয়েছে হয়েছে! থাম বাপ! ক্ষ্যান্ত দাও এবারের মতো। লোকদের বলে দিচ্ছি, ইয়াক 
দুটোকে ভাল করে 'বাচাল-ভুঁস দিতে আর জিন পাঁরয়ে রাখতে । এখন যাও, খেয়ে- 
দেয়ে শুয়ে পড়ো গে । আজই' মনে হয় শেষ রাত, যার পর তোমরা বোধহয়' আর শান্তিতে 
ঘৃমূতে পারবে না। 


পর দিন। ভেটরের আলো ফুটতেই ঘোড়ার বনে ইয়াকে চড়ে ইভাগ্কো মুসাকে 
নয়ে রওনা হলো' বাসমাচদের পেছনে । এই প্রথম তার ইয়াকের পিঠে চাপা । ভারশ 
তাজ্জব ঠেকছে । তার সামনে প্রকাণ্ড এক জোড়া শিং। লাগামের বদলে একটা দাঁড় 
ধরে জানোয়ারটাকে চালাতে হচ্ছে। দাঁড়টা গেছে ওর নাবের ভেতর দষে। একই রকমের 
স্‌পূষ্ট প্রকাণ্ড আব একটা যাঁড়ের পিঠে মূসা চলেছে আগে আগে । 

ক্রমে ক্রয়ে তারা আলাই উপত্যকার গভীর তুষার পার হলো । দূরে দেখা যায় জালাই 
পর্বতশ্রেণী ॥ সেই দিকেই তারা চলেছে । পামীর এলাকা সম্পর্কে মূসা আঁভিজ্ঞ। 
কিন্তু ইভাস্কো যে অঞ্চলে চলেছে, সেখানকার পথঘাট তার কাছেও অজানা-_সম্পূর্ণ 
নতুন । 
তারা স্থিব করেছে, জালাই পর্বতশ্রেণী পযন্ত গিয়ে তুজ--স্‌ নদীর কাছে বাস- 
মাচদের পথের নিশানা খুজে দেখবে। 


প্রথম পর্ব € 


ভাগ্াই ও তার দল শেষ গ্রামখানা পেছনে ফেলে এসেছে অনেক দিন আগে । পামশ- 
রের জালাই পর্বতশ্রেণীর ভেতর দিয়ে চলেছে বেশ িছ-কাল। পথঘাটের চিহৃও নেই। 
ইয়াকের প্রাণশন্তির উপর নির্ভর করে তারা যাচ্ছে দক্ষিণমুখো । 


প্রথম খস্ভ ২৫ 


দুর্লক্ঘ্যপ্রায় উত্ততগ পর্বতরাজ্য। মৃত্যুপুরীর মতো তৃষারশীতল-_নিস্তব্ধ 1নর্জন। 

আকাশছোঁয়া এইসব 'গারশ্রেণীর গোলকধশধার মাঝে কোথায় যেন আছে সেই 
শনঃসঙ্গ গ্রাম িন-আরখার, তাগ্াই তাকে খুজে ফিরছে । ফার ও সোনার গুণ্ড়ো সং- 
গ্রহের জন্যে সেখানে সে বেশ বছর কয়েক আগে গিয়োছল বাবার সঙ্গে। বাইরের দুনিয়া 
সে গ্রামের কোন খবর জানে না। 

ব্যবসায়ীর ছেলে হয়েও তাগাই ব্যবসায়ী নয়। ওসব ব্যবসাপন্র হিসেবাঁনকেশ কোন 
কালেই তার ধাতে সয না। ও ধরনের নিরামিষ 'দিন গুজরান অসহ্য তার কাছে। তাই 
সে নিয়েছে ভিন্ন পথ এবং নিজেকে তৈরিও করেছে সেইভাবে। 

পদনের পর দিন দলবল নিয়ে সে ক্রমে ওপরে উঠেছে_উণ্চ্‌ থেকে আরো উশ্চুতে। 
শেষে একসময় চিরন্তন তুষারের দ্বানিয়ায় গয়ে হাজির হলো তারা । পাতলা ভঙ্গ 
তুষার এখানে, পোষাকপারচ্ছদে জমাট বেধে যায়, চলতে ফিরতে বিষম কম্ট। 
» কেকিড়া-কড়া-লোমওলা একটা ইয়াক চলেছে দলের আগে আগে । তাগাই একটা 
কুকুর কোলে নিয়ে তার পিঠে বসে আছে। তার পেছনে আসছে আর একটা ইয়াক। 
তুষার-প্রদাহে অসাড় একজন বাসমাচি তার 'পঠে। দলের লোকদের রাইফেলগুলোও 
সব এ ইয়াকের পিঠে চাপানো। দুঃসহ ঠান্ডায় অসাড় হাত লোকগুলোর, রাইফেল 
ধরার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে । 

দলে এখন সবসুদ্ধ মান্র পাঁচজন লোক। বলশোভকদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে 
চাওয়ায় তাগাই দূজনকে গুলি করে মেরেছে। বাক বাসমাঁচি তিনজন ইয়াকের পেছনে 
আসছে ধু“কতে ধৃকতে । নিদারুণ অবসাদে টলছে তারা । 

নরম পদরু তুষার ঠেলে এগোনো দ:ুভ্কর। প্রাতাঁট পদক্ষেপ যন্ত্রণাদায়ক । মাছের 
মতো হাঁ করে খাব খাচ্ছে লোকগৃলো, তবু শবাস নেবার মতো যথেন্ট বাতাস 'মলছে 
না। িপাসার কম্টও নিদারুণ । ঠান্ডায় জিভ ফুলে কালো হয়ে গেছে. তবু দুঃসহ 
িপাসায় বরফ পর্যন্ত গিলতে হচ্ছে। 

কুকুরটাকে ইয়াক থেকে ফেলে দেবার জন্য তাগাইয়ের কাছে তারা একসময় কাকাঁতি- 
ীমনাতি করৌছল, বলৌছল-_কুকুরটার বদলে আমাদের এক-একজনকে পালা করে 
ইয়াকের পিঠে বিশ্রাম করার সৃযোগ দেওয়া হোক। 

তাগাই রাগে খেশকয়ে উঠোঁছল,_তাহলে পাহারা দেবে কে 2 

এর ওপর আর কথা চলে না। নিজের লোকদের ওপরও তাগাইয়ের এখন আর 
আস্থা নেই। 


দুঁদনের পথ পেছনে বাসমাঁচিদের পথের 'নশানা ধরে ইয়াদুকর 'পঠে আসছে ইভাস্কো 
আর মূলা । 

এ পর্যল্ত তাবা দিনের বেলায়ই পথ চলেছে । পথে একের পর এক চারটে মরা 
ঘোড়া পড়েছে । অ নিয়ে তারা অবশ্য বিশেষ মাথা ঘামায় নি। কারণ তাগাই যাচ্ছে ইয়াকের 
[পঠে। 'কন্ভু এবার পাঁচবারের বার যে মরা ঘোড়াটা পড়লো, তার গা থেকে সদ! সদ্য 
সমস্ত মাংস কেটে নেওয়া হয়েছে দেখে, তারা চমকে উঠলো। বুঝলো, তাগাই আর 
খদব বেশী দুরে নেই। দিনের বেলায় পথ চলা তাই আর নিরাপদ নয়, বাসমাচিদের 
নজরে পড়তে পারে। 

এখন থেকে রাতে পথ চলবে ঠিক করে, তারা নেমে পড়ে ইয়াক থেকে। 


২৬ দূরল্ভ ঈগল 


ইয়াক দুটো ছাড়া পেতেই পায়ের খুর দিয়ে তুষার আঁচড়াতে লেগে যায়। সুউচ্চ 
পার্বত্য তুন্দ্রার তুষার-চাপা শুকনো ঘাস আর জমে-যাওয়া শৈবাল খনুড়ে বের করার 
চেষ্টা করছে তারা খাওয়ার জন্যে । 

সওয়ার দুজনও শন্ত পাউরুটি আর শ:টকী মাংসের পাতলা-করে-কাটা টুকরো 
দিয়ে খাওয়া শেষ কঙলো। 

মুসা অবসন্ন হয়ে পড়ছে। একবার সে ফিরে যাবার প্রস্তাবও করোছল। কিন্তু 
ইভাস্কো আমল দেয় 'নি। ক্লান্ত অবশ্য সে-ও কম নয়। কিন্তু প্রাতজ্ঞা-রক্ষার দুতায় 
সে অবিচল। সেই মনের জোরই তাকে খাড়া রেখেছে । দৃঢকন্ঠে সে: বলোছিল”_ 
সরীস্‌পগ্লোকে আগে খতম করতে হবে, তারপর ঘরে ফেরার কথা। 

এক দিন সকালে হঠাং তারা দেখে, দূরে এক তুষার-ঢাকা পর্বতচূড়োর কাছে 
কালো কালো কয়েকটা বন্দ বরফের ওপর দিয়ে ধীরমল্থর গাঁততে এগিয়ে চলেছে। 
কোন জন্তু-জানোয়ারের সেখানে থাকা সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই ওরা বাসমাচি। 

মুসা সব কাজে প্রথম হতে চায়। তক্ষাণি সে গাল ছুড়তে গেল॥। ইভাস্কো 
বাধা ?দয়ে বললে, উত্হ* এটা ঠিক হবে না। রাইফেলের পাল্লা থেকে ওরা এত 
দূরে আছে যে, গুলি লাগবে কিন? সন্দেহ । উলটে, গাঁলর আওয়াজে ওরা সতর্ক 
হয়ে যাবে। 

দুঁদন পরে তারা বাসমাচিদের নাগাল ধরে ফেললে। ওখন আঁধার ঘাঁনয়ে আসছে। 
দলটা থেমেছে রাতের বিশ্রামের জন্যে। র 

ইভাস্কো ও মূসা পবামর্শ করে নিজেদের মধ্যে। 

অন্ধকার গাঢ় হতেই ইভাদ্কো কয়েকটা গ্রেনেড নিয়ে শন্ত বরফের ওপর 'দিয়ে 
'সংগোপনে এগিয়ে গেল বাসমাচিদের তাঁবুর দিকে । 

ধীরে ধীরে লে এগোয়। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নেয় কিছুক্ষণ । দূরত্ব আর অষ্পই 
বাকি, হঠাৎ একটা কুকুর ডাকতে শুরু করলে। 

কুকুর! থমকে গেল ইভাস্কো। মনে মনে বললে ধূর্ত শয়তান ! চৌকি দেবার 
জন্যে কৃকুরও একটা সঙ্গে রেখেছে! 

আর এগোনো চলে না। তুষার-টিবির পেছনে ছায়ায় ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে সে 
শফরে এল। 

পেছন থেকে এভাবে এগোনো যে সম্ভব নয়, তা জ্পম্ট। তাই তারা স্থির করে, 
বেড় দিয়ে ঘুরে সামনে গিয়ে বাসমাচিদের জন্যে ওত পেতে থাকবে। 

পরিচ্কার রান্র। ঝির' বির তুষার পড়ছে। ঝুলন্ত হিমনাহের পেছন থেকে চাঁদ 
উঠলো । হাজার হাজার পাতলা তুষার-ফলক ঝলমল করে উঠলো আগুনের মতো । 

এই সেই পর্বত আর এই তার সেই দীপ্ত ঝুলন্ত হিমবাহ, যার থেকে কিছু দূরে 
রয়েছে সেই ভ্‌লে-যাওয়া নিঃসঞ্গ গ্রাম মিন-আরখার, চাঁদের আলোতেও যার আঁস্তিত্ব 
টের পাওয়া দুজ্কর। এরই অদূরে ইভাস্কো আর মুসা গা ঢাকা 'দিয়ে থাকবে, ঠিক 
করলে। 

ইভাস্কো আর ম.সাই সেই দুই রহস্যময় পুরুষ, জুরা যাদের আর একটা পর্বতে 
দাঁড়য়ে থাকতে দেখেছিল। 

নষ্ট করার মতো তাদের সময় নেই। খাদ্যের মজুত শেষ হয়ে আসছে । দিন দিন 
রোগা আর অবসন্ন হয়ে পড়ছে ইয়াক দুটো । তারা নিজেরাও এত ক্লান্ত যে, সারাক্ষণ 
শুধু ঘুমূতে ইচ্ছে হয়। পালা করে ঘুমোয় তারা। ঘুমের মাঝে তুষারে জমে যেতে 
পারে, সেই ভয়ে একে অপরকে প্রায়ই ঘুম থেকে টেনে তোলে। 


প্রথম খণ্ড ৭ 


প্রথম পর্ব ৬ 


কা ডাকা দিয়ে আছে ইভাদ্কো ও মুসা, হঠাৎ বাসমাচিদের গলা শুনে সচকিত হয়ে 
উঠলো । 

ৰাসমাচিরা কাকে যেন জিজ্ঞেস করছে,_হেই, কে রে তুই ওখানে? 

পরক্ষণে পাশের পর্বত থেকে কানে এল এক পরুষ কন্ঠ £ আম জুরা, শিকারী । 

কী ব্যাপার! ইভাস্কো ও মুসা হকচাঁকয়ে যায় £ কে এই জরা ? 
*»  হাতিয়ারপত্রে সাঁজ্জত হয়ে সন্তর্পণে এাঁণয়ে যেতেই তারা অদূরবর্তী পর্বতের 
উিলা-টাবর আড়ালে দেখতে পেল জরা ও বাবুকে। 

বাস্মত হতভম্ব তারা। কে এই তরুণ, 'জুরা শিকারী” বলে যে নিজের পাঁরচয় 
দচ্ছে? কোথা থেকেই বা এল? দ:রাধগম্য এই আকাশস্পর্শী সৃদূর পর্বত-মুজ্লুক 
কি াহলে জনহবন নয় 2 এখানেও বাস করে_ মানুষ! 

বাসমাচিদের সঙ্গে শিকারী জুরার কথা কাটাকাঁট' তারা স্প্টট শুনতে পায়। তার- 
পরেই ঘউলো শকারীর অন্তর্ধান। 

চাঁদও উঠলো এই সময়। শকারীকে দেখা গেল, একটা তুষার-ঢাবর ওপর অক্ষত 
দেহে বসে আছে। | 

ছাকে দেখে বাসমাঁচরা চিংকার করে গুল ছুড়তে শুরু করতেই পর্বত-রাজ্যে 
দেখা দিল সেই ভয়ওকর কান্ড। চোখের পলকে সাংঘাতিক বজও-নির্ঘোষের সঙ্গে ওপর 
থেকে ভেঙে পড়লো তুষার, বরফ ও পাথরের প্রচণ্ড ধস ও প্লাবন। মহাভয়ঙ্কর 

আতঞ্ডে দিশেহারা মূসা ও ইভাস্কো_বলতে গেলে কিছু না বুঝেই শুয়ে 
পড়লো উপুড় হয়ে। 

ভারপর একসময় 'হিমানী-সম্প্রপাতের গন থামতে পর্বতের মাথায় যে তুষারের 
গাদা জমোছিল, সেটা নড়ে উঠলো । পরন্মণে ইভাস্কো বোরয়ে এল তার নীচে থেকে। 

পাশের তুষারের গাদায় ঠেলা মেরে সে হাঁক ছাড়লে,_ওঠ হে, যাওয়া যাক! 

আসা বোরয়ে ৭ণস। গা ঝাড়তে ঝাড়তে চোখেব ওপর থেকে তুষার সাঁরয়ে সে 
বললে; -তারপর ? 

ইভাস্কো বললে জোর বরাত যে, মূল হিমানী-সম্প্রপাত যেখানে ঘটেছে, আমরা 
তার বাইরে ছিলাম । আগে সেখানে যাওয়া যাক, কি বলো? 

হিমবাহ থেকে ফে প্রচণ্ড পাঁরমাণ তুষার নেমোছিল, হইাঁতমধ্যে তা বিরাট ীবরাট 
বরফের চাংড়ায় পরিণত হয়েছে । প্রকান্ড প্রকাণ্ড টিবির আকারে সবন্র ছাঁড়য়ে আছে 
সতপাকার হয়ে। 

শঢাঁবগুলোর ভেতব 'দয়ে তারা এগোয়। হঠাৎ একটা কুকুরের কেউ-কেন্উ ডাক 
কানে এল॥ এক টাবর ওকে কুকুরটা বসে আছে । তার গায়ের লোম লাল, মাঝে 
মাঝে সাদা সাদা ছিট। গলার দাঁড় ভারী এক বরফের চাংড়ার নীচে আটকে গেছে। 
মূসা দ'ড়িটা কেটে 'দিতেই কুকুরটা একলাফে এসে তার গা ঘে'ষে দাঁড়াল, অথচ একটু 
আগেও ওদের ওপর তার হাম্বিতাম্বর অল্ত ছিল না। 


ত্ড দুরন্ত ঈগল 


যেদিকে তাকানো যায়, শুধু বরফ--নিস্তব্ধ প্রাণহীঁন। হিমকণার মেঘ পারদার 
মতো বাতাসে ঝুলছে, দূরে নজর যায় না। ইভাস্কো স্বস্তির নিঃ*বাস' ফেললে £ ষাক্‌, 

তারা 'ফরে এল ইয়াক দুটোর কাছ্ছে। 1স্থর করলো, তরুণ 'শিকারণীটি যোঁদকে 
গেছে, সোঁদকেই যাবে। 

এ ছাড়া উপায়ই বা ক? 

তারা রওনা হয়। 

অবসন্ন ইয়াক দুটো থেকে থেকে ঘোঁং ঘেশৎ করছে, ফেশস ফোঁস আওয়াজ ছাড়ছে 
নাক 'দিয়ে। দুই চোখ রন্তলাল। 

পুরু তুষারেব ওপর কোন পথ নেই। জানোয়ার দন্টো সহজাত সংস্কারের বলে 
পথ করে নিয়ে চোখ পাকাতে পাকাতে এঁগয়ে চললো । 

বাসমাচিরা মারা পড়েছে ধারণা হতেই, নিদারুণ অবসাদ এসে ইভাস্কোকে যেন 
চেপে ধরেছে । অজানা এই পর্বত-মুল্লঃকের আকাস্মক বিপদ-আপদ সম্বন্যেঙ সে 
এখন উদাসীন। 

বাসমাঁচি কুকুরটা হঠাৎ ডেকে উঠলো। কাছাকাছি কোথাও সে বোধহয় জীবচ্ড 
কোন কিছুর আঁষ্তত্ব টের পেয়েছে। ইয়াক দুটোও বাঁক নিয়ে আরো জোরে ছুটনে 
শুরু করেছে। 

দরে তুষারের ওপর একটা কালো বিন্দু নড়ছে নে হলো। 

ভল্লুক!_ শুকন্য গলায় মূসা বললে। 

ক্লান্ত অবশ হাতে তারা রাইফেল টেনে নেয়। 'কল্তু কিছুটা যেতেই চমকে উঠলে £ 
কয়েকটা ছোট ছোট কুঠি! তাদের ছাদ দেখা যাচ্ছে। 

গ্রাম! স্তব্ধ বিস্ময়ে ওরা তাকায় পরস্পরের দিকে। এত উপ্চৃতে দর্লঙ্ঘ্য এই 
পর্বত-রাজ্যের সুদ্র নিভৃত কোণে কোথা থেকে এল এই নিঃসগ্গ গ্রাম! মানুষ বাস 
করে 'নশ্চয়ই। দুর থেকে গাঁয়ের ধোঁয়াবেই তারা কালো বন্দু বলে মনে করোছল। 

পরনের ট্রাউজার তুষারে জমে জিনের সঙ্গে সেটে গেছে। আত কষ্টে ট্রাউজার 
ছাঁড়য়ে তারা নেমে পড়লো । ইয়াক দুটোও সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লো বিশ্রামের জন্যে। 

পা দুটো অবশ। এখন কি করণীয় 8 চোখের ইশারায় নিঃশব্দে কর্তব্য *স্থর 
করে হেচিট খেতে খেতে তারা কোন রকমে একটা কুঠুরীর ছাদে গিয়ে উঠলো, বৃছিদ্র- 
পথে তাকালো ভেতরের দিকে ॥। কিন্তু পরক্ষণেই হটে এল-_-বিজাতীয় উৎকট দ্রুর্থন্ধে 
দম যেন আটকে আসে। 

ওরা হকচাঁকয়ে যায়। মুসা ফির্সফস করে বললে, গুলজান ! 

অনেকগুলো কুকুরের মালত চিংকার কানে আসছে । অজানা দেশ। কৃঠিগুঙ্গো 
কাদের জানা নেই। হতভাগ্য বাসমাচিরা হয়তো এখানে থাকতো । কিংবা অসভ্য 
বর্বরদের অ্তানাও হতে পারে। আজ রাতে তাদের হাতেই হয়তো ওদের প্রাণ যাবে। 

কিন্তু পেছোবারও তো পথ নেই। কোথায় যাবে ? হয় 'নাশ্চিত মৃত্যুর মাঝে ফিরে 
যেতে হবে, সেখানে আছে তুষার, বরফ, হিমশীতল ঠাণ্ডা আর অনাহার, আর নয়তো 
এ কুঠুরীতে ঢুকতে হবে। তারা তাকায় চারাদকে । হিমাচ্ছন্ন নীল রাতির আকাশে 
বাতাসে অজানা বিপদ আর মৃত্যু যেন ওত পেতে আছে। 
রার মধ্যে নামতে শুরু করে। ভেতরটা বেশ গরম। 

এই, কে আছ ভেতরে £-সে হাঁক ছাড়লো 


প্রথম খণ্ড ৫০ 


জবাবে ফিরে এল ক্ষিপ্ত একপাল কুকুরের 'মালিত চিংকার। ক্‌ক্রগুলো মইয়ের 
তলায় এসে জড়ো হয়েছে। তীক্ষয শব্দ উঠছে তাদের দাঁতে দাঁত লেগে । শরীরের 
ভেতরকার পাঁজরাগুলো দেখাচ্ছে বাঁকা ধনুকের মতো-যেন স্পন্ট গোনা যায়। চাপ- 
বাঁধা গায়ের লোম চকচক করছে মরা জোছনায়। 

মইয়ের ওপর দোল খেতে খেতে গিিভলবার উপচয়ে ইভাস্কো আবার চেশচয়ে 
উঠলো,_এ-ই! কে আছ এখানে ? 

কিন্তু ক্ষুধার্ত কুকৃবদের উন্মন্ত চিৎকারে তার কণ্ঠস্বর ভূবে গেল। সযত্রলালিত 
সৃপূষ্ট এক অপাঁরচিত কুকুর বাইরে উপাস্থিত টের পেয়ে, ওরা যেন রাগে ক্ষেপে 
উঠেছে। 

ণনরূপার় অবস্থা । ধোঁয়া বেরোবার পথ 'দয়ে ইভাস্কো রিভলবারের ফাঁক, 
আওয়াজ করলে। সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ। সেই ফাঁকে মূসা কামরার বাঁদন্দাদের 
উদ্দেশে কিরাঁঘজ ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। 

একটু পরেই কামরাব ভেতরকার চুঁজ্লর আগুন জোরে জলে উঠলো । কে একজন 
আঁড়য়ে দলে কুকুরগুলোকে। 

[রিভলবাৰ্‌ হাতে মেঝেতে লাঁফধঘে পড়েই ইভাস্কো একটা গ্রেনেড টেনে বের করলে। 

পেছনে পেছনে মুসা নেমে এল কুকুরটাকো নয়ে। ইভাস্কোব হাত চেপে ধরে 
বললে বড়াও মাং! হাতিয়ার সব সারয়ে নাও। বাসমাঁচরাও য।দ এখানে থাকে, 
নিজেৰ আস্তানায় তারা আমাদের গায়ে হাত তুলবে না। এটা মুসলমানী আইন-_- 
শরীয়তের নিরেশ। 

অন্ধকারের ভেতব থেকে বাসিন্দারা সাবধানে পায়ে পায়ে এীগয়ে আসছে । চ্াললতে 
আগুনের শিখা বাতাসে কাঁপছে । ঘরের ঝুলকালিভরা নোংরা থামগুলোর গায়ে দেখা 
যায় আলো-ছায়ার খেলা-নানা ছাবর আনাগোনা । 

গাঁয়ের প্রাতীট বাঁসন্দার বুকে ভূতপ্রেত তাড়ানোর তাবিজ । জুরার মা আয়েশা 
বুড়ি মন্ত্র আওড়াচ্ছে ফিসাফস করে। আগন্তুকদের দুর্বোধ্য কথাবার্তা তার কানে 
ঠেকছে জাদুমন্ত্র মতো। ওরা কাবা কে জানে! হয়তো সাঁত্যকারের মানুষই নয়, 
হয়তো জিন বা খাঁবশ! 

ইভাস্কো ঠকঠক করে শীতে কাঁপছে. যে থামে সে ঠেস 'দিয়ে দাঁড়য়ে আছে, 
কাঁপছে সেটাও । মুসার কথা বা শরীয়ত আইনের ওপর তার আস্থা নেই। রিভলবার 
চেপে ধরে তীক্ষ্য প্টতে সে তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। লোকগুলো অন্ধ- 
কারে লুকিয়ে থেকে তাকে দারুণ উত্তেজিত করে তুলছে। 

সাহসে ভর করে পায়ে পায়ে আয়েশা বাঁড় এঁগয়ে এল। প্রাত পদক্ষেপে সে তীক্ষ; 
দান্টতে পরীক্ষা করছে আগন্তুকদের। কামরার ভেতব ক্রমেই বাড়ছে গোলমাল । 

ইভাস্কোর আর সহ্য হলো না। হঠাং চুল্ল টপকে অন্ধকারের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে 
সে রুক্ষ কণ্ঠে চেশছয়ে উঠলো»-একশো শয়তানকেও আম পরোয়া কার নে! মাতব্বর 
কোথায় 2 এগয়ে আসুক! 

কিরাঁঘজ ভাষায় শোন" গেল নার কণ্ঠ, _খবনদার ! কেউ বেবোবে না! নড়বেও 
না! 

বাসিন্দারা ভয়ে বেসামাল। কাঁ সবনাশ! চুলি টপকে কাফেরটা আগুন 
অশদ্দ্ধ করলো! তারা হাউমাউ করে উঠলো, সর্দার, সর্দার, জলাঁদ আসুন, ওলাদ 
আসন! বাঁচান আমাদের! শটঈগ্ঞ্গীর, স্দার, শীগৃগীর ! 

হৈ-হক্লার মধ্যে মঃসা চাঁকতে এক ফাঁকে কু'্জো হয়ে খানকয়েক জ্বালানি ছুছে 


০ দুরন্ত ঈগল 


দলে চনজ্লতে। জোরে আগুন জবলে উঠতেই' ভয়ে পাছয়ে গেল বাঁসন্দারা। পেছনে 
পড়ে রইল একটা বাচ্চা মেয়ে। ভয়ে সে কাঁদতে শুর; করে। 

ভাপে সেদ্ধ হবার মতো গরম এখন কূঠাঁরর মধ্যে । পাঁ্টজানদের কাপড়চোপড়ের 
তুষার গলতে শুরু করেছে। সশব্দে মেঝেয় পড়ছে তুষারের খণ্ডগণলো। 

দেওয়ালের গায়ে এক অন্ধকার বড় ফোঁকর। একট পরেই সেখান দিয়ে ঘরে 
ঢুকলো বৃদ্ধ সর্দার ইস্কান্দার। মোটা হাঁসের মতো হেলে দুলে হাঁসফাঁস করতে 
করতে এক পা এক পা করে সদ্ণার এীগয়ে আসে আগুনের দিকে। তার গায়ে সোনালন 
রঙের ড্রাগন-আঁকা নীল রেশমের একটা পুরনো চীনা কোট। বিশেষ বিশেষ অন্ষ্ঠানে 
এই ধরার জমকালো পোশাকই পবে সর্দার । 

বু মেয়েটার কান্না থেমে গেছলো। কিন্তু অদ্ভূত বিচিত্র সাজসজ্জায় প্রাপতা- 
মহকে 1চনতে না পেরে আবার সে কান্না জুড়ে দিলে। 

আত্মরক্ষার তাগিদে ইভাস্কো ইতিমধ্যে আবার রিভলবার তুলে নিয়েছে। ওটা সে 
তাক করলো বুড়োর 1দকে। 

ধীর পদক্ষেপে সর্দার এগিয়ে আসছে । ভেতরের আতঙ্ক যাতে বাইরে প্রকাশ 
না পায়, তার জন্যে বাইরের হাবভাব্‌ যথাসাধ্য স্বাভাঁবক রাখতে সে প্রার্ণপণে সচেষ্ট। 
আর মনে যনে আকূল হয়ে ডাকছে কুলদেবতাকে, হে আর্বাঁখ, আমায় রক্ষা করো! 
হাত ধরে নিয়ে চলো দেবতা ! 

স্দারের পেছনে আসছে জুরা ও কুচাক। জরা তার বাঁ কনুই ধরে আছে, 
কুচাক ধরে আছে ডান কনুই । সর্দারকে তারা আগুনের ধারে এনে সন্তর্পণে বাঁসয়ে 
দলে । 

সর্দার কাতরাচ্ছে-আগন্তুকদের সহানুভূতি পাওযাব জন্যে দুর্বল ও অসহায়ের 
ভান করছে মনে. হয়। 

কপালের খাম মুছে ইভাস্কো চুজ্লির পাশে বসে পড়লো । 

ক্ষীণ কণ্ঠে সর্দার বললে, মুসাঁফরদের চা 'দয়ে আপ্যায়ন করা হোক। 

কুচাক ডাকলে,_ জয়নাব ! 

ত্বারতপদে ঘরে ঢুকলো সতেরো-আঠারো বছরের এক তরুণ আনন্দাসন্দরী। 
লোহার তিনটে লম্বা চায়ের কেউটঁলি নিয়ে সে আগৃনের ওপর বাঁসয়ে দিলে । 

মূসা ডলতে শুরু করেছে। তাকে আস্তে ঠেলা মেরে ইভাস্কো বললে, জিজ্ঞেস 
করো, ওরা কারা। 

চা পান শেষ না করে জিজ্ঞাসাবাদ করা বেআদবি।_ঢ্ুলতে ঢুলতেই মূসা জবাব 
দেয়। 

নিস্তব্ধ ঘর। কেটাঁলতে জল ফুটছে । জয়নাব চঈনামাঁটর কয়েকটা কাপ এনে 
গরম জলে ধুয়ে আলগোছে সর্দারের সামনে রাখলে । সর্দার নিজের লম্বা রেশমী 
কোমরবন্ধ খুলে ফেলে। কোমরবন্ধের ভাঁজ থেকে এক-এক টিপ চা নিয়ে সে ফেলে 
দেয় কাপের মধ্যে। 

জুরার মা তায়েশা বুড়ি ঘরে ঢুকলো । লালপাথরের ভাবী একটা কাপ তার 
হাতে। কাপটার ধার বেশ মোটা। কাপটা ধুয়ে সর্দার কয়েক ফেটি চা ঢেলে দিলে 
তার মধো। কাপের তলাটা ভরতেই ৮সটা সে এগিষে দেয় ইভাস্কোব দিকে। 

বিবান্তত ইভাম্কো গজগন্গ কারে উঠলো; ম্যাঁ, ব্যাপার ধিক? একটুক্‌ চা কেন? 
কাপের তলাটাও ভিজেছে কিনা সন্দেহ । ভরতি করে দিতে বলো, মূসা। পুরো 
কাপ না হলে... 


প্রথম খম্ড ৩৬ 


সা তাড়াতাঁড় বাধা দেয়) নিয়ে নাও, নিয়ে নাও! চা যত কম হবে, সম্মানের 
বছরটা বুঝবে ততই বেশী। 

ঢা খাওয়া শেষ করে ইভাস্কো আলোচনা শুরু করে। জিভ এত ফুলে গেছে যে, 
কথা বলা কম্ট। ইভাস্কো আর সর্দারের মধ্যে দোভাষীর কাজ করে মুসা। 

আু কুচকে সর্দার বললে, সৌনক বাহাদুর ষে ভাবে' হাতিয়ার তাক করে আছেন, 
ততে সর্দারের অস্বাস্ত বোধ করা স্বাভাঁবিক। 

ইভাস্কো রিভলবার সারিয়ে নিলে । উপ্কট ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় ঘর ভরাত॥ চোখে 
জল এসে যায়। তারা হপচতে শুরু করে। 

/একে একে গাঁয়ের বাসিন্দারা এসে লব জড়ো হচ্ছে। পশুর লোমশ চামড়া গারে 
চারপাশের দেয়াল ঘিরে মেঝেতে বসেছে তারা । তাজক জাতের মানুষ তাদের চোখে 
এই প্রথম॥ কৌতূহলী উদগ্রীব চোখে তারা তাকয়ে আছে। 

দেয়ালের বাইরে থেকে ইয়াকের ঘোঁ ঘোঁং আওয়াজ কানে এল । ইভাস্কো ক্বাঁদ্তর 
1নঃশবাস ফেলে_যাক-, গৃহপালিত জানোয়ার তাহলে আছে কিছ। অর্থাৎ পুল- 
জান খেতে হলেও গাঁয়ে এখনো চূড়ান্ত আকাল দেখা দেয় ?ন। 

ইতিমধ্যে চা-পান শেষ হয়। দুজনের কিছু খাওয়া দরকার। পেটের মধ্যে যেন 
খাশ্ডবদাহন চলেছে ॥। ব্যাগের ভেতরকার চিনি, মাংস, পাঁউরু'টি সব ঠাণ্ডা জমে 
দলা পাঁকয়ে গেছে। ছোরাগুলো পযল্তি এমন এপ্টে গেছে যে, খাপ থেকে বেরোতে 
চায় না। 

আগুনে সে'কে ছোরাগুলো তারা বের করলে খাপ থেকে। হাতখানেক করে 
ক্ত্বা সেগুলো । জমে-যাওয়া পাঁউরুটগুলো' কেটে তারা অর্ধেক দলে সর্দারকে। 

ইভাদ্কো গাঁ সম্পর্কে সর্দারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জানতে চায়, গাঁয়ে বাসিন্দা 
কত জন? ক জন পুরুষ? 

কথায় কথায় জানা গেল, সারা গাঁয়ে বন্দুক মাত্র একটা- একটাই মান্ত্র ম্যাচলক 
গাদাবন্দুক। 

ওদের বুঝতে কণ্ট হয় না যে, সর্দার সব কিছ প্রকাশ করতে নারাজ । ষেটুকু 
না বললে নয়, সেটকুই সে শুধু বলছে-_তাও অস্পম্ট ক্ষীণকণ্ঠে। 

মুসা মারফং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে ইভাস্কো। 

শেষ পর্যন্ত সর্দার বললে,-অনেক কাল আগের কথা, সুদূর অতঈত ৰূগের 
কাহিনী......সারসেরা তখন ফৌজের নেতৃত্ব করতো, আর ধাঁড়বাজ শেয়াল সিংহের মন 
পাবার জন্যে বনের জানোয়ারদের বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করতো ...... 

ইভাস্কো ও মুসার প্রথমে মনে হয়, রূপকথা বলে বুড়ো এক অলৌকিক আৰব- 
হাওয়া সৃষ্টি করতে ঠাইছে॥ 

কিন্তু না, থেমে থেমে বুড়ো বলে চললে নিজেদেব গোষ্ঠীর পূরনো গাঁরমা আর 
শৌর্যবীর্যের কথা-সেই সে! কালের কথা, যখন তার কিরঘিজ পূর্বপুরুষেরা ইয়েনেসণ 
পরের বানান পাটি রা রাযারারহ লা রা 
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কিভাবে এখন গাঁয়ের জীবনযান্রা চলে, বুড়ো তাও জানায় কিছুটা । বলে, সারা 
গাঁয়ের লোক একই পাঁরবারের মতো বাস করে, একসঙ্গে পশ চরায়, মিলোৌমশে শিকার 
করে। তারা কোথাও যায় না, তাদের কাছেও কেউ আসে না...... 

বলতে বলতে ধুড়োর গলা ধরে এল, শেষে বিষণ করুণ কণ্ঠে বললে, কিন্তু আজ 
অবস্থা বড়ই কাহিল। আমরা উপোস করছি, গুলজান খেয়ে টিকে আছি। গত হেমল্তে 
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বুনো ছাগল-ভেড়ার পাল কোথায় ষে উধাও হয়েছে, কেউ জানে না। পোষা জানো- 
যার গুলোকে প্রার খেয়ে শেষ করোছ। বাচ্চা দেবার জন্যে গাঁয়ের এখন শেষ সম্বল একটা 
করে মন্দা ও মাদণ ইযাক আর একটা ছাগ ও ছাগণ। 

ইভাস্কো হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বললে; কামরাগুলো একবার দেখতে চাই। 

[বড় বিড় করে সর্দার বললে, দোখয়ে আন। 

বড় একটা বাঁত নিয়ে কুচাক আগে আগে চললো । বাঁততে পেদ্রুল জলছে। জুরাও 
সঙ্গে যায়॥ 

কুঠাঁর মোট পাঁচটা। একই দৃশ্য সব কাঁটতে। নিরাভরণ নোংরা দেয়াল। আস- 
বাঝ বলতে মেঝেতে খানকয়েক চামড়া ও বালিশ, একটা করে 'কেটাল আর কয়েকটা 
কাপ ব্যস্‌। 

কন্তু হঠাং_ও কী! কুঠারর এক অন্ধকার কোণে আয়েশা ব্যাঁড় চটপট ক 
যেন লুকোবার চেস্টা করছে নাঃ কোন অস্নশস্ঘ নয় তো! 

ইভাস্কোর সন্দেহ হয়। সে ছুটে গেল আয়েশার দিকে । বাঁড় ভরে চেশচয়ে 
উঠলো একটা বাশ্ডিল বুকে চেপে ধরে। 

জরা ধমকে উঠলো”-কি আছে, দেখাও ! 

বান্ডলের ভেতর থেকে বেরোলো শুধু নমকড়া-_ছেস্ড়া কাপড়-চোপড় ॥ 

ইভাস্কো অবাক, মুসাকে জিজ্ঞেস করলে, এগুলো ও লুকোচ্ছিল কেন ? 

-আমাদের ওরা চোর-ডাকাত ধরে নিয়েছে। , 

ভূষার-ঢাঁবর ভেতর 'দয়ে সুড়ঙ্গ কেটে কুঠার থেকে কুঠাঁরতে যাতায়াতের পথ । 
ইভাস্কোর খাঁনর কথা মনে পড়ে? একমাত্র সর্দারের কুঠার ছাড়া সর্বত্র অনাহার ও 
নিদারুণ অভাবের দশ্য। 

ভঞ্লাশ সেরে আবার তারা সদর্ণারের কামরায় 'ফিবে এল । বাসমাঁচ বা হাতয়ার- 
পন্ত কোথাও কিছু এনেই_সে বিষয়ে ওরা 'নাশ্চিত। 

চুঁজলতে সশব্দে কাঠ পুড়ছে। আগুনের ফ:লাঁক উড়ছে বাতাসে । বুড়ো 
ইস্কান্দারের গোঙাঁন ও কাতরানর যেন বিরাম নেই। কাতরাতে কাতরাতে মাঝে 
মাঝে সে ইভাস্কোর হুটিটির ওপর থেকে ফ্‌লাঁকর ঝুলকালি সাফ করে 'দিচ্ছে। মেহমান- 
দের 1খদমতের জন্যে সে কিরকম তৎপর, সেটাই বোধহয় দেখাতে চায়। 

মুসার পাশে জরা বসে আছে। আদরের টোকা মারছে মূসার রাইফেলের ক*দোয়। 
মনে মনে তার সব্কল্প স্থির, রাতে লোক দুটোকে খুন করে রাইফেল দুটো সে হস্ত- 
গত করবে। 

ইভাস্কো। হঠাৎ জুরাকে জিন্ধেস করলে, আচ্ছা, এ অণুলে কোন হৃদ আছে ? 

জরা ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ, আছে। বড় বড়_কয়েকটা। এত বড় যে, এপার থেকে 
ওপার প্রায় দেখাই যায় না। 

-কোন রাস্তাঘাট ? 

আছে কছু িছহ, 1কন্তু সবার জনো নয়। পর্বতে পর্বতে বরফের পর বরফ- 
এলাকা যারা কিভাবে পার হতে হয় জানে, যারা বুনো পাহাড়ী ছাগল-ভেড়ার 
টাটকা রন্ত খায়, আর পাতাল-ছোঁয়া খাদ আর গহ্বর পার হবার সময় পৰ্তের দেব- 
০৯০০৬ দ-১ বাপ 

ঠাস্কো মুখের ওপর 'দয়ে একবাব হাত নয়ে -- 

পি বলয়ে আবার প্র*ন করলে, 

হ্যা, আছে। অনেক ।-_সরল কণ্ঠে জূরা জবাব দেয় £ যেমন ধরো দদরণন্ত সৌক- 
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সাই নদশ। পাহাড়ে পর্বতে আমি অনেক ঘুরেছি, অনেক জামাকাপড় ছি+ড়েছি, 
গোঁছও সবন্ত। কিন্তু সৌকসাইয়ের উজানে, তার উৎসের কাছে কখনো যেতে পারি 
ণন। কেউই পারে না। দেবতাদের বাস সেখানে, আর ভ্রাগনে ভরাঁত। কেউ গেলে, 
তার কপালে জোটে ভয়ঙ্কর মৃত্যু। 

হা-হা করে ইভাস্কো এবার হেসে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণে কাঁকয়ে উঠলো যল্লণায় ॥ 
ঠোঁট ফেটে রম্ত পড়ছে। 

জূরা হকচাঁকয়ে যায়। কি! আগন্তুকরা হাসছে! কেন £ ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে 
1হমশখতল কণ্ঠে সে বললে, ক বাস হচ্ছে না বাীঝ ? বেশ তো; সর্দার তো ভূয়ো- 
দর্শী, মুসাঁফররা তাঁকেই জিজ্ঞেস করুক না! 

সে কথা বন্ধ করলো। তার কালো মোটা ভ্রুজোড়া কৃণ্কে গেছে। চোখ ছোট 
করে কঠিন নির্বাক দৃষ্টিতে সে তাঁকয়ে থাকে ব্যঙ্গকারী আগন্তুকদের ?দকে। 

ইভাস্কো মনে মনে স্থির করে, তাদের দুজনের প্াঁরচয় ও এখানে আসার উদ্দেশ্য 
বাঁসন্দাদের কাছে খুলে বলতে হবে। মুসাও সায় দেয় তার' কথায়। 

ইভাস্কোর কথা সে িরাঁঘজ ভাষায় তর্জমা করে চলে, শ্দনুন সর্দার, আমবা 
বাসমাঁচ নই, আমরা পাঁট্টজান। তাগাই আর তার দলের পেছু নিয়েছিলাম । 
কিন্তু একটা বুলেটও আমাদের খরচ করতে হয় নি। 'হমানী-সম্প্রপাতে তারা সবাই 
খতম হয়েছে। 

কথাটা জুরার মাথায় ঢোকে না। কারণ যার বন্দুক আছে, সে হয় ?শকারা, 
নয়তো লূঠেরা বাসমাচি। এ লোকগ্‌লোও নির্ঘাত খাসমাঁচ, অন্য ডাকাতদের পেছু 
নিয়োছল। পয়লা দল লুটপাট করেছে, আর এরা সেই লুঠের মাল নিয়ে সরে পড়ার 
ফিকিরে ছিল। 

মূসরে মাধ্যমে ইভাস্কো বলে চলে, আমরা বলশেভিক। সবার অবস্থা যাতে 
সমান হয়, তার জন্যে বড়লোকদের ধনদৌলত কেড়ো নিয়ে আমরা গাঁরবদের মাঝে 
বেন্টে দেই । 

জবা প্পনী কাটলে,_তা বটে! কিন্তু মেহমানদের গায়ে আরমিন বা শেয়া- 
লের চামড়ার বদলে সস্তা ভেড়ার চামড়ার জামা কেন ? গাঁরবদের জন্যে তো দুরস্থান, 
নিজেদের জন্যেও যাবা ভাল জামাকাপড় জোগাড় করতে পারে না, যোদ্ধা হিসেবে 
তারা নিশ্চয়ই নঈচ্‌ জাতের। 

ইভাস্কোর এসব কথায় কাজ হবে না, মুসা বুঝতে পারছে। তাই ইভাম্কোর কথায় 
কান না "দয়ে এবার সে নিজেই শুরু করলে, জুরাকে উদ্দেশ করে বললে, ব্যাপার কি 
জান? আমাদের সবই আছে, যা তুমি চাইবে । চাকাওলা লোহার কামরায় আমরা চলা- 
ফেরা কাঁর।...... 

আঁ, সেকি! চাকা কি জান নাঃ মুসা বিস্ময়ে ফেটে পড়ে £ চাকা হলো গিয়ে 
একটা গোল জানিস, গাঁড়য়ে চলে ।......আ্যাঁ, কি হলো 2 বুঝতে পারছো না? 

হতভম্ব চোখ সে ইভাস্কোর ?দকে তাকায়। বলে,_বুঝলে হে, এরা আজো 
পর্ষ্ত চকা দেখে নি, চাকা কাকে বলে জানে না। 

বলতে বলতে সে একটা চায়ের কাপ নিয়ে টেবিলের ওপর গাঁড়রে দেখায়। ব্যাখ্যা 
করে বলে”_এটা হলো গিয়ে একটা লোহার ঘর, ঘোড়ার চেয়ে পাঁচগুণ জোরে ছোটে। 

কেউ কিছ বুঝতে পারে না। খুকথুক করে সবাই হাসছে। 

সোঁদকে আমল না দিয়ে মূসা বলে চলে-_এছাড়া আমাদের আর একটা জিনিস 


৩5 দূরল্ত ঈগল 


আছে, তাকে বলে সিনেমা॥ রাতের বেলায় প্রকাণ্ড এক ঘরে ঢুকতে হয়, এর চেয়ে 


সেটা একশো গুণে বড়। 

কুচক মল্তব্য করে, বড়লোক খানদের কুঠি ! 

হাঁ, হপ,অক্‌ৃল পাথারে মুসা যেন ডাগা দেখতে পায় £ ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, 
খানদের কুঠিই বটে! তবে কিনা খানদের সব কৃঠই আমরা বাজেয়াপ্ত করে নিয়োছ। 
সে যাই হোক, সেই ঘরে ঢুকলে দেখবে, চারাদকে সব বলশেভিক বাতি জ্লছে আর 
সামনে দেখবে একটা সাদা দেয়াল। বাতিগুলোর ভেতরকার আগুন কিন্তু ঠাণ্ডা, তেমনি 
সাদাও বটে॥ বাত নেবানোর সময় তোমায় ফঃ দিতে হবে না, দেয়ালে একটা বোতাম 
[টিপলেই হলো । 

মেয়েরা আবার হাসতে শুরু করে। 

মুসা বলে চলে, বাতি নিবতেই সেই সাদা দেয়ালে দেখতে পাবে এক আজব 
দৃশ্য। দেখবে, জ্যান্ত মানুষের রূহ বা আত্মার, সব দৌড়চ্ছে, চলাফেরা করছে, গুলি 
ছুড়ছ্ছে, খাচ্ছেদাচ্ছে, ঘোড়ার পিঠে ছুটছে, খুনে।খুনি করছে। 

ব্ঁড়রা ভয়ে হাউমাউ করে উঠলো; মাগো, কী সবেবানাশ ! লোকটা 'নশ্চয়ই 
জাদু জানে । ভূতপেত্রী আর মরা*মানুষের রুহ ডেকে আনতে পারে! 

জুরা রাগ ফৃণ্সছে। ভ্রু কৃ্চকে সে তাঁকয়ে আছে পাঁ্টজানদের দিকে। ওদের 
ওপর তার ঘেক্সা ধরে গ্েছে। খাঁটি মর্দ কখনো এরকম আবোলতাবোল বকতে পারে ঃ 
এসব আবাট়ে রূপকথা শুধু মেয়েদের কাছেই চলে। 

সর্দার ?িন্তু মনে মনে অস্বাস্ত বোধ করছে। গভনর ওৎসুক্য নিয়ে গাঁয়ের মানুষ 
যেভাবে পারঁটরজানদের কথা শুনছে, তাতে খুশী হওয়া চলে না। বিশেষ করে একটা 
কথা ভেবে সে খুবই উদ্বেগ বোধ করে। মুসাফিররা যে দেশ থেকে এসেছে, িন- 
আরখারের চেয়ে সে দেশ যাঁদ বাঁসন্দাদের কাছে ভাল লাগে, তাহলেই বষম মূশাকলে 
পড়তে হবে। “দেখা দেবে গুরুতর সমস্যা। এদের তাহলে এখানে আর আটকে রাখা 
যাবে না, বিশেষ করে জুরাকে। 

সুতরাং ধূর্ত বড়ো হঠাৎ নির্বিকার-উদাসীনের ভান করে মাথা নাড়তে শহর 
করলো। ভাবখানা যেন, এ সবই সে জানে । অথচ জীবনে আজ এই প্রথম সে অনেক 
নতুন নতুন কথা শুনলো” যাঁদও তার একবর্ণও সে ি*বাস করে নি। মূসার কথার 
মাঝখানে এক সময় মাথা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ সে বলে উঠলো, জান, জান, এ 
সবই আমাদের জানা । তাজ্জব হবার মতো কিছু নেই। 

মুসা চটে গেল। বললে,_-তাই নাঁকঃ সর্দার দেখাঁছ সবজান্তা॥ বেশ, তাহলে 
[তাঁনই বলুন, আমরা শুনি। 

নিস্তব্ধ ঘর। অধাঁর আগ্রহে সবাই উৎকর্ণ হয়ে আছে। ঘোড়ার লোম আর 
রেশমের ফতে দিয়ে সর্দারের ঝদলে-পড়া থুতানিটা বাঁধা। ধীরে ধীরে শুরু করে 
সর্দার,_হাঁ, ভূয়োদর্শী সর্দার সবই জানে । সে জানে, ককেসাসের পোষ-মানা দূরন্ত 
বন্য ঘোড়া আর্গামাক যখন হা-হনতাশ করে, তখন বুঝতে কষ্ট হয় না যে, দলের 
আর সব সাথীদের জন্যই তার মন পুড়ছে । শুভ্র তুষারে ঢাকা পর্বতমালার নীচে 
এক কালে সে কিভাবে সাথীদের সঙ্গে খুশী মনে ছুটোছুটি করে বেড়াত, তারই 
স্বপ্ন দেখে আর্গামাক। ঠিক তেমাঁন এমন একজন নির্ভীক তরুণ পাবে না, যে তার 
সোনার জন্মভূমির স্বঙ্ন দেখে না। সাধের জন্মভূমি তার কাছে মক্কার মতোই পাবি 
কে না জানে যে, বন্দী শ্বেত ঈগলের প্রাণ কাঁদে তার পুরনো সঙ্গীদের জন্যে, সেই 
পুরনে। দিনের জন্যে_থখন নির্মে আশমানের দূর নরীলমায় সে পাখা মেলতো? 


প্রথম ঘণ্ড ৩৫ 


এন কে আছে, নিজের লোকদের 'নরাপত্তার জন্যে যে ব্যাকুল নয়? কোথায় আছে 
সে পাঁখ, নিজের বাসা রক্ষার জন্যে যে ছটফট করে না? 

এমান করে বুড়ো বলে চলে। বলতে থাকে এক রহস্যময় অজ্ঞাত দেশের কাধহনখ, 
ইভাস্কো ও মূসার কাছে যা শোনায় রূপকথার মতো । 

ধনব্ত বাঁতিতে আয়েশা বার পাঁচেক তেল দিয়ে গেছে। সর্দারের তব্দ বলার 
শবরাম নেই । চামড়ার কোট গায়ে জাঁড়য়ে বাঁসন্দারা হ1 করে শুনছে তার কথা । শুনতে 
শুনতে তাদের মনে হয়, মেহমানদের সারগর্ভ কথাগুলোই যেন বোঁরয়ে আসছে সর্দা- 
রের মুখ থেকে । আর তার ফলে সরদার যা চেয়োছল, তার ঠিক উল্‌টো “ক্রিয়া ঘটতে 
থাকে তাদের মনের ওপর । জুরার মনেও প্রশ্নের ঝড় £ আগন্তুকরা তাহলে যে কাহনী 
বলাছল, তা রূপকথা নয়! বুড়োর অনেক কথাই তার কাছে দুর্বোধ্য। তবু যেটুকু 
বুঝছে, তাতে তার দৃঢ় ধারণা হয়, তার পূর্বপুরুষেরা যে কাল্পানক সোনার দেশের 
"স্বপ্ন দেখতো, বাস্তবে কোথাও-না-কোথাও 'নর্থাত তার আঁস্তত্ব আছে। 

তাই অসীম আগ্রহ ও বিস্ময় 'নয়ে জুরা যেন গিলছে বুড়ো ইস্কান্দারের কথা- 
গধলো। 

বলতে বলতে সর্দার একসময় উড়ন্ত লোহার কার্পেটের কথা বলতেই পাঁটিজ'নরা 
বললে,_হণঁ, ওটা উড়োজাহাজ ॥ 

সর্দার ভাসমান কৃঠারর কথা বলতে মুসা সায় দেয়; হাঁ, ওটা স্টীমার। 

এমান করে সবার ধীরে ধীরে বলে চলে তার দীর্ঘ কাহিনী । 

চ্ল্লতে আগুনের শিখা কাঁপছে! কাঁপছে বাতির শিখাও। পামীরের বুকে 
শহমশশতল নিস্তব্ধ বান্র। আর কামরার মাঝে আলোছায়ার খেলা । রহস্যময় এক 
অপার্ধিব পাঁরবেশ যেন। 

সবশেষে সর্দার বললে; কিন্তু এ সবই আছে শুধু তাঁজকদের দেশে । কোন 
আহাম্মক 'িরঘিজ ওসব আজব জিনিসের লোভে যাঁদ নিজের গাঁ ছেড়ে সে দেশে 
যায়, তাহুল ধড় থেকে তার গর্দান আলাদা হয়ে যাবে । আগে যা বললাম, সেসব যেমন 
আম জানি, তেমাঁন এটাও জান। আমাদের মেহমানরাও তো কব্‌ল করেছেন ষে, 
আম সব জান। 

মূসার মারফত ইভাস্কো এবাব জিন্দ্রেস করলে-_ সর্দার, আমরা জানতে চাই, 
আপাঁন কে, কত দিন আগে নীচের উপত্যকা ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেছেন ? যেসব 
জানসের কথা বললেন, তা কোথায় দেখেছেন 2 এই নিরানন্দ পার্বতা এলাকায়ই বা 
পালিয়ে এলেন কেন* আপাঁন কি কোন ধনী জাঁমদার, না কোন মোল্লা ? 

সর্দার বললে, না, কোথা থেকেও পাঁলয়ে আস নি, পাঁলয়েও কোথাও যাব না। 
খএখানেই জন্মেছি, এখানেই মরবো। দেবতারাই ওসব জিনিস আমায় দোখিয়েছেন। 

কত দিন আগে দেখিয়েছেন ই অনেক দিন আগে ?-ম:সা জিজ্ঞেস করে। 

বুড়ো বললে, হাঁ, অনেক বছর আগে...... 

তারপর ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার সে বললে, ইদীজ নামে আমাদের একজন 
মরদ ছিল, ওর বাবা। 

বলে সে ঘাড় নেড়ে জুরাকে দোঁখয়ে দেয় £ ইদীঁজ ছিল প্রচণ্ড বীব জোয়ান । ওরকম 
জোয়ান শয়ে একটা মেলে, 'তিন শো বছরে একবার জল্মায়। একবার সে শিকারে গেল। 
ঘুরতে ঘ:রতে সে চলে যায় বহ_বহু দুর । অজানা পর্বতে পর্বতে সে ঘুরছে বহক্ষণ। 
তেম্টা্ড পেয়েছে। হঠাৎ বড় একটা সরনা নজরে পড়লো। ঝরনার পাশে সে কেবল 
হাঁটু গেড়ে বসেছে, জল খেতে যাবে, এমন সময় ঝরনার জলের সঙ্গে হঠাৎ একটা 


৬ দুরন্ত ঈগল 


আপেল পড়লো ওপর থেকে । কাঁ ব্যাপার! ইদীজ তো অবাক। সে ওপরে উঠতে 
শুরু করলো। উঠছে তো উঠছেই--ওপরে, আরো ওপরে, আরো আরো ওপরে। মারা 
পড়ে আর কি! শেষে একসময় সে পর্বতের মাথায় গিয়ে পেশছলো ॥ 'বিন্তীর্ণ এক 
টনি ারসাল সাদামূখো লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। তারা 
] 1 

বলতে বলতে বুড়ো ইভাস্কোর 'দকে মাথা নাড়ে”_ইদীজকে তারা কত অনুরোধ 
করলে ওদের সঙ্গে থাকার জন্যে। কিন্তু ইদীজ রাজী হলো না। আপেলটা নিয়ে 
সে কাঁড় ফিরে এল।॥ অনেক-অনেক কথাই তখন সে আমায় বলোছল। 

সন্দিপ্ধ কণ্ঠে মুঙ্গা বললে,_কিন্তু সর্দার, আপনার কথা শুনে মনে হয়, এসবই 
আপনি নিজের চোখে দেখেছেন । 

না, ঝুট বাত ষাঁদ বলে থাক তো 'জান্দিগ ভর আমার তকাঁলফের যেন শেষ না 
থাকে বলতে বলতে বুড়ো আঁস্থসার কাম্পত আঙুল 'দিয়ে একখানা পাউরুটি তুলে 
নেয়, সেখানা ভাঙতে ভাঙতে 'বিড়াঁবড় করে বলে £ এই রুঁটিও যেন আমার বরাতে 
না জোটে। এই পার্বত্য মুজ্লুকেই আমার সারা জীবন কেটেছে। 

কয়েক মূহূর্ত সবাই চুপচাপ । কিন্তু সর্দারের মনে স্বস্তি নেই। আগল্তুকদের 
সন্দেহ দূর করার জন্যে সে আবার বললে.-বিশ্বাস করুন আমার কথা, আম মিথ্যে 
বাল নি। ইদীজ ছিল আমাদের গোষ্ঠীর সবচেয়ে শান্তমান মরদ । অনেক ক্ষমতা ছিন 
তার। তার ছেলে জুরাও সে ক্ষমতা কিছু কিছ পেয়েছে। 

বলতে বলতে সে জুরার 'দকে ফিরে কি যেন বললে ফিসাফিস করে ॥ 

জুরার পাশে বাবু বসে আছে। জরা টুপটা এক ?দকে ছুড়ে ফেলে ?দয়ে 
চেশচয়ে হৃকূম করতেই, বাবু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল, টুপটা মুখে করে ফিরে এল 
তার কাছে। ভাবার জ:রা চেশঁচয়ে কি যেন বললো ॥ এবার বাব্‌ ছুটে গেল বরফের 
ভেতরকার অন্ধকার সুডঞ্গ-পথে। ফিরে এল একটু পরেই । এক বাঁড়কে তার ঘাগরার 
কিনারা কামড়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। বুড়ি ফিছুতেই আসতে চাইছে 
না। ৃ 

সর্দার বললে, আবেগে তার গলা কাঁপছে, ইদীঁজ কৃকূরদের এইরকমই তাঁমল 
দিত। সে যা হৃকূম করতো, তা-ই করতো কুকুরগুলো । সোনালী ঈগলকে সে হুকৃম 
করতেই ঈগল গিয়ে শেয়াল ধরে আনতো। তার একটা বিরাট চিতাবাঘ 'ছিল। সে 
হুকৃম করলেই, 'িতাবাঘটা পর্বতে পর্বতে ঘুরে বৃনো ছাগল শিকার করে নিয়ে 
আসতো । বুনো জানোয়ারদের যে দেবতা আছে, ইদীজ ছিল তাঁর পেয়ারের মরদ। 
বুড়োর কথা শেষ হয়। উত্তেজনায় চোখে তার জল এসে গেছে। গোঙাতে গোঙাতে 
আঙুলের ডগা দিয়ে সে চোখের জল মুছে ফেললে । 


প্রথম পর্ব ৭ 


তুষার-টিবির ওপর জরাকে বসে থাকতে দেখে সঙ্গের লোকদের মতো তাগাইও 
খেশীকয়ে উত্তেছিল। কিন্তু আহাম্মকরা যে সেইসঙ্গে রাইফেলও চালাতে শুরু করবে, 
তা কে ভাবতে পেরেছিল ? চিৎকার করে সে ওদের থামাতে চেষ্টা করোছল। কিন্তু 


প্রথম খন্ড -&$ 


ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। পর্বতে পর্বতে শুরু হয়ে গেছে বিষম তোলপাড় ॥ ভীম- 
বেগে নেমে আসছে মহাভয়ঙ্কর 'হিমানী-সম্প্রপাত। 

তার ভয়াল গর্জন কানে যেতেই, তাগাই যে ইয়াকের পিঠে বসে ছিল, সেটা তাঁর 
আওয়াজ ছেড়ে আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলো । কুকুরটা ছিটকে পড়ে গেল তাগাইয়ের হাত 
থেকে। 

পরক্ষণে তুষারের বিপুল ধস ওপর থেকে প্রচণ্ড বেগে ভেঙে পড়লো তাগাইয়ের 
ওপর। শীবপদের গুরুত্ব বুঝতে আঁভজ্ঞ তাগাইয়ের মূহূর্তও দেরী হয় নি। সম্প্রপাত 
থেকে আত্মরক্ষার জনয কোটের নীচেটা সে চোখের পলকে টেনে তুললো মাথার ওপর। 
আর তার ফলে ইয়াকের মাথার ওপর ও তার মুখের সামনে সামান্য একট ফাকা 
জায়গার সৃষ্ট হলো। দম আটকে মরার হাত থেকে তারা রক্ষা পেল-_অল্ততঃ কিছুটা 
সময়ের জন্যে তো বটেই। ৃ 
» তুষারের চাপে ইয়াকটা ছটফট করছে। ববন্দুমান্ন অসতর্ক নড়াচড়া হলেই মাথার 
ওপরের তুষারের ছাদ ধসে পড়তে পারে। আর তাহলেই দম আটকে তাদের মরতে হবে। 
দেরী হলেও মৃত্যু অনিবার্ঘ। ফাঁকা জায়গাট্‌কৃতে যে বাতাস আছে, সামান্যই তার 
পাঁরমাণ। 

তাগাই আঁভজ্ঞ ভাগ্যান্বেষী-দুঃসাহসধ জাঁহাবাজ লুঠেরা। সম্পদের লোভে 
দেশে দেশে সে আঁভযান করেছে । ঘুরেছে প্রায় গোটা চীনদেশ। গেছে জাপানে, 
ভারতবর্ষে । মৃত্যুর মুখোমুখি তাকে দাঁতে হয়েছে একাধিকবার মৃত্যুকে সে 
দেখেছে বাইফেলের নলের মুখে, তার সরাসার পাল্লার মধ্যে। দেখেছে গলায় বাঁধা 
ফাঁসর দাঁড়তে ॥ দেখেছে ইয়াধীস' নদীর ভয়ঙ্কর মরণ-আঁলগঙ্গনে। এবার সে মৃত্যু তার 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রচণ্ড তুষার-ধসের রুপ নিয়ে। 

দূ হাত দিয়ে তাগাই মাথার ওপরের তুষারের ছাদ ঠৌঁকয়ে রেখেছে । ধীরে ধারে 
সন্তর্পণে হাত দুটো সে একটু নামিয়ে আনলে । প্রাত মূহূর্তে ভয়, ছাদ না ধসে 
পড়ে। এবার সাবধানে সে ওপরের তুষার খুস্ডতে শুরু করে আর পা দিয়ে মাড়াতে 
থাকে নীচের তুষার। 

একটু পরে বিরাট তুষারের বির তলা থেকে প্রথমে বোরম্নে এল ছোরাসমেত তার 
একখানা হাত, তারপর মাথা । যতদূর চোখ যায়, শুধু তুষারের সাদা আস্তরণ । তার 
নজর পড়ে কুকুরটার ওপর । তারপরই কানে এল পার্টিজানদের কণ্ঠস্বর । সে চকিতে 
গা ঢাকা দলে । 

অত্যন্ত সুক্ষ পাতলা ও তনূুভূত এখানকার বাতাস। পাঁটজানরা তার মৃত্যু 
সম্বন্ধে যে আলোচনা করছে, তর প্রাতিটি কথা তাগাই স্পম্ট শুনতে পায়। সে ঘার্পাঁট 
মেরে থাকে। তারপর ওরা চলে যেতেই সে বোৌরয়ে এল হামাগাঁড় দিয়ে। খোলা 
বাতাসের গন্ধ পেয়ে ইয়াকটাও উঠে এল তুষার পায়ে দলে। 

দলের অন্যদের মতো তাগাই কিন্তু কখনই ক্লান্ত অবসন্ন হয় নি। দুস্তর আঁভ- 
যানে পথ চলার সময় দেহের শান্ত যাতে অযথা নম্ট না হয়, সৌঁদকে তার সতর্ক দৃষ্টি 
থাকে সব সময়। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যাতরুম হয় 'ন। 

দলের কেউ আর বেচে নেই, এটা বুঝতে তার কষ্ট হয় না। দারুণ শীতে কাঁপতে 
কাঁপতে ইয়াকটাকে এক টিলার সঙ্গে আংটা দিয়ে আটকে রেখে সে রওনা হলো, 
পার্টিজানরা যে দিকে গেছে। 

কিছু পরে শোনা গেল গাঁয়ের কুকুরদের উন্মত্ত ক্রুদ্ধ চিংকার। তাগাইফে ওরা 
অভ্যর্থনা করছে। 


৩৮ - দরম্ত ঈগল 


তুষার-নশচের অন্ধকার সূড়ঞ্গ-পথে জুরার সঞ্চে দেখা হয় বুড়ো সর্দারের । জ্‌রাকেই 
সে খজছে। 

ক্ষীণ কণ্টে বুড়ো প্রায় গ্রেঙিয়ে উঠলো, হায় হায়, জুরা, সব্বোনাশ! অসুস্থ আমি, 
বুড়ো হয়োছ। আর ঠিক এখন "কনা হঠাৎ তাগ্যাই এসে হাঁজর। আশ্রয় চাইছে। পার্টি- 
জানদের সে নর্থাত খুন করবে আর সে খুনের বদলা দিতে হবে আমাদের-_নজেদের 
রন্ত দিয়ে। কেউ আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিতে হয়। এটা 'চিরকেলে রাঁত। সর্দার 
হয়ে সে রীতি আম ভাঙতে পার নে। এ অবস্থায় কি করি, বলতে পারিস ? 

দম নেবার জন্যে ক্ষণকাল থেমে বুড়ো বললে, _তাই বলছিলাম ক জুরা, তুই একবার 
যা। তোর উঠাঁত বয়েস, শীল্ত-সাহসও যথেষ্ট আছে। তাগাইকে গিয়ে বুঝিয়ে বল্‌-সে 
এবারের মতো চলে যাক । জয়নাব সেখানে পাহারা দিচ্ছে, নয়তো কুকুরগনুলো তাগাইকে 
এতক্ষণে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে খেত। 

বলতে বলতে বুড়ো কাশতে শুরু করে। 

বিনা বাক্যব্য়ে ক্ষিপ্র পদে জুরা তুষার-নীচের সূড়ঙ্গ-পথে এাঁগয়ে গেল। সূড়ঞ্গের 
মুখের কাছে আসতে আসতে তাগাইয়ের গলা সে শুনতে পায়। সে চমকে উঠলো। 
তাগাই জয়নাবকে বলছে” -সাঁত্য, জোর বরাত বলতে হবে, জয়নাব যে, পথ হারাই নি, 
তোমাদের গাঁয়ে এসে পেপছতে পেরোছি। তোমায় সওগাত দেবার জন্যে প্রচূর রেশম 
সঙ্গে এনেছি। কিন্তু সেসব রয়েছে কাফেলার সঙ্গে, এখান থেকে একাঁদনের পথ দূরে। 
আচ্ছা জয়নাব, রাতে থাকার জন্যে কারা আজ এখাণে এসেছে, বলো তো? 

তাদের 'চান নে, তাগাই,_জয়নাব জবাব দেয় £ দনজেদের তারা পাঁট'জান বলছে। 
আর বলেছে, তুমি নাকি ডাকাত, 'হিমানী-সম্প্রপাতে মারা পড়েছ। 

সচাঁকত কণ্ঠে তাগাই বলে, বটে, বটে! তা ওরা দলে বুঝি বেশ ভার ? 

কিন্তু, মান দুজন শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল? চপল কণ্ঠে বললে_ 
আঃ কা রুপ' তোঁমার, জয়নাব ! কী মন-মাতানো এ ভ্রু জোড়া আর দৃষ্টামভরা চপল 
চোখ দুটো! সর্দার বুড়ো হয়েছে, আর জুরা তো বাচ্চা,_আমায় তুমি শাদশী করো, 
জয়নাব। জান বুলবুল আমার, তোমার জন্যে ক চমংকারই না মুক্তো-বসানো কয়েক- 
গাছা নেকলেস আর রুপোর একছড়া কটিহার এনোছি! শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছ, আমায় 
আগুনের ধারে নিয়ে চলো, লক্ষনীটি। 

জদরাই বিয়ে করবে জয়নাবকে--এটা এমাঁন একটা ব্যাপার, যা গাঁয়ের সবাই জানে 
স্বতগীসদ্ধ হিসাবে। জুরার কাছেও তা স্বতঃাঁসদ্ধ এবং বেশ ফিছৃকাল থেকেই। আই 
তাগাইয়ের কথায় সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজ বিগড়ে গেল। ইতিমধ্যে তাগাই গিয়ে জয়- 
নাবের হাত ধরেছে। জরা যেন ছিটকে বোরয়ে এল সূডঙ্গ-পথ থেকে । পেছনে থেকে 
সজোরে তাগাইয়ের কনুই চেপে ধরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, আ্যাঁ তুমি ! 

চোখের পলকে জয়নাব উধাও। তাগাই এক ঝটকায় কনুই ছাঁড়য়ে নিয়ে ফিরে 
দাঁড়াল। জুরাকে দেখে যেন কত খুশণ হায়েছে এমন ভান করে হৈ হৈ করে উঠলো 
সে, আরে, আরে 'পিয়ারের দোস্ত যে! তুমি? 

কিন্তু জরা নীরব। চোখে ব্লুদ্ধ চাউানি। সেটা লক্ষ্য করে তাগাইও গরম হয়ে 
উঠলো। বললে, ব্যাপার কি ? মেহমানকে খাঁতির-যক্ত করছো না যে বড়? আদবকায়দা 
'ভুলে গেলে নাকি ? 

জুরা বললে, চলে যাও এখান থেকে । তোমার জায়গা হবে না। 

তাগাই ভাবলে, ঈর্ষায় পড়ে জূরা বুঝি এসব বলছে। কৃঙাীসত মুখভঙ্গি করে 

চা 
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সে খেশকয়ে উঠলো, _কি বললি, বেয়াদব কুন্তার বাচ্চা £ সর্দারকে ডাক্‌ তো, জাদব” 
কায়দা কাকে বলে তোকে শাখয়ে দেবে! 

দূরল্ত রাগে জুরার রক্ত মাথায় উঠে যায়। সে গর্জে উঠলো, খবরদার ভাগাই ! 
দ্বিতীয়বার গাল পাড়লে রেহাই দেব না। সর্দারই একথা বলে 'দয়েছে। 

_ মিথ্যে কথা! তুই িথ্যেবাদী ! মেয়েছেলের মতো মিথ্যে কথা বলাছস্‌! উপ- 
কারী দোস্তকে সদ্দর কখনই একথা বলজে পারে না॥ আর নয়তো' সে বে-দীন কাফের 
বনে গেছে, আজ্লাকে আর মানে না। 

নিদারুণ রাগে ও বিতৃক্কায় জনরা থুথ ফেললে । তাগাইয়ের দিক থেকে মুখ 
ফাঁরয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল কুকুরগুলোর দিকে, যেন ওদের দিকেই তার সমস্ত মনোযোগ । 

দুজনেই এখন যেন দৃজনের গলা কাটার জন্য প্রস্তৃত॥ কিন্তু দুজনেই কথা বলছে 
যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে । চেশ্চামেচি বা গালাগালি করার অর্থ নিজেদের ইঞ্জং নস্ট করা, 
ঝগড়াটে মেয়েমানৃষের পর্যায়ে নেমে আসা। 

হু বুঝোঁছ!_-হিতস্র কণ্ঠে তাগ্াই গর্গর্‌ করে উঠলো £ বুড়ো শেয়ালটা ধূর্তোম 
শিখেছে! লাল শয়তানদের ঠহি দয়েছে। বটে বটে! তবে রে বুড়ো পচা খাটাস! 
এ জন্যে তোকে পদ্তাতে হবে... 

বলতে বলতে সে থেমে যায়। ক্ষণকাল কি যেন ভাবে। তারপর কন্ঠে মধ্‌ ঢেলে 
হঠাৎ সে ফিরলো জুরার দিকে, বললে, যাক গে ভাই জুরা। আমায় মাফ করো, 
রাগের মাথায় যা বলোছি, ভুলে যাও। সাঁত্যকার জোয়ান মরদ তুমি, তোমায় পরখ 
করাছিলাম। শোন ভাই, আজ রাতে আমরা দুজনে পার্টজানদের খুন করবো, তাদের 
রাইফেলগুলো নিয়ে নেব। তারপর কাল তোমায় আম নিয়ে যাব এক দূর দেশে-_সাঁরি- 
কলে। সেখানে লাল শয়তানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তুমি বিরাট একজন নামকরা 
ব্যান্তকে সাহায্য করবে,_কি বলো 2 

শীতে তাগাইয়ের সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপছে, দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ উঠছে। 

তেমণি ভ্রু কূপণ্কেই জুরা বললে, যা বলাছ তাগাই, চলে যাও এখান থেকে। 
পার্টিজানদের খতম করতে আমি একাই যথেন্ট। 

তাগাই তবু নাছোড়বান্দা। শীতে 'হি' হি করে কাপিতে কাঁপতে আবার সে বললে, 
_শোন জ;রা, তোমার বাবা বীর ইদীজকে সর্দার বিষ খাইয়ে মেরোছিল, জান ? সর্দা- 
রের ভয় ছিল, তোমার বাবা হয়তো তার ধনদৌলত কেড়ে নেবে ॥। তাই বলছি, এস 
আমরা দুজনে আগে বলশোভকদের খুন কারি, তারপর আম সর্দারকে খুন করবো । 
তাহলে জ্ঞাতি-খুনের পাপ তোমায় বর্তাবে না। তারপর তুমিই হবে গোম্ঠীর মাতব্বর। 
আশা করি, আম।র এ প্রস্তাবে এবার তুমি রাজী হবে। 

জরার ভ্রু ভয়ঙকর কচকে যায়। বাবার রহস্যজনক মৃত্যুর দৃশ্য তার চোখের 
সামনে স্পম্ট ভেসে ওঠে। গাঁয়ের সবাই বাবাকে ভার? ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো । 

কয়েক মুহূর্তের জন্যে জুরা যেন কেমন হয়ে যায়। বড় চালিত মনে হয় তাকে 

তার পরেই 'নিজেকে সামলে নিয়ে হঠাৎ খাপ' থেকে সে ছোরা টেনে বের করলে, 
দৃঢ় কঠোর কন্ঠে বললে, চলে যাও বলছি এখান থেকে! 

তাগাইও ঝটকা মেরে রিভলবার টেনে 'নলে। 

তরুণ শিকারীর মুখে তন্ত নীরস হাঁস ফুটে ওঠে। সে বললে, করো, গুলি 
করো! গালর আওয়াজ পার্টজানদের কানে যাবে, তারা বোরয়ে এলে খতম করবে 
তোমায়। 

তাগাই 'রিভলবার সরিয়ে নিতে নিতে বিষান্ত কণ্ঠে যেন [হস হিস করে উঠলো._ 
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মনে রাখিস্‌, তোকে আর তোর গোম্ঠীর সব্বাইকে রন্ত দিয়ে আজকের এই বেয়া্দাবর 
দাম শুধতে হবে। 

জুরা নিশ্চল দাঁড়য়ে রইল । দেহের একটা মাংসপেশশ পর্যন্ত নড়ছে না। 

আর 'দ্বিরীন্ত না করে তাগাই 'িরলো। 

মচ্মচ্‌ শব্দে তুষার গ্ড়ো হবার শব্দ ওঠে তার জ্রুতোর তলা থেকে। 

গিন-আরখার থেকে যাতায়াতের পথ তার জানা । সেই পথ ধরে সে রওনা হলো এক 
গোপন জায়গার উদ্দেশে। শেষবার সে যখন কাশগড় থেকে বাবার সঙ্গে এখানে 
এসোছুল, তখন বেশ 'কছু গরম জামাকাপড়, খাবারদাবার, জবালান ইত্যাঁদ তারা, 
লাকয়ে রেখে গেছলো সেই গোপন জায়গায় । 
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নিজের কৃঠারিতে চামড়ার বিছানায় শুয়ে জুরা ছটফট করছে। আর আগুনের পাশে 
বসে ভেড়ার কাঁধের পেছনের একখানা চ্যাপ্টা হাড় নিয়ে ভাবষ্যং গণনা করছে আয়েশা । 
ছেলের দিকে সে বারবার আড়চোখে তকায়। শেষে একসময় জিজ্ঞেস করলে, হা? 
নে, কি হলো তোর 2 

জুরাও ঠিক জানে না, কি হয়েছে। সে কল্পনায় দেখছে, লোহার কার্পেটে 
চড়ে দূর আসমানে পাড় দিচ্ছে সে...হ্যাঁ ঈগলের মতোই সে আসমান থেকে দেখতে 


নিজের কুঠরিতে বসে ক্ষুধার্ত কুচাক জেগে স্বন দেখছে। এমন এক কঞ্পলোকের 
স্বস্নে সে বিভোর, যেখানে সবাই প্রাণ ভরে খেতে পায়...... 

অন্ধকারে বসে ফিস ফস করছে বাঁড় ও কিশোব-কশোরীর দল...... 

মুসা ঘাময়ে পড়েছে । ক্লান্ত ইভাস্কো ঢুলছে। মুসলমানী আইনকানূনের ওপর 
তার আস্থা নেই। তাই ঠিক হয়েছিল, পালা করে তারা পাহারা দেবে ও ঘ্‌মোবে। 

প্রথম রাতে এখন ইভাস্কোর পাহারা দেবার পালা। কিন্তু ঘুমের চোটে সে 
চোখই খুলে রাখতে পারছে না, ত। পাহারা! চুলতে ঢূলতে শেষে একসময় সে 
নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠলো, ধুতোর ছাই! জাহান্নামে যাক্‌ ওরা! খুন করবে, 
করুক! চোখই মেলতে পারছি নে, তা পাহারা দে-ব-_...... 

পরক্ষণে ইভাস্কো ঘুমিয়ে পড়ে. 

আগ্ন নিভে যায় ধীরে ধীরে। 

স্তব্ধ রান্রি। ভেতরে অন্ধকার...... 

নিঃশব্দে গাঁড় মেরে ঘুমন্ত পার্টঞানদের দিকে এীগয়ে আসছে আয়েশা । হাতে 
ছোরা। তাজিকের মাথার একগোছা চুল তার চা-ই চাই। এ চুল আঁধব্যাধর 
মোক্ষম দাওয়াই-_ এটা ওদের জল্মগত সংস্কার । 

পার্টিজানদের সত্গেই রয়েছে বাসমাচী কুকুরটা। পাশে শুয়ে আছে। আয়েশার 
পায়ের শব্দ কানে যেতেই সে গরগর করতে করতে উঠে দাঁড়াল। 

সর্বনাশ! কুকুরটার কথা বুড়ির মনেই নেই। ঘাবড়ে গিয়ে সে দৌড় মারলে পালা- 
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নোর জন্যে। পেছনে ধেয়ে এল কুকুরটা। কিষ্তু পরক্ষণে হঠাং থমকে দাঁড়র়ে পড়ে 
সে পিছু হটে গেল। 

দরজার বাইরে স্দারের িশালদেহন কুকুরটা দাঁড়য়ে আছে। একটা মান্র চোখ 
তার, তাই নাম এক-চোখো। অন্ধকারে আগুনের ভাঁটার মতো এ একটা চোখই নবা- 
গত কুকুরটার নজরে পড়েছে। 

ভয়ে ও উত্তেজনায় নবাগতের গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। দাঁত খি্শচয়ে 
উঠলো সে। পায়ে পায়ে ঘুমন্ত লোক দুটির পাশে হটে এসে পেছনের পা দিয়ে 
কামরার মেঝে আঁচড়াতে শুরু করলো । শেষে একসময় তার ভয় ও উত্তেজনা কমে এল 
ধীরে ধীরে + সামনের প্রসারিত থাবার ওপর মাথা রেখে আবার সে শুয়ে পড়লো । 

দরজার বাইরে থেকে হঠাৎ আবার একটা অস্পজ্ট' ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে । জরা সন্ত- 
পণে গাঁড় মেরে কামরায় ঢুকছে। হাতে লম্বা হাতল-দেওয়া একখানা কন্ডুল॥ 
কুকুরটা আবার গরগর করতে শুরু করেছে । ঘুমের মধ্যে মূসা ও ইভাস্কো। জোরে 


মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়য়েছে, ওরা দুজনে কল্তু গভীর ঘুমে অচেতন ..... 

কুকুরটা গোঁ গেশ করে উঠলো-এবার আরো জোরে । জুরার ভয় হলো, ডাকাতরা 
জেগে না ওঠে। মূসা ও ইভাস্কোকে সে ডাকাত বলেই ধরে নিয়েছে । আর তার এগোতে 
ভরসা হয় না। অন্ধকারে পেছ হটতেই সে আচমকা মায়ের অর্থাৎ আয়েশার ঘাড়ে 
এসে পড়লো। 

অন্ধকারে প্রথমে দুজনেই হকচকিয়ে যায়। তারপর পরস্পরের উদ্দেশ্য খোলসা 
হতেই, তর্ক বাধলো মা ও ছেলের মধ্যে। বুড়ি চায়' জ্যান্ত তাঁজিকের মাথার একগোছা 
চুল। কিন্তু জুরা বলে, তা হবে না, আগে সে ডাকাতদের বাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে 
তাদের খুন করবে, তারপর মা মরা তাঁজকের মাথা থেকে যত চুল দরকার কেটে িনক। 
আয়েশা যত বোঝায়, ?কল্তু জুরার সেই এক গোঁ। আরেশা এবার শেষ অস্ত ছাড়লে, 
বললে, সর্দারের মত না নিয়ে লোকদের খুন করা কিন্তু কখনই উচিত কাজ হবে না। 
হাজার হোক, ওরা মেহমান। 

এ অস্দ্ে কাজ হয়। মায়ের কথায় শেষে রাজী হয় জঃরা। দুজনের মধ্যে রফা হলো, 
কৃকুরটাকে আগে ওখান থেকে সরাতে হবে। তারপর আয়েশা একগোছা চুল কেটে 
নেবার পর জরা রাইফেল দুটো নিয়ে তাঁজক ও কিরাঘিজ দুটোকেই খুন করবে। 

পিন্তু কুকুরটাকে সবানো যায় কি করে? ওকে সরাতে না পারলে সব মতলবই 
ভণ্ডুল । 

জরা কি ভাবলে ক্ষণকাল। তারপর বাবুকে ডেকে 'নয়ে নিজের কামরায় বাঁতর 


ধারে গিয়ে বসলো। বাবর মাথা দু হাতে চেপে ধরে সে নিষ্পলক চোখে তাকালো 
তার বাদ্ধিদীপ্ত চোখের 'দিকে। 


প্রথম প্রথম বাবু হাই তুলে মূখ বেশকয়ে অন্য দিকে চোখ 'ফাঁরয়ে নেবার চেঙ্টা 
করে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ ! শেষ পর্বন্তি সে বাধ্য হলো জুরার চোখে চোখ রাখতে । 
কছূক্ষণের মধ্যে চোখ সরিয়ে নেবার ক্ষমতাও তার লোপ পেল। 

বাবুর মাথা জরা তখন দু হাত দিয়ে পিষছে। এত জোরে িষছে, যাতে সে ব্যথা 
পায়) পিষতে ীপষতে তার কানে কি যেন সে বলে চলেছে 'ফসাফিস করে। বাবুর 
তখন বাইরের গন্ধ, ব্যথা ওশ্শন্দ অনুভব, করার শান্ত নেই। সে শুধু জ্‌রাকে দেখছে, 
জুরার কথাই শুনছে। 


৪২ দুরল্ত ঈগল 


শেষে একসময় জরা বাঝুকে ছেড়ে দিলে । তার সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর করে ঘাম 
ছুটছে। 

বাবুর নাকে আবার গুলজান ও গোবরের পারচিত গন্ধের সড়স্দাড় লাগতেই সে 
হে'চে উঠলো । 

দূর থেকে গাঁয়ের অন্য কুকুরদের বিষগ্ন কণ্ঠের ডাক ভেসে আসছে। একটানা 
করুণ আর্তনাদ যেন। আয়েশার বাঁড় কুকুরটা আর্তনাদ করছে সবচেয়ে জোরে । একবার 
গেঙাতে শুর করলে সে যেন থামতে চায় না। 

বাবু হামাগ্াঁড় দিয়ে কামরায় ঢুকলো। ঘুমন্ত পার্টজানদের পাশে নবাগত 
কুকুরটা শুয়ে আছে! বাবু সোজা এগিষে যায় তার দিকে। 

বাবুর গায়ের গন্ধ নবাগতের নাকে আগেই গেছলো। বাবুকে দেখে ওর কান খাড়া 
হয়ে উঠলো। কাটা লেজের গোড়া নাড়তে নাড়তে বাব এাঁগয়ে আসছে তার 'দিকে। 
সে মাদী কুকুর, তবু শঙ্কায় নবাগতের লেজ ঝুলে পড়েছে, কান পেছনে চলে গেছে। 'কল্তু 
বাবু কাছে এীগয়ে আসতেই, তার হাবভাব পালটে গেল। সানন্দে দাঁত বের করে সে 
লেজ নাড়তে শুরু করলো । 

আরো এগিয়ে শিয়ে বাবু 'তার নর শু'কলো। মাটিতে মাথা নাঁময়ে খাঁড়া লেজটা 
নাড়ছে সে কারবার। ভরসা পেয়ে নবাগতও জবাব দেয় জোরে লেজ নেড়ে। 

বাব; এবার সামনের দিকে কয়েকবার লাফ দিলে। আর বারবার শুয়ে পড়তে 
লাগলো মাটিতে বুক ঠোঁকয়ে। 

নবাগতের মনে আর শঙ্কা নেই। মহাখৃশিতে বাবুর কাছে এগিয়ে এল সে। অমাঁন 
হঠাং দেহ বেশকয়ে, ভাঙ্গমা করে বাবু ছুট দিলে অন্ধকারের দিকে । নবাগতও ছুটলো 
তার পেছনে। 

বাবুর গমন-পথেব তীব্র গন্ধ অনুসরণ করে তুষার-তলের সুড়ঙ্গপথ ধরে সে 
ছটছে। ক্ষণপরে সে লাফিয়ে বোরয়ে এল বাইবে-_তুষার-ঝলমলে: জোছনা-ঢালা নীলাভ 
রাত্রির মাঝে। 

বাবুর নাগাল পাবার জন্যে নবাগতের তখন আর কোন 'দকে লক্ষ্য নেই, ছছে 
সামনের দকে। হঠাৎ সে অন্য আর একটা কুকুরের ঘাড়ে গিয়ে পড়লো । ডিগবাজ 
খেয়ে নিদারুণ ভয়ে সে লাফিয়ে উঠেই, দ্বিতীয়বার লাফ মারলো পেছনে কামরার 
সূড়ঙ্গ-দরজার দিকে । কিল্তু হায়! দরজা আটকে দাঁড়য়ে আছে প্রকাণ্ড এক কালো 
কুকুর সেই এক-চোখো। মুহূর্তের মধ্যে কুকুরের পাল নবাগতকে ঘরে ফেললে 
চারাঁদক থেকে। 

নবাগতের কান ৮পছনে চলে যায়। লেজ পেটের নীচে এমন ভাবে সেশধয়েছে 
যে, তার আগা চলে এসেছে প্রায় সামনের থাবা পর্ষ্ত। হতভাগ্য জানোয়ারটা দাঁতি 
খিপচয়ে উঠলো । গায়ের লোম তার খাড়া হয়ে উঠেছে । পিঠ বে'কে গেছে ধনূকের 
মতো। নিজেকে আরো বড় আরো ভয়ঙ্কর দেখানোর জন্যে হিংন্ত্র দাঁতি বের করে 
সে ঘুরপাক খেতে শুরু করলো । 

কিন্তু ক্রুদ্ধ হংস্র কুকুরের পাল ওকে "ঘরে দাঁড়য়ে রইল_নশ্চল নিশ্চুপ । 
ঠান্ডা নিম্পলক দৃন্টি তাদের চোখে । 

নবাগত আতঙ্কে দিশেহারা । সব দিক থেকে আক্রান্ত হবার ভয়ে সে পাগলের 
মতো ঘুরপাক খেতে শুরু করে। কিন্তু কুকুরের পাল তবু নড়ে না। শুধু আরো 
জোরে আরো ঘন ঘ্বন পড়তে থাকে তাদের *বাসপ্রমবাস। 

মারাত্মক বিপদের সঙ্চকেত সবদিকে! নবাগত আর্তনাদ করতে শুরু করলো। 


প্রথম খস্ড ৪৩ 


তার ঠ্যাং কাঁপছে ॥ কে'উ কেউ করে সে করুণা মাগছে। সে চায়, ওরাও তার ডাকে 
সাড়া দিক। তাহলে অর্থাৎ ওরা ডাকলে, হয়তো সে রেহাই পেয়ে যেতে পারে। 

হিমেল রানির স্তব্ধতার মাঝে দুর থেকে শব্দ ভেসে এল। তুষারের ওপর 'দিয়ে 
কে যেন হাঁটছে সন্তর্পণে। আয়েশা গুঁড় মেরে এগোচ্ছে ঘুমন্ত পার্টজানদের 'দিকে। 
কিন্তু সোঁদকে নবাগত কুকুরটার তখন লক্ষ্যই নেই। 

নিঃশব্দে দাঁড়য়ে আছে ক্ষুধার্ত প্রকাণ্ড কুকুরগুলো। হিংন্র আক্রোশে চোখগুলো 
জব্লছে। দলপাঁতির সম্কেতের অপেক্ষা শুধ। 

কিন্তু সবার ছোট কুকুরটার বুঝি আর দেরী সইল না। সে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো 
নবাগতের ওপর । 

নবাগত হৃষ্টপম্ট ও বলবান। এক লাফে সরে গিয়ে সে রোগা কুকুরটান্ন কান 
কামড়ে ছিড়ে দিলে. তাকে পেড়ে, ফেললে বরফের ওপর । 

ককাতে ককাতে হামলাকারী ছুটে পালাল। কিন্তু কুকুরের পাল তবু নিশ্চল 
নিশ্চুপ । চোখের দৃষ্টি তাদের লকলক করছে ভয়গকর 'হংঘ্রতায়। সোঁদকে তাকিয়ে 
নবাগতের বাচ্ধসৃদ্ধ লোপ পাবার মতো । আবার সে আত্তনাদ করে উঠলো । 

এক-চোখো এবার উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল সামনের দিকে। একটা চোখের 
ক্ুর দৃট্টি নবাগতের ওপর 'নিবন্ধ। লেজ নাড়লো সে। নবাগত মহাখুশন-যেন বতে 
গেছে। এক-চোখোকে খাঁতর করার ভাঁঙ্গতে শরীরটা সে লম্বা করে দিলে সামনের 
দিকে। ভর তার অবশ্য মোটেই কাটে নি, লেজ পেটের নীচে তেমাঁন সেশীধয়ে আছে। 

এক-চোখো আবার এাঁগয়ে গেল আরো কয়েক পা? এবার নবাগত ঘাবড়ে যায়। 
কোথায় উবে গেল তার শা্ত-সাহস' এক-চোখোর হিংস্র ভয়ঙ্কর দৃম্টির সামনে তার 
ক মনে হলো কে জানে! আকাশে চার-পা তুলে চিৎ হযে পড়লো সে। সবচেয়ে ষে 
বলবান, ছার করুণার ওপর নিজেকে সে সমর্পণ করলো বিনা যুদ্ধে। 

চোখের পলকে এক-চোখো তার ট*ট কামড়ে ধরলো । গোটা দলটা বাঁপিয়ে 
পড়লো তার ওপর। মরার আগে নবাগত ক্ষীণতম শব্দ করারও সুযোগ পেল না। তার 


ঠাসাঠাঁস-করা কুকুরের পাল-তার ভেতর থেকে গরম ধোঁয়া ওঠে । বাতাসে জমে 
গিয়ে তা হিমকণার আকারে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের লোমশ দেহের ওপর। 

তারপর সব শেষ। 

নবাগত 'নিশ্চিহ। 

বাবু চাঁদের দিকে মুখ তুলে বিষণ্ন কণ্ঠে কাকয়ে ওঠে একসময় । তাকে ঘিবে অন্য 
কুকুরগুলোও যোগ দেয় তাতে। তাদের জোরালো করুণ কণ্ঠের একটানা এঁকতান 
কেপে কেপে মালয়ে যায় শর্ত রাতের স্তব্ধতায়। 'মাঁলয়ে যায় মেঘেবও ওপারে 
অমীম শৃন্যতার মাঝে। প্রাতধ্বান জাগে না। 

কুচাকের লাললোমওলা আর আয়েশার ছাইরগা কুকুর দুটো কিন্তু তখনও তুষারের 
ওপর জমাট রক্তমাখা কি একটা চিবোতে চিবোতে পরস্পরের প্রতি সমানে তর্জন-গর্জন 
করে চলেছে। 


অন্ধকার! কামরার ভেতরে অন্ধকার। 
অঘোরে ঘুমুচ্ছে মূসা ও ইভাস্কো। 
কিল্তু ও কে? কে এগয়ে আসছে অন্ধকারে ? 
সম্তর্পণে জুরা কামরায় ঢুকলো । 


৪8৪ দুরন্ত ঈগল 


তারপর স্বল্পস্থায়ী লড়াই একট; _আধা-ঘ্মন্ত পার্টিজানদের জুরা বে'ষে ফেললে । 

খবরদার! সে শাসিয়ে উঠলো £ চোখ মেলাব নে, চোখ উপড়ে ফেলবো! উ* শব্দ 
করবি তো জিভ কেটে ফেলবো ! 

রাইফেল দুটো সে তুলে নেয়। গভীর মনোযোগে পরাক্ষা করতে থাকে সেগুলো । 

মূসা ততক্ষণে পুরোপ্যার জেগে গেছে। সে চেশচয়ে উঠলো, আম দোভাষী, 
মুসলমান। আমার বাঁধন খুলে দাও । শুধু দোভাষীর কাজই আম কারি। 

গকল্ত ওতে কাজ হয় না। 

জুরার জবাব এল, __ঘাবড়াও মাং! ভেড়াকে পায়ের দিকেই বাঁধতে হয়, তা সে 
সাদাই হোক আর কালোই হোক। 

হৈচৈ চেপ্চামেচি ততক্ষণে সর্দারের কানে গেছে। উদ্বেগ-উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে 
সে এসে কামরায় ঢুকলো । 

হতভাগা ছোঁড়া! তীক্ষ কণ্ঠে সর্দার গর্জে উঠলো £ নীরেট আহাম্মক ফোথাকার ! 
করোছিস কি ? দীনদার কেউ কখনো নিজের বাড়তে মেহমানদের ওপর বাটপাড় করে, 
তাদের খুন করে শ'নোছস 2 আইন হলো, নিজের বাঁড়তে তাদের খাতর-আাত্ত করার, 
দানাপান 1দাব, তাদের পথে তারা চলে যাক। তারপর চাস তো পথে ভদের খন 
করাবি, কেড়ে-কুড়ে 'নাঁব। 

জুরা চটে উঠলো। বললে,_থামো বুড়ো, ভাগো এখান থেকে। অন্ধকারে 
নিজের পথ আমি নিজেই খুজে নেব। হাঁতিয়ারগূলো নিয়েছি, এবার গুদের খতম 
করবো। 

সর্দার গর্জে উঠলো আবার,_নচ্ছার আধপাগলা শয়তান! এ বয়েসে জাঙ্ষ অনেক 
দেখলাম, শুনেছিও অনেক। সে বছর তাগাইয়ের বাবা সেই ব্যাপারী 'কি বলেছিল 
শৃনিস্‌ নি? বলোছল, একটা তাঁজককে খুন করলে একশো তাঁজক তার জায়গায় এসে 
হাঁজর হয়। 

না না, হাজার !_মুসা চেপচয়ে উঠলো £ একশো হাজার তাঁজক বলশ্োভক এসে 
হাঁজর হবে। যাঁদ ভাল চাও, মরতে না চাও তো, আমাদের ছেড়ে দাও॥ জরা আমা- 
দের ওপর হামলা করেছে সাঁত্য, তবু হলফ করছি, ওর গায়ে আমরা হাত দেৰ না। 

বাঁধন ছেশ্ড়ার জন্যে ইভাস্কো তখন মেঝেতে গড়াগাঁড় দিচ্ছে। 

তীর কঠোর কণ্ঠে সর্দার এবার শাসয়ে উঠলো)_হতঙচ্ছাড়া পাজশ ছোঁড়া! তোকে 
আম শাপ দেব বলাছ। চীনা ব্যাপারীরা যে কেতাবখানা দিয়ে গেছে, জ থেকে আগ 
আখের গুনে দেখোঁছ জানিস 2 দেখোছ, মেহমানদের ছেড়ে দিতে হবেই! তা নইলে 
আল্লার গজব পড়বে তোর ওপর, সারা গাঁয়ের ওপর। 

জরা ততক্ষণে চূড়ান্ত ঘাবড়ে গেছে। এতটা হৈ-হল্লা হবে সে ভাবতে পারে নি, 
চেয়েছিল চুপিচুপি কাজ সারতে । সদরের শেষ কথার পব প্রাতবাদ করার বাকশ 
ক্ষমতাট্‌কৃও তার উবে গেল। 

ধারে ধীরে রাইঞল দুটো সে' নামিয়ে রাখলে মেঝের ওপর । 

মুসা ও ইভাচ্কো বেচে গেল সেবারের মতো। 


পরাঁদন সকালে গ্রাম ত্যাগ করার সময় জন্রার ম্যাচলক গাদা বন্দূকটাও তারা সঙ্গে 
নিলে। 


প্রথম খন্ত ৪৫ 


সারা গাঁয়ে এ একটাই মাত্র বন্দুক! শিকারের জন্যে ওটা রেখে যেতে ইস্কান্দার 
ও আয়েশা অনেক কাকৃতিমিনাত ধরাধার করলে। 

কিন্তু ইভাস্কো অনড়। মুসার মারফৎ সর্দারকে বললে, তোমায় ধন্যবাদ, বৃদ্ধ॥ 
তুমি আমাদের আশ্রয় দিয়েছ, শীতের হাত থেকে বাঁচিয়েছ। তোমার জন্যেই জুরাকে 
আমরা মাফ করোছ। কল্তু আমাদের হাড়গোড় এখনো ব্যথায় টনটন করছে। তার 
ওপর ফেরার পথে জুরার বুলেট খাব, সে সাধ আমাদের নেই! গ্রীজ্মের সময় আবার 
আমবা আসবো । আসবো তোমাদের জন্যে খাবারদাবার, রসদপন্তর আর জূতার ছাপানো 
কাপড়চোপড় নিয়ে । পুরনো এই বন্দুকটাও সঙ্গে আনবো সে সময়। 


5৬ দরল্ত ঈগল 


দ্বিতীয় পর্ব ১ 


সারা গাঁ অনাহারে ধকছে। সাড়া নেই, শব্দ নেই- অদ্ভূত নীরবতা থমথম করছে 
কুঠিগুলো 'িরে। লোকগুলো পাণ্ডুর, কঙ্কালসার। হাঁটতে চলতেও তাদের বড় কম্ট। 
একান্ত যেটুকু না করলে নয়, দুর্বলদেহে টলতে টলতে সেইটুকুই শুধু করে কোন- 
রকমে । এমন ফি কয়লা ও মেটে তেল আনার ক্ষমতাটুকৃও আজ তাদের নেই। 

কুকুরগৃলোর অবস্থা হয়েছে সবচেয়ে কাহিল। মানুষদের খাদ্যাভাব ঘটেছে সাঁত্য, 
তবু তাদের গুলজানের গুড়ো আছে । কিন্তু কৃকরগুলোর তাও নেই। একমার বাবু-ই 
শুধ্‌ ব্যাতক্রম । শিকাবী কুকুর হিসাবে তার জাঁড় নেই। যেনতেনপ্রকারে খাবার 
সে জুটিয়ে নেয়। 

এমাঁন করে দিন গাঁড়য়ে চলে? গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে কাটতে থাকে লম্বা শীতকাল। 

তারপর ধীরে ধীরে একসময় শীত-ব্দাষের আভাস জাগে, বসন্তের আগমনন 
সাড়া জাগে দিকে দিকে । যত 'দিন যায়, ততই তা স্গপম্ট হতে থ।কে। পাহাড়ের মাথায় 
মাথায় তুষার গলতে শুরু করে। বাতাসে ধুলোবালি ওড়ে। তুষারের ওপর হলদে 
বালুকণা জমে. রোদের তাপে তা গরম হয়। 

আর আনন্দ-কলরবে মুখাঁরত হয়ে ওঠে সারা গাঁ। 

দেখতে দেখতে কঠারগুলোর ছাদ থেকে তুষারের আস্তরণ অদৃশ্য হয়। কুকুর- 
গুলো সারাদন 'সেখানে রোদ পোহায়। 

জরা ও কুচাক পাহাড়ে পর্বতে ফাঁদ পেতে পাহাড়ী তাঁতর ধরে। গাঁয়ে মাংস 
আসতে শুরু করেছে। জাঁবনযাত্রা তাই এখন অনেকটা সহজ সচ্ছল । 

এক-একদিন সকালে তারিক্ষি মেজাজে সর্দার কুঠাঁর থেকে বোঁরয়ে আসে। মাথা 
নপচু করে গলা বাঁড়য়ে আধবোজা চোখে সতুষ্ণ নয়নে তাকায় নীচের গারখাতের 
দিকে । সেখানে এক উফ প্রম্রবণ থেকে সবসময় ধোঁয়া উঠছে। বুড়ো জুরাকে 
জিজ্ঞেস করে, হারে, বলতে পাঁরস, ওখানকার অবস্থা ি ? 

কাছের পর্বত-ঢালে তখনো কঠিন তুষার পুরু হয়ে জমে আছে। সৌঁদকে দেখিয়ে 
জুরা বলে, পথ এখনও সাফ হয় নি, হিমানী-সম্প্রপাত গলে নি এখনো । 

গ্রীষ্মে হমানী-সম্প্রপাত গলার পর ারখাতগুলো দেখা দেয়। তখন শুধু 
বাঁসন্দারা সঙ্কীর্ণ তাক বেয়ে এই গারিখাতাঁটতে নামতে পারে। হেমন্ত পর্য্তি 
পথটা চালু থাকে। তারপর পাচ্ছিল বরফে ঢেকে যায় আবার। তখন ও পথে নামে 
কার সাধ্য! সারা শীতকাল নীচের উপত্যকায় যাওয়ার পথ বন্ধ। 

একাঁদিন রাত্রে হঠাৎ ভয়ঙ্কর বজ-নর্ঘোষে সারা গাঁ জেগে উঠলো । সর্দারের কুঠ- 
রিতে গিয়ে জ:রা বললে, হমানী-সম্প্রপাত সাফ হয়ে গেল। পথ' এখন খোলা । 

সদ্দর নীরবে মাথা নাড়ে। 

পরাদন সকালে জুরা ও কুচাক সর্দারের পিছু পিছু রওনা হয় নীচে উপত্যকার 
দিকে। গাঁরখাতের ধার বেয়ে তারা নীচে নেমে এল। কিছ দূরে এক পার্বত্য 
নদী। তার পাড় ধরে চলে তারা শেষে উ্ প্রন্নবপাটর ধারে গিয়ে পেপছলো । 


প্রথজ থষ্ড . ৪থ। 


প্রশ্রবণ থেকে মেঘের মতো বাম্প উঠছে। চারদিকে সবুজ ঘাস আর জলজ আগাছা । 
বাতাসে স্যতিসেতে গিজে গন্ধ । 

সাবধানে স্রোত পার হায়ে তারা গরম জলের বড় এক কৃন্ডের ধারে এসে হাঁজর 
হয়। গরম মাটিতে গর্ত করে জুরা তার মধ্যে তাতির পাঁখর কয়েকটা ডিম রেখে 
মাট দিয়ে আবার ঢেকে দিলে সেগুলো । 

নমারজ পড়ে সর্দার আলখাজ্লা খুলে রেখে জলে নেমে পড়লো । কুচাককে 
বললে, নেমে আয়। ভূতপ্রেত দাত্যদানোর কুনজরের ফলে হাড়ে আর গাঁটে গাঁচে 
ব্যথা হয় তো! সে সব সেরে যাবে। 

্যাঁ, জলে নামতে হবে! ওরে বাবা! কুচাক পোঁছয়ে গেল। জরা কিন্তু নীরৰে 
চ্টপট নিজের জামাকাপড় ছেড়ে ফেললে । তার পরেই হঠাং ধরলে গিয়ে কুচাককে। 
জোর করে তার জামাকাপড় টেনে খুলে ফেললে। কুচাকের সে কী আর্তনাদ! 'কল্ছ 
কে শোনে কার কথা ' টানতে টানতে তাকে নিয়ে জরা জলে গিয়ে পড়লো । 

উ্ণ জল। গর্তে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে বড় আরাম। সন্ধ্যার দিকে ভারা 
খোশমেজাজে গাঁয়ে ফিরে এল। 

তারপর কয়েকটা দন কেটে যায়। 

জুরা রোজ ড্রাগন-পর্বতের চুড়োয় গিয়ে দাঁড়ায় আর বহুক্ষণ ধরে চারাঁদককার 
পর্ব তশ্রেণী খুপটয়ে৷ খুপটয়ে পরথ করে। অবাক হয়ে সে 3 কোথায় গেল পাহাড়গ 
বুনো ছাগলের পাল? কোথায় গেল ভেড়ার দল? নেকড়ে বা পাহাড়শ চিতাবাঘেরও 
তো পাস্তা নেই। 

নাঃ, এভাবে চলবে না! 

সোঁদিন সন্ধ্যায় £শকার থেকে ফিরে সে কুচাককে নিয়ে সারা রাত ধরে বুলেট তোর 
করলো॥ িসের খান থেকে তারা দিসে তুলে এনেছে। ছোট ছোট পাথরের নুড়ি 
সেই গলানো 'সিসের মধ্যে ফেলে তারা তোর করলে বুূলেট। 

কাজ করতে করতে কৃচাক একসময় গজগজ কবে ওঠে/হন বন্দক নেই, ভাৰ 
বুলেট ! বুলেট দিয়ে তূই কি করাঁব, বল তো? 

জরা বললে,--বাঃ! এর মধ্যে ভুলে গেলে ম্যাচলক গাদা বন্দুক দুটোর কথা ১ 
সে দুটো বিিয়ান্ড-কণকে লুকনো আছে না? 

পর দন ভোরে সূর্য ওঠার আগেই জূবা সর্দারের কৃঠাঁরতে গিয়ে হাজির হলো। 
সর্দার আগ্নেয় পাশে বসে আছে। জূরার ঝূলকালমাখা চেহারার দিকে সে জিজ্ঞাস, 
দম্টিতে তাকাল। জরা বললে” পর্বত সব ফাঁকা। বুনো ছাগল, ভেড়া বা পাহাড় 
মোরগ উলার, কোন কিছুরই পাত্তা নেই। শরৎকাল নাগাদ ছাগলগুলো মোটা হবে 
সাত্য; কিন্তু তত দিন সবূর করা মোটেই ঠিক হবে না। কৃচাককে 1নয়ে আমি 
শিকারে বেরোতে চাই, তাই অন্মমাত চাইছি। 

জনরার বেপরোয়া কথা বলাব ধরন দেখে বুড়োর মেজাজ খিশ্ড়ে গেল। 'বিরন্ত 
কণ্ঠে বললে,জানি। আগে গুনে দেখতে হবে, তারপর বলবো, কোন্‌ দিকে শিকারে 
বেরোবি। 

গণনার বই খুলে বসলো ইস্কান্দার। জুরাও বৌরয়ে পড়লো । মনে তার দূর্ভাবনা, 
সার দক্ষিণে 'র্বীলয়াপ্ড-কীকে যেতে না বললে, কি উপায় হবেঃ ওখানেই ভো 
'আছে বন্দুক দুটো। একা-একা বহুদক্ষণ সে ঘুরলো গ্রামের মধ্যে। কি করবে, 
িছুই ঠিক করতে পারছে না। শেষে এক সময় ডাক এল সর্দারের কাছ থেকে। 


৪৮ দুরষ্ত ঈগল 


সদর্রের কামরায় সবাই জমায়েত হয়েছে। ব্াঁড় ও মধ্যবয়সী মেয়েদের সঙ্গে 
আয়েশা এসেছে । এসেছে কিশোরেরা আর জয়নাব ও তরুণাঁর দল। 

কূচাককে নিয়ে জুরাও হাঁজর হলো। সবাই নীরব। 

সোনালী ড্রাগন-আঁকা লম্বা রেশ্শী চীনা আলখাল্লা গায়ে সর্দার উঠে দাঁড়ায়। 
জ্যোতিষী বিদ্যার বইখানা সে মাথর ওপব তুলে ধরেছে । মহাগাস্ভীরের সঙ্গে বই- 
খানা সে ঘ্াঁরয়ে দাক্ষণ দিক দোখয়ে দিলে। চোখের তারায় তার ধূর্তামর 'ঝাঁলক 
থেলে যায়। ম্যচলক বন্দুক দুটোর কথা সে ভোলে 'ন। 

অন্যদের অবাশ্য ওসব বুঝবার কথা নয়। তারা সবাই স্বস্তর ?ন*বান ফেললে । 

সর্দার বললে, দৈব ও ভবিতব্যের বিচক্ষণতাকে ধন্যবাদ দাও। দক্ষিণ দিকে যাও- 
যার নির্দেশে এসেছে। সেখানে 'বাঁলয়ান্ড-কাঁকে হম্টপুষ্ট ছাগন-ভেড়া প্রচ্ব্র পাবে। 
তোমাদের আভযান সফল হোক। 

জুরার সঙ্গে জয়নাবের দৃষ্টি বিনিময় হয়। সর্দারের কথায় জয়নাবের চোখে 
খুশির ঝিলিক খেলে গেল। কামরা থেকে বেরনোর সময় নীচু গলায় সে জ.রাকে 
বএলে,- প্রার্থনা কার, ছাগল-ভেড়ার অঢেল মাংস তুম যেন আনতে পার, সেই সঙ্গে 
উলারের মাংসও। ৪ 

মূচাক হেসে জুরা নীরবে মাথা নাড়ে। 


দ্বিতখৃম্ পর্ব 


পর দন ভোর হতেই জূরা ও কূচাক 'শিকার-আঁভবানে বৌরয়ে পড়লো। পরনে 
তাদের ছাগল-চামড়ার পোশাক। 

ক্‌চাক মধ্যবয়সী--বেশটেখাটো মানুষ । সাবা গ।ষে বাঁদবেব মতো লোম। দু বাহ 
আজানুলাম্বিত। টকটকে লাল মুখ বুড়োদের মতো ভাঁজপড়া, ক%ত। 

জুরা তেইশ-চাঁক্বশ বছরের তরুণ । বাঁলম্ঠ দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত চওড়া কাঁধ। সে 
ীনয়েছে বুলেট ও বারুদে ভার্ত চিতাবাঘের মাথা আঁকা বন্দুকের বাকস। 

আর কুচাকেব ঘাড়ে মারচ ও সুগন্ধ লতাগুপ্মের মশলায় শাসা একগাদা থাঁল। 
ও*তাদ মাংস-রাঁধূনী 'হল্সবে তার সুনাম আছে। জুরার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে 
চলতে প্রাণ তার ওল্ঠ'গত। 


লবণ তারা সঙ্গে নেয়ান। 'বাঁলয়াপ্ড-কীকের পাহাড়ে পর্বতে নীল, পাটল ও ধূসর 
রঙের পাহাড়ী লবণ পাওয়া যায় প্রচুর । 


ছাগল ও ভেড়ার িঙের বেড়া দিয়ে ঘেরা গ্রামখানা তারা বহু পেছনে ফেলে 
এসেছে । তাদের হাতে লাঠি ও কুড়ূল। ভোরের 'হমে তুষার তখনো শন্ত। পায়ের 
নীচে তুষার ভাঙছে মঠ্‌ মচ্‌ শব্দে। দুই কুকুর তাদের সঙ্গে ক্ষিপ্রগাত বুদ্ধিমতী 
বাব আর রাঝায়া। 

ছুটতে ছুটতে রাকু বহ্ দূর এাঁগয়ে যায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সে। 
অধসর আগ্রহে 1শকাবীদের জন্যে ক্ষণকাল অপেক্ষা করে আবার ছোটে সামনের 'দিকে। 
নানা দিক থেকে পাহাড়ী ছাগলের গন্ধ নাকে আসছে তার। 


প্রথম খন্ড ৪১৯ 
ঈগল ৪. 


উচ্চ পার্বত্য এলাকার দাঁড়কাকের ঝাঁক আঁবরাম ডাকছে আর চক্তাকারে উড়ছে 
ওদের মাথার ওপর । তাদের লাল ঠোঁট, লাল পা। 

পৰব্তের পর পর্বত পার হয়ে শিকারীরা ক্রমশঃ ওপরে উঠছে-উণ্চ থেকে আরো 
উ্চুতে। পথঘাট জুরার পাঁরাঁচত। কখনো তারা চলেছে খাড়া গভীর খাদের ওপর 
দিয়ে, কখনও বা ছাগল-চলা সরু পথ ধরে। পথ সেখানে এত সরু যে, সোজাভাবে 
হাঁটা অসম্ভব। 

পর্বতের যে দিকে রোদ, তারা পারতপক্ষে সে দিক "দিয়ে চলার চেস্টা করছে। 
উষ্ণ রোদের তাপে উচ্চু পার্বত্য ভূঁম সবুজ শ্যামল। কন্তু ছায়ায় এলেই মুখ- 
হাত-পা যেন ঠান্ডায় জমে যায়। 

1িউাঁলপ ফুলে ঝলোমলো তৃণভঁম একের পর এক পার হয় তারা বেগুনি, পাটল, 
হলদে, নীল, ডোরাকাটা ও ছিটদেওয়া 'টিউলিপের সমুদ্র যেন_ উত্তরে লু হাওয়ায় 
ম্‌দএমল্দ দশলহছে। 
কোথায় উবে গেছে। খোশমেজাজে গান গাইতে গাইতে হাঁটছে সে নভীক দু 
পদক্ষেপে । কুচাকের দিকে ফিরে এক সময় সে হাঁক ছাড়লে, বলি, ও ডাঁশে-কাটা 
জোয়ান, গান ধরো না! 

জ্‌রার সঙ্গে তাল রেখে চলতেই কুচাকের প্রাণান্ত। মাথা নাড়তে নাড়তে ঝাঁঝের 
সঙ্গে সে জবাব দেয়,_হু* গান! সোজা খাড়া পর্বতের খাঁজ আঁকড়ে চলতে হচ্ছে, 
একটু পা ফসকালেই ব্যস! একেবারে সটান অতল খাদে! এই অবস্থায় বলে কিনা 
গান! তুই হাল গিত়ে, বুঝাঁল, একটা আস্ত ইয়ে ! 

কুচাকের দাঁতে দাঁত আটা 'িস্ফারত চোখের অবস্থা দেখে জুরা হাসতে থাকে৷ 

একসময় 'গাঁরদ্বাবে এসে পেশছলো তারা । উক্জুরে ঝোড়ো হাওয়া যেন ডীঁড়য়ে 
নিতে চায়। চারাঁদককার পর্বত থেকে বায়ূতাঁড়ত তুষার-গাদায় গোটা গারখাত ভরে 
গেছে। এগোনোর পথ বন্ধ। 

শিরখাতের চেহারা দেখে জুরা চমকে গেল। শিউরে উঠলো কূচাক। আর্ত চিংকার 
বোঁরয়ে এল তার গলা থেকে; সব্বোনাশ ' এ সাদা পাঁক পার হতে হবে ! 

স্যাতিসে'তে ভঙ্গুর তুষার রোদে গলতে শুরু করলে কি রকম বিপজ্জনক হয়, 
সে ভালভাবে জানে। পা 'দিয়েছ ক, নীচেয় তাঁলয়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দফা- 
রফা। তারপর আর 'কি! ছাগলের মাংস, ভেড়ার মেট্ীল ও চার্বর সাধ তোমার 
গমটে গেল চিরকালেন মভো ! 

সে কাঁহ কাই করতে থাকে, আমরা বন্ড আগে এসে গোঁছ, বুঝাল ! ভেড়াগুলোয় 
এখনো ঠিকমত চার্ব লাগে নি। শরংকালে পথঘাট কত ভাল থাকে, ভেড়ার গায়ে 
তেমাঁন পুরু হয়ে চার্বও জমে প্রচুর। 

জুরা জবাব দেয় না, দাঁড়য়ে দাড়িয়ে ভাবে। তারপর একসময় বাবুকে সে হবকুম 
করলে এগিয়ে যেতে। ॥ 

ধীরে ধীরে বাবু এগিয়ে ষায়। ধারে সুস্থে সামনের দুই থাবা সে রাখলে তুষারের 
ওপর॥ সঙ্গে সঙ্গে পা বসে গেল। চকিতে লাফ মেরে বাবু পিছন হটে এল 

জরা তেড়ে উঠলো, _যা, এগিয়ে যা বলাছ! 

কিন্তু বাব এবার শুয়ে পড়লো । এমনভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল, যেন 
জদরার কথা শুনতেই পাচ্ছে না। 


&০ দূরল্ত ঈগল, 


জুরা আবার পরখ করে তুষারের গাদা । শেষে বললে, নাঃ, এ পথে এখন এগোনো 
যাবে না, কাল ভোর পর্য্ত দোর করতে হবে॥ তুষার তখন জমে গয়ে শস্ত থাকবে। 

গ্রীষ্মকালীন পশচারণভূঁমির পাশে, সামনের 'দিকে ঝ্য'কে-পড়া এক পাহাড়ের তলায় 
গুহার মতো এক ফাটল। সেখানে তারা রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে। গত হেমল্তে 
সেখানে 'বাচীল ও ঘু*টের জবালাশন গাদা করে রেখে যাওয়া হায়োছল। কুচাক কেটাঁলতে 
খাঁনকটা তুষার গাঁলযে জল ফুটিয়ে নেয়। পাতলা লপাঁস তোর করে তা থেকে । তার- 
পর গরম লপ্নস, তারা গিলতে থাকে ঢকঢক করে। গা দিয়ে তাদের ঘাম ছোটে । 

এক কাপ লপাঁপ জুরা তুলে নেয় বাবুকে দেবার জন্যে। কাপটা দেবার জন্য 
বাবুর দিকে সে হাত বাড়াতেই, কুচাক হাঁ হাঁ করে উঠলো, জুরার হাত থেকে ছেশ 
মেরে ছিনিয়ে নিলে কাপটা। খেশকয়ে উঠলো সে তোর ফি আঞ্ষেল শুন! মাথা 
খারাপ হয়েছে নাক! কুকুর হলো গিয়ে নোংরা ইতর জানোয়ার । মুসলমান যে কাপে 
খায়, তুই কিনা তাকে সেই কাপে কালো নোংরা নাক ঢুকিয়ে খেতে বলছিস ! 

বিড় বিড় করতে করতে সে কুকুর দুটোকে খাওয়ানোর জন্যে পাথরের মধ্যে গর্ত 
খুঁজে বের করে। খানিকটা লপৃস সে ঢেলে দেয় তার মধ্যে। বাকিটুকু তার নিজের 
উদরস্থ করার ইচ্ছা । 

জুরা তেড়ে উঠলো, ভাল হবে না বর্লাছ! অত লোভ ভাল নয়। 

দীর্ঘশবাস' ফেলে কচাক বাঁকটুক সঙ্গে সঙ্গে গর্তে ঢেলে 'দিলে। 

কুচাককে ঠেলে সারিয়ে রীঝাযা ছুটে গেল লপ্সর দিকে । তারপর-যেমন মাঁনব, 
তেমনি কুকুর! জভ পুড়িয়ে কেউ কেন্উ করতে করল্ত হাভাতের মতো সে গিলতে 
শুর করলো সেই ফটেন্ত লপাঁস। বাবুবও ক্ষিদে পেয়েছে সাঁত্য, কিন্তু লপৃাঁস 
ঠাণ্ডা না হওয়া পযন্ত সে বসে রইল, তারপর ধাবে সুস্থে খাওয়া শেষ করলে। 


দ্বিতীয় পর্ব ৩ 


পর দিন ভোরে সূর্য ওঠার আগেই তারা গিবখাতের ধারে এসে দাঁড়ায় । 'গার- 
খাত ভরা তুষার- ঠাণ্ডায় জমাট বেধে আছে। জরা পার হবার তোড়জোড় করে। 
ক্‌চাককেও বলে তৈরী হতে। 

কুচাক প্রথমে চেশচামেচি হাম্বিতাম্ব করলে । কন্তু যখন দেখলে যে, জুরা রওনা 
হচ্ছে, তখন কপাল চাপড়ে তাকেও অনুসরণ করতে হয়। 

জমাট তুষারের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, হামাগাঁড় দিয়ে হাত টেনে টেনে তারা 
সন্তর্পণে এগোতে থাকে, মনে হয় যেন সাঁতার কেটে চলেছে। সময় সময় দেহের 
ভারে তুষারের স্তর হঠাৎ মচ্‌ করে বসে যায়, নিদারুণ ভয়ে মানূষ ও কুকুর উভয়েই 
দম আটকে নশ্চলের মতো পড়ে থাকে । 
একি রি করা দলা পার হলো । আবার রওনা হলো গল্তব্যস্থলের 

দিনের পর দিন তারা পর্বতের পর পর্বত, নদ-নদী ও হিমবাহ পার হয়ে চলেছে। 
পর্বতের ঢালে পাহাড়ী বুনো ছাগল ও ভেড়ার পাল নজরে পড়ে। শিকারণদের দেখেই 
তারা পর্বতের মধ্যে অদৃশ্য হয়। আর জুরা অসহায়ের মতো নিজের হাত কামড়ায় ও 


প্রথম খন্ড ৫১ 


শাপ-শাপান্ত করতে থাকে সেই লোক দুটোকে, মূসা ও ইভাস্কোকে, যারা তার 
বদ্দকটা কেড়ে নিয়ে গেছে। 
পথ শেষ হয়ে আসছে। তারা শেষ পারিদ্বারে এস পেণীছলো। লবণান্ত টুজ-সু 
নদীগুলোর জলাবভাঁজকা-পর্নতের ভেতর 'দয়ে গেছে এ পথ। বিরাট বিরাট জলপ্রপাত 
বহ্‌ উষ্চ্‌ থেকে িপ্ধল গর্জনে নীচে নানা দিকে ঝাপিয়ে পড়ছে। 
জরা লাল রঙের খাড়া উ্চু পর্বতগলোব ঈদকে ফিরলো! এঁ দিকেই পর্বত- 
গুলোর ওপারে সেই সৌকসাই নদী, এক গিরিসঙ্কটেব ভেতর দিয়ে ভীম 'বিক্লমে 
বোৌবয়ে আসছে । 
সামনের সৃবিশাল পর্বতের দেয়ালে অনেক ফাটল। কোন কোন ফাটল আকারে 
বড়, তাদের ভেতর দিয়ে একজন লোক কোনরকমে গলে যেতে পারে॥ একটা ফাল 
*জুরা বেছে নেয়। সেটা দিষে নীচে ওপাশে সৌকসাইযেব তারে নামা যায়। 
জুরার কান্ড দেখে ক্‌চাকের আক্েলগুড়ুম ! সে কাকুতামনীতি করতে থাকে, 
না, না, এখেন দিয়ে নয় রে, এখেন দিয়ে শয়! চল্‌ ঘুরে যাই। অন্য পথ খুজে বের 
কার। 
ণিলন্তু জরা বাপর বেটা। বাবাব সঙ্গে থেকে ছোটবেলা থেকেই সে ছাগল-চলা 
পথকে ঘৃণা কবতে শিখেছে । বাবা বলতো,মনে রাঁখস্‌, নিজে আগে নিজের 
পগ ঠিক করাঁব। তাহলে দেখাব, কাফেলার দলকে দল তার পথে চলেছে। ভেড়ামার্কা 
লোকেবাই শুধু পুরনো পথে চলে । নিভশীক [শিকাবী যে, ছাগল-চলা পথে চলতে সে 
লজ্জা পায়। ছাগলের পালের সর্দাবকে দেখোছিস্‌ তো, নিজে সে পথ বেছে নিষে 
দলের আগে আগে চলে। তৃইও তেমাঁন চলব গোষ্ঠীর আগে আগে_সবার সামনে 
বাবাব এ শিক্ষা জুরা ভুলতে পাবে না, তার কথাগুলো মনে শেখে আছে। তাই 
কৃচাকেব কথায় কান 7দবান প্রশনঈ ওঠে না। তাকে এক ধমক দিয়ে সে বাবুকে কাছে 
ডাকলে । তাকে তুলে খিনষে সে ঝুলিয়ে দিলে কাঁধেব দ্‌ পাশ দিয়ে । 
বাবুর শীগ্গীরই বাচ্চা হবে। উন্‌ সে শান্তভাবে চুপ করে থাকে। জুরাব 
কাধর দু পাশ দিয়ে তাব পা চাবখ'না ঝুলছে । মানবের ওপর অট,ট আস্থা ও আনু- 
গতা প্রকাশ পায় তার কটা চোখের চাহানিতে। 
বাবৃব পা শন্ত কবে ধুর জরা হাঁট্‌ ভেঙ্গে ফাটল্র মধ্যে পা ঢুঁকষে দেয়। তাব- 
পর কনুই ও হাঁটুর ওপর ভর 'দিষে নামতে শুরু করে নীচেল 1দকে। 
কচাক এাঁদ্ক আল্লাব কাছে দোয়া মেগে নমাজ শেষ করেছে । উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় 
গোঙাতে গোঙাতে সে জ্‌রান পেছনে রওনা হবার জন্যে পা বাড়াতেই, কাঁধের ওপর 
শুব হলো বীঝাস।ব ছটফটাঁন আন কেন্উ-কেউ আর্তনাদ। কাজেই, ফাটলে নামাব 
আগে বাীঝায়াকে দাঁড় দষে পিঠের সঙ্গে বেধে নিতে হলো । 
দালুণ অ'তঙ্কে ও উৎকণ্ধায় কৃ্চাকের হাত-পা থব থব কান কাঁপছে। সে গোঙায় 
আর গনে মনে মাথা কোটে ইম্টদেবতার পায়ে। জুরার নিকচি কবছে সে মনে মনে,_ 
হতভাগা নচ্ছার কোথাকার! ওর জিদ আর হামবড়াঁমর জন্যে আজ নির্ঘাত মরতে 
হবে। 
জুরা *দীর দিকে মূখ করে নামছে। কিন্তু কুচাকের ঠিক উল্‌টো-সে নামছে 
দেষজেক দক মু, কবে অনত্তাডক তার চে কত্ভকে গেছি) নু জে গেষ, এমন, 
সমর যে পাথরখানা ধরে সে নামছে, সেটা হঠাৎ খসে এল। কৃচ'ক আর্তনাদ করে 
উঠলে", গেলাম, গেলাম ! ধর ধব্‌! 
জরা হাতিমধো নদীর উচ্চ্‌ পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্‌চাককে ধরতে হলো না, 


ই দুরন্ত ঈগল 


পড়াটা সে নিজেই সামলে নিয়েছে। যখন সে চোখ মেললে, দেখলো, আর এক ধাপ 
নামলেই পাড়ে গিয়ে পেপছবে। 

সৌকসাইয়ের কূলে এসে দাঁড়াল দুজনে । 

পৃবে বহু-বহ্ দূরে মেঘমৌলী পধত থেকে সৌকসাই উঠেছে। পাহাড়-পর্বতের 
ভেতর দিয়ে তার ফৌনল খরম্রোত সগর্জনে প্রবাহিত। কিছু দূর এসে সে ওপর 
থেকে ধাপে ধাপে একের পর এক প্রপাতের আকারে নঈচে নেমে গেছে। দু দিকের 
খাড়া উচ্চ পর্বতের দেয়ালে ঘা খেতে খেতে বজহগঞ্জনে ঝা!পয়ে পড়ছে নীচে গাঁর- 
সঙকটের মধ্যে। স্রোতের টানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই নদীখাত 'দয়ে দু দিকের 
পর্বতের দেয়ালে ধান্ধা খেতে খেতে হালকা খেলনা বলের মতে। গড়।তৈ গড়াতৈ চলেছে। 
তাদের ধাক্কায় পর্বতের গা থেকে বড় বড় পাথরের খন্ড লঙে পড়ছে আঁবরাম। 

কুচাক তো দূরের কথা, জুরা পর্যন্ত হকচ'কিয়ে যায। তার সামনে ফৌঁনল 'বিপূল 
জলরাশর দুরন্ত খরম্রোত_আবরাম গর্জনে বয়ে চলেছে । জলীয় বাষ্পে ও জল- 
কণার ঝাপটায় নদীর ওপরকার বাতাস ভারী। বসন্তকালে নদীর এই দুরন্ত জলভরা 
চেহারা সে আগে কখনো দেখোঁন। গ্রীজ্মকালের কথা অবশা আলাদা। তখন হিমবাহ 
গলতে শুরু করে। সৌকসাই তার সপ্রশস্ত বিরাট গোটা খাতটায় ছাঁড়য়ে দেয় 
নিজেকে 

হতভম্বেব মতো জরা দাঁড়য়ে থাকে। আতঙ্কে কুচাকের মুখে শব্দ নেই। হঠাৎ 
জুরার নজর পড়ে তুষারের বড় বড় চাংডার ওপব। স্রোতে পাক খেতে খেতে চাংড়া- 
গুলো ভেসে চলেছে। জু্‌রা এবার হেসে ফেললে । এতক্ষণে সে বুঝতে পারে ব্যাপারটা । 
বললে, দেখছো, পলকে পলকে জলের পাঁরমাণ কিভাবে একটু একটু করে কমছে ? 
দেখতে পাচ্ছ 2 উজানে নদীর খাত কোথাও 'হিমানী-সম্প্রপাতে নিশ্চিত বন্ধ হয়ে 
গেছলো, ম্োতও তাই আটকা পডোছিল। এখন সেই বিপুল তুষার-ধস ভেঙে স্রোত 
বোঁরয়ে এসেছে। 

ঘণ্টাখানেক পবে জল কিছন্টা কমলো সাঁভা, 'কন্তু নদী তখনো বিক্ষুব্ধ ফেনিল, 
মের মতো ঠাণ্ডা । 

দাঁড়র এক লম্বা ল্যাসো বা ফাঁস জরা এবাব খুলে ফেললে, মাথার ওপর বার- 
কস্যক পাক মেবে সেট" সে ছূড়ে দিলে ন্ীব ওপর দিমে। ওপাবে বড এক পাথরের 
চাংড়াঘ ফাঁসটা আটকে গেল। জরা ও কুচাক এবপর গায়ের কে'ট খুলে ফেললে । মাল- 
পন্র যা সঙ্গে ছিল সব ভাল করে জড়িষে বেধে নাল কাঁধেব সঙ্গে। 

দূরে সৌকসাইয়েত্র উজানে ভযাবহ তৃষাব-ধসেব গজন শে'না যায়। অবশিষ্ট 
তষাবেক বিশাল চাংড়াগুলো কখনো ম্রোতির মখ আটস্ক দিচ্চে, কখনো বা নিজেরাই 
গুশড়য়ে ষাচ্ছে জলের তোড়ে । নদীও তাই ইদছ অসমভাবে। জল কখনো ফূলে ফে'পে 
দু কূল ভাসয়ে দচ্ছে, কখনো বা নীচেয় নে"্ম যাচ্ছে। 

স্রোতে সাময়িক ভাটা পড়তেই জ্‌বা ল্যাসো ধরে ঘাঁর্পীবক্ষব্ধ জলে নেমে পড়লো । 
ল্যাসোব শেষপ্রান্ত সে আগেই বাবর বু ও কাঁধ জাঁড়য়ে বেধ দিয়েছে । নদীর মাঝ- 
খানে এসে সে ল্যালোয় টান মারলে। 

জলের ভয় বাবুর কোনাঁদনই নেই। তবু আজ ফোনল দুরন্ত 7ঘ্রাতের "দকে 
তাকে সে ধীর শান্ত কম্টে একবার কঁকষে উঠ অভ্স্দ দলে মধ্যেই ভাব বাজ্জ 
হবে। তাই বংশরক্ষার সহজাত সংস্কার বশে সে পোঁছয়ে গেল বারেকের জন্যে। 
কিন্ত জরা দড়িতে জোরে টান মারতেই সন্তর্পণে নেমে এল নদশতে। সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রোতের তোড়ে তার পা ফসকে গেল। সে ভেসে চললো অসহায়ের মতো। 
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জূরার হাতে ল্যাসো ধনূকের 'ছিলার মতো টানটান হয়ে আছে। বাবু আছাঁড়- 
ছাড় খাচ্ছে ঢেউয়ের মধ্যে, স্রোতে ঘুরপাক খেতে খেতে তাঁলিয়ে যাচ্ছে বারবার । 
জুরার ভয় হয়, হাত থেকে ল্যাসো ছিড়ে না যায়। তাহলে সৌকসাইয়ের তীর ম্োত 
বাবুকে টেনে নিয়ে ফেলবে প্রচণ্ড তরঞ্পক্ষৃত্থ গভীর মুক্সু নদীতে । বাবু হাঁরয়ে 
যাবে চিরকালের মতো । 

বাবু হাবৃডূব্‌ খাচ্ছে_প্রায় ডুবে যাবার অবস্থা। জলকণার মেঘে জুরা তাকে 
সময় সময় দেখতেই পাচ্ছে না। তার শনজেরও পা শস্ত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর 

শেষ পর্যন্ত জরা পাড়ে এসে উঠলো । দেখলো, স্রোতের ধাক্কায় বাবু আগেই কূলে 
এসে পড়েছে । গরম বালির ওপর গড়াগাঁড় দিয়ে সে গায়ের লোম শুকোচ্ছে আর গা 
ঝাড়ছে। গা শূকোতেই সে বিশ্রামের জন্যে শুয়ে পড়লো । দুর্বলতায় সারা দেহ তার 
খরথর করে কাঁপছে ॥। পেটের দুই কোঁক ক:চকে যাচ্ছে বারবার । 

জরা ল্যাসোর প্রান্তে একখণ্ড পাথর বেধে আবার তা ওপারে ছুড়ে দলে কুচা- 
কের 'দিকে। ওপার থেকে কুচাকের গালমন্দ আর রাঁঝায়ার কেন্উকে'উ আর্তনাদ কানে 
আসছে। জল দেখে রাঁঝায়া তটস্থ। সে পালানোর চেষ্টা করে, কুচাককে কামড়াতে 
যায়। ল্যাসো দিয়ে কৃচাক তাকে অনেক কম্টে বেধে ফেললে। রাঝায়া দাঁত "য়ে 
সেটা কাটার চেস্টা করে। | 

যাই হোক, হেখ্চে কেশে, থুথু ছিটিয়ে, হঁসিফশাস করতে করতে কুচাক শেষ 
পর্যন্ত এপারে উঠে এল ॥ রাঝায়ার পেটে প্রচুর জল ঢ্‌কেছে। ল্যাসো 'দয়ে তাকে 
টেনে আনতে হয়েছে । জুরা তার পেছনের দু পা ধরে মাথা নীচ্‌ করে ঝাঁকুনি দিতেই 
নাকমূখ দিয়ে হড়হড় করে জল বোরয়ে এল। রীবায়ার গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড় 
আওয়াজ আসছে। বালির ওপর তাকে শুইয়ে দিয়ে জুরা তার বুকাঁপঠ মালিশ করতে 
শুরু করে। ধারে ধীরে রাঁঝায়ার জ্ঞান ফিরে এল। 

কাপড়ল্চাপড় শুকোতে গেলে দোৌর হবে, তাই কোট গায়ে চাঁড়য়েই তারা রওনা 
হলো। জোরে হটিছে তারা শরীর গরম করার জন্যে। তা ছাড়া হাতে সময়ও কম। 
সূর্যাস্তের আগেই শকারীদের আস্তানায় পেশছতে হবে! 

গাছপালাহীন নাড়া পর্বতের পর পর্বত আঁতক্রম কবে তারা ক্রমেই উষ্চু থেকে 
আরো উত্চুতে উঠছে। বরফাচ্ছ্ধ ছোট ছোট' কয়েকটা নদীও পার হয়। শেষকালে 
তারা এক গারখাতে এসে পেপছলো। চিরহারং জুনপার গাছের এক গভীর অরণ্য 
এখানে । তার পেছনে শনদ্র তুষারের পটভূমি। 

গাছপালাবিবাঁজজত এই সুউচ্চ পর্বত-রাজ্যে মাঝে মাঝে সবুজ তণভূমি ছাড়া 
আর সবই নগন উষর। এখানে তাই এত বড় একটা জঙ্গলের আঁস্তত্ব যেমন বিস্ময়কর, 
তেমীন অদ্বাভাবক। কোথা থেকে কোন- বাতাসে এখানে পাইন ও জুনিপার গাছের 
বীঁজ ভেসে এল, কেউ জানে না। অরণ্য কিন্তু ক্রমবর্ধমান, দিনে দিনে চারাঁদকে তা 
দেহ' বিস্তার করছে। 

এখানে এসে জরা ও কুচাক ছাড়াছাঁড় হলো। জুরা চললো অরণ্যের সেই অংশে, 
গত বছর যেখানে বড এক জ্যানপার গাছের ফোঁকরে একজোড়া ম্যাচলক বন্দূক তারা 
লকয়ে রেখে গেছলো। শিকারের জায়গায় অন্ব্শস্তের কিছ ছু লুকিয়ে রেখে 
যাবার এ রাঁতি ?িকারীদের মধ্যে চলে আসছে বংশপরম্পরায় । 

ক্‌চাক চলেছে গুহার দিকে লাফিয়ে লাফয়ে। 


ধোঁয়ায় কালো প্রকাণ্ড এক গ্হাসেটাই শিকারীদের ষুগ-যূগান্তের আস্তানা । 


৫৪ দূরল্ত ঈগল 


আঁত সাধারণ গৃহা-কোনরকম বৈশিল্টয বা্জত। যেসব গূহায় ভাল.কেরা 
আস্তানা; গাড়ে, তাদের থেকে এর কোন তফাতই নেই বলতে গেলে । 

চলতে চলতে কৃচাক আপন মনে 'িড়াবড় করছে, হু", হা, আধ-সেদ্ধ টাটকা 
কষা মাংস খাওয়াই িরাঁঘজদের রীতি । আহা রেঃ শকার যেন তোর প্রচূর জোটে, 
জরা! 
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জরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছে । পুরনো পাতা ও. ফুলের তীব্র গন্ধ নাকে আসছে। 
সে বক ভরে ঘ্রাণ নেয়। একটু আগেও িদেয় ও ক্লান্তিতে পা চলাছল না। কিন্তু 
এখন 'সে পাথর থেকে পাথরে, তুষারের গাদা থেকে গাদায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। 
কোন ক্লান্তি নেই) 

নাকে মূখে গাছের ডালপালার ঝাপটা লাগছে। সূর্য অস্ত যায় নি বটে, কিন্তু 
গাছপালার নীলাভ ছায়ার নীচে [হমেল ঠান্ডা? তুষার জমতে শুরু করেছে। 

বাবু এগিয়ে গেছে। হঠাৎ দুর থেকে তার "চিৎকার কানে এল। থেকে থেকে 
ডাকছে সে। জরা দৌড়তে শুরু করে। 

গাছপালা পাতলা হয়ে আসছে। শেষে জঙ্গলও শেষ হলো। জঙ্গলের গায়েই 
প্রকান্ড মোটা এক জ্যানপার গাছ। হঠাৎ দুটো ভালুক বোরয়ে এল সেখান থেকে। 
লাফাতে লাফাতে তারা পর্বত বেয়ে দ্ুত ওপরে উঠে গেল। 

জুরার নজর পড়ে ত্‌তীয় আর একটা ভালুকের ওপর । সোজা হয়ে বসে সে বাবুর 
হামলা রোধ করছে। 

বাবু তার ওপর ঝাঁপয়ে পড়ছে বারবার জুরাকে দেখে ভালুকটা গর্জন করতে 
করতে ছুটে পালালো । আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠর মতো কি একটা জানিস ছিটকে পড়লো 
তার থাবা থেকে । অদূরে একখণ্ড পাথরের ওপর গিয়ে সেটা সজোরে পড়তেই তার গা 
থেকে আগুনের ফুলাঁক ঠিকরে উঠলো । 

জুরা ছুটে গেল 'জীনসটার দিকে । ম্যাচলক বন্দুকের দুমড়ানো নল একটা । নলটা 
তুলে নিয়ে সে হায় হায় করে উঠলো, ধেয়ে গেল জুনপার গাছটাব দিকে । 

সেখানে গিয়ে তার চক্ষাস্থর ! গত বছর জুনিপার গাছটার গায়ে অনেক কষ্টে 
বড় এক ফোকর করে তার মধ্যে সে লুকিয়ে রেখে গেছলো বন্দুক দুটো-আজ তা 
লোপাট, তছনছ হয়ে গেছে! গাছের তলায় ইতস্তত ছাঁড়য়ে আছে বন্দুক দুটোর 
দোমড়ানো ভাঙাচোরা অংশ আর শিকারের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম। 

মাথায় হাত 'দয়ে সে বসে পড়ে, বঝতে পারে ব্যাপারটা । ক্ষুধার্ত ব্রাউন বা 
বাদামী ভালুকের দল শীতের ঘুম থেকে জেগে উঠে শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘৃরতে 
এখানে এসে গাছের মধ্যে মানুষের গায়ের গন্ধ পেতেই গর্ত ভেঙে বন্দুক দুটো টেনে 
বের করেছে চার্বমাখা চামড়া দিয়ে জড়ানো ছিল বন্দুক' দুটো । 

ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় জুরা যেন বোবা হয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে 
ভাঙা বন্দকগদলোর দিকে । এখন উপায়? ভবিষ্যতের কথা মনে হতেই ফার-ট.পির 
নীচে তার মাথার চুল পর্যন্ত আতঙ্কে ও দুভাবনার খাড়া হয়ে উঠলো। মাংস যোগাড়ের 
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সব আশাই নির্মূল! বন্দুক নেই-কি দিয়ে সে শিকার করবে ? অনাহারের হাত থেকে 
গাঁয়ের লোকজনদের বাঁচানো তো দুরের কথা, সে ?নজে যাচবে কি খেয়ে ১ 

ভাবতে ভাবতে চোখে তার জল এসে যায়। 'নম্ষল রাগে সে পাগলের তো ছঢ 
ছাট শুরু করলে। বন্দুকের ভাঙা নল দুটো এক-একবার সে কুড়িয়ে নেয়, ?নয়েই ছুড়ে 
ফেলে দেয়, 88799559505 নীরেট গাধা, 
আস্ত নীরেট গাধা সে! 

আবার সেই ভাল.ক__বাদের সঙ্গে প্রাতি বছরই তাকে কঠিন লড়াই করতে হয়! 
তার 'স্থর বিশ্বাস, শিকারের এই এলাকা স্থকে ভালুকরা তাকে ভাড়াতে চায়। 1কন্তু 
সে-ও বাপের বেটা-প্রাণ যায় সে-ও স্বীকার, হার সে মানবে না! 

দূঃসহ রাগে হঠাৎ সে ছোরা টেনে বের করলো, তারপর পর্বত বেয়ে ওপর 'দকে 
ধাওয়া করলো ভালুকদের পেছনে। 

কিন্তু কষেক পা যেতে না যেতেই__হঠাং এ কী! শাঁ শাঁ শব্দে তার দিকে 
বড় এক পাথরের চাংড়া নেমে এল, তীরবেণে বোঁরয়ে গেল তার মাথার ওপর 'দিয়ে। 
তারপরেই পর্বতের ঢাল বেয়ে গাঁড়য়ে নামতে শুরু করলো পাথরের পর পাথরের বড় 
বড় চাংড়া। 

ব্যাপার কিট জন্বা হতভম্ব। ভূমিকম্প ? কিন্তু কই, পর্বতে কোন কাঁপাঝশপা 
নেই তো! পাখরগুলো একের পর এক বলের মতো গাঁড়য়ে নেমে আসছে । লঘুপদে জুরা 
লশফয়ে লাঁফয়ে বারবার তাদের পাশ কাঁটয়ে যায়। কখনো কখনো তার কানের 
পাশ দিয়েও পাথবেব খণ্ড শোঁ শোঁ শব্দে বোরয়ে যাচ্ছে, সশব্দে নীচে খাতে গিয়ে 
পড়ছে। খাতে গভীর তুষারের পাঁক। খণ্ডগুলো পণকে তাঁলয়ে যাচ্ছে। 

কিছুই' বুঝতে পারুছে না জুরা। সমস্ত ব্যাপাবটাই তার কাছে দুর্বোধ্য হত- 
বুদ্ধিকর। এ অবস্থায় কি ষে করণীষ, তাও মাথায় আসছে না। এমাঁন যখন তার 
শবম্‌ঢ় 'অবস্থা, তখন কোথা থেকে রাঝায়া হঠাৎ ছুটে এল। বিষন ভয় পেয়েছে সে। 
গটিসৃঁটি মেরে তাড়াতাঁড় সে জুরার দু পায়ের ফাঁকে গিয়ে ঢুকলো । 

দুঃখে ক্ষোভে ও রাগে জুরার মন এমানতেই বিকল। তার ওপর রাঝায়ার এই 
কাণ্ড দেখে সে যেন ক্ষেপে যাষ। 

হতচ্ছাড়া নেড়ী কুত্তা! দরূণ রাগে গর্জে উঠে তাকে সে লাঁথ মেরে দূরে ছুড়ে 
ফেললে । আর ঠিক তক্ষাণ ওপব থেকে প্রকান্ড এক পাথরের চাংড়া এসে গড়লো রাবায়ার 
ওপর, তাকে পিষে গ:ডিয়ে [দিযে নীচে নেমে গেল। 

জুরা লাঁফযে পাশের 'এক পাথর-টিবির ওপব উঠে পড়ৌছল। এতক্ষণ পরে 
' বাপারটা তার বোধগন্য হয়। ভালকণলোই ওপব থেকে তাকে তাক কবে পাথরের 
চাংডা ছুড়ে মারছে। সর্দাবের কাছে সে শুনোছল, ভালুকরা এইভ'বেই পাহাড়ী 
বৃনো ভেড়া শিকার করে। ?কন্তু এ জাতীয় ঘটনার আঁভজ্ঞতা তার এই গ্রথম। 

রীঝায়ার মৃত্যুতে জুরার মেজাজ ঠাণ্ডা হয়। এখনো ওপর থেকে সমানে পাথর 
নেমে আসছে । সেগলো এাঁড়য়ে, বাবুকে ডেকে নিয়ে সে দ্ুতপায়ে নীচে নেমে 
জুনিপার গছের মোটা গ:ড়ির আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলে। 

কিন্তু ভান্দুকগুলোর তা নজর এড়ায় না। এবার গাছ লক্ষ্য করে তাবা পাথর 
ছূড়তে শুর করে। বড় বড় চাংড়া গাছের গুশড়ব ওপর এসে পডছে। গাছটা কেপে 
কেপে উত্তছে। আর তার মাথা থেকে ঝরঝর করে ঝরে গড়ছে পাতলা তৃষারের খণ্ড । 

গাছের আড়ালে থেকে জুরা বন্দুক দুটোর ভাঙা অংশগুলো এক জায়গায় জড়ো 
করে তার পাশে বসে পড়লো । রাগে, দুগ্রখে ও হতাশায় সে যেন মৃক পাথর 
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বনে গেছে। হঠাং এক সময়' মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে মনের কম্টে ডুকরে কেদে 
উঠলো । 

পাশেই বাবু বসে আছে। মানবের ব্যথাহত কণ্ঠ কানে ষেতে সে-ও যেন কেদে 
উঠলো, হ7-উ-উ-উ- 

(বিষপ্ সন্ধ্যা নামে বনানী পর্বতে । তাদের ছায়া দীর্ঘতর হয়। 

জৃবার বিশ্বস্ত 'প্রয়তম সঙ্গী বাবু মানবের কম্ট দেখে আতর্নাদ করে চলেছে 
একভাবে । ব্যথায় ভেজা সে কণ্ঠ। 
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জুর্র কাছ থেকে আলাদা হয়ে, কুচাক নিজের মনে 'বিডাঁবড় করতে করতে চলেছে । 
প্রথম গদুকে বেশ জোরেই হাটিছিন্্। কিন্তু অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসে, ততই কমতে 
থাকে তাত্র গাত। দাঁত্যদানোর কথা মনে পড়তে গলা আপনা থেকেই যেন হাঁসের মতো 
সমনেব দিকে লম্বা হয়ে আসে। পেছনে-বাঁকানো-ঠ্যাং পর্বতের সেই অশরারণী 
লোমশ হানশ্দেব সজগো মুখোমুখী হওয়ার কথা মনে হতেই তার গলা খ্বড়ঘড় করে 
উঠলো 2 উবেক্বাপ্‌ ! তাহলেই তুই গোঁছস্‌ কূচাক! একেবারে ফস্ণ ! 

নাকে মঝে সে থমকে দাঁড়ায়, নিজের ছায়াটা ভাল করে পবখ কবে £ আ্যাঁ, 'ক 
ওট, 2 7" " কার £ আমার * নাঁকি__ 

তক “বে দু হাত রেখে সে একটু নেচে নেয়। নাঃ ছায়াটাও নাচছে! সে আশবস্ত 
হয়। | 

শেরে পর্ন্িত গুহা আব পাঁরাঁচত গাছপালা নজবে পড়তে কুচাক যেন কতকটা 
স্বাসিত "নধ করলে। 

আল শদালানোর জন্যে সে ডালপালা ও বাকল কূডোতে শুর্‌ কবে। 

।কনহ হটাৎ ও কীঁ-একটা শব্দ না! বুক তার ধড়াস কবে উঠলো । ডালপালা 
পড় শেল হত থেকে। 

৮77); আসছে গাছ থেকে । ওরে ব্বাপ! কৃকী--ক-কী ওটা? 

কিন ও'দকে তাকাবে কে 2 কূচাক 2 ওবে বাবানে 

ফট হাক, শেষে অনেক কণ্টে চোখেব কোণা একট ফাঁক করে সে তাকালো 
গাছট দিকে, এবং সত্গে সঞ্চে প্রায় লাঁফয়ে উঠলো-_আরে, আরে, একটা লক্ষন 
পেশ্চা না! 

বাস, আনন্দে ডগমগ্‌ কুচাক ! আর ভয় নেই! গাছে বসে আছে এক লক্ষী পেপ্চা। 
হ, দতা-দানো-জিনদের হাত থেকে লক্ষ্মী পেচাই ততো মানুষকে রক্ষা করে! এই 
[বিজন অবণে লক্ষী পেশ্চার মতো নির্ভরযোগ্য সঙ্গ ও রক্ষক আব কে আছে! 

খুশিতে কুচাক যেন উপচে পড়ে । 

অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো সে লক্ষমী পেশ্চার দিকে চোখ মটকালে। অবাঁশ্য তার আগে 
সে ওকে আদর করে 'কান্চত অনুযোগ ভর্থসনা করে নিয়েছে তাকে ভয় দেখানোর 
জন্যে। 

পায়ের বাঁকানো ধারালো নখ দিয়ে লক্ষমী পেশ্চা ঠেসট সাফ করাছল। কুচাকের 
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ব্যাপার দেখে সে বুঝি তাজ্জব বনে যায়। গোল গোল হলদে ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে 
থাকে তার 'দিকে। 

চটপট আবার শুকনো খড়কুটো ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে, গুহার মৃখের সামনে 
এসেই দাঁড়িয়ে পড়লো কূচাক। ঈহ্‌ ভেতরে কী অন্ধকার! 

এক টিবির আড়ালে লুকিয়ে সে জোরে হকি ছাড়লে, গপ্গপ্‌ গপ্গপ্‌! 

দকল্তু নাঃ, নীরব গহা, কিছুই বেরলো না সেখান থেকে । তবু ভেতরে যা অন্ধ- 
কার, 'বি*বাস নেই, কেউ হয়তো ঘাপাঁট মেরে থাকতে পারে। 

কোমরবন্ধের ভাঁজ খুলে সে একটা প:টাঁল বের করলে । তেলাঁচটে একখণ্ড চামড়া 
য়ে মোড়া পৃণ্টালটা। চামড়ার ভাঁজ খুলতে ছোট একটা থাঁল বেরলো তা' থেকে। 
থাল থেকে বেরলো একটা চকমাঁক ও সোরার আরকে ভেজানো কিছ? ছাগলের চুলের 
জবলানি আর একখস্ড ইস্পাত। আগুন জবালাবার সরঞ্জাম। 

কু্গক বসে! পড়ে বাঁ হাতে চকমাক ধরে বুড়ো আঙুল 'দয়ে জবালানি চেপে ধরলো 
তার সঙ্গে । তারপর ইস্পাতের খণ্ডটা দিয়ে চকমাকিতে ঘা মারতেই আগুনের ফুলাক 
উঠলো । 

ঘায়ের পর ঘা মেরে চলেছে কুচাক, ফুলাকও উঠছে । কিন্তু ?িক কান্ড রে বাবা! 
জবালানতে যে কছুতেই আগুন ধরছে না! 

নদারণ শীতের জন্যেই হোক বা ভয়ে আঙুল অসাড় হয়ে যাবার জন্যেই হোক, 
কুচাকের হাত কাঁপছে, আগুনের ফুলাীঁক ঠিক মতো জবালানিতে লাগছে না। নিস্তব্ধ 
অন্ধকার রান্র। সামনে অন্ধকার গুহা । আতঙ্কে কুচাকের কি ছাই কোন 'দিকে তাকা- 
নোরও উপায় আছে । তার দৃ় বিশ্বাস, গুহার অশরণীরী ছায়ারা আগুনকে ভয় করে 
বালই তাকে আগুন জ্বালতে দিচ্ছে না। 

বাবারে ! এখন কি কার !- হাড়কাঁপানো অন্ধকার শীতের রাতে কুচাক ঘামতে শুরু 
করে। 

যাই হোক, অনেক কম্ট ও কসরতের পর জবালানি থেকে শেষ প্যন্তি ধোঁরা বেরোতে 
শুরু করলো । সামনেই জড়ো-করা শুকনো ঘাসের আঁটর মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে দিয়ে ফু* 
দতেই আগুন জবলে উঠলো । জহলন্ত ঘাসের আঁটটা কুচাক ছুড়ে শর্দলে গুহার 
'মধ্যে । গুহাটা আলোকিত হয়ে উঠলো। 

ধোঁয়ায় কালো নোংরা প্রকাণ্ড গুহা_এক শো ক্ঁড় ফুট উচ্চ, নব্বুই ফুট চওড়া। 
ঘোড়াসমেত সেখানে একশো লোকের জায়গা হতে পারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী 
প্রীতি বছরই স্থানীয় গিকারীরা এখানে এসে আস্তানা গাড়ে। 

কত রকমের "বাঁচন্র দ্রব্যসম্ভারই না রয়েছে সেখানে! হাড়ের তৈরী বর্শাফলক, 
সব স্তুপাকার হয়ে আছে গুহার উচ্চু দেয়াল ঘে'ষে। 

শুকনো ঘাসপাতা ডালপালা কুচাক আগুনে ফেলে দিলে । সর্‌ নীলাভ আগুনের 
শিখা হিসাহস্‌ শব্দে জবলতে শুরু করে। মাথার খাঁলগুলোর করাল চক্ষুকোটর 
জবলজবল করতে থাকে. ঝকমক করতে থাকে তাদের সাদা দাঁতের পাঁট॥ শুকনো 
কাঠকুটো িড়াবড় করে পুড়ছে। হঠাৎ একসময় ফূলৃকি ছাড়িয়ে সেগুলো দাউ দাউ 
করে জলে উঠলো । 

জঝাঃ!? কুচাক হাঁফ ছাড়লে । কোথায় অন্ধকার আর কোথায়ই বা সেই অপ- 
দেবতারা, এতক্ষণ যারা তাকে আধমরা করে রেখোঁছল ! সব হাওয়া । 

গা-হাত-পা ভাল করে আগুনে সে'কে সে ব্যাগে তুষার ভরে 'নয়ে এল বাইরে 


৫৮ দুরল্ত ঈগল 


'থেকে। গুহায় ফিরে জলন্ত একখানা কাঞ্জ সে তুলে নেয় চুল্লণ থেকে। এক কোণে 
এক ফাটলের মধ্যে কাঠখানা পুতে দেয়। তারপর শুরু হয় তার মন্ত্রপড়া । দূর 
অতীত থেকে চলে আসছে এই পাঁবন্র অনুষ্ঠান । 

কাজ শেষ করে কুচাক স্বাস্তর 'ি*বাস ফেললে । 

গুহার এক পাশে গাদা করা কতকগুলো' পাথর। সেগুলো সাঁরয়ে ফেলতেই বড় 
একটা পাথরের ঢাকাণনি দেখা যায়। ঢাকাঁনটা তুলতেই গোপন এক গর্ত বোরয়ে 
পড়লো। গর্ত থেকে কুচাক বের করলো বড় এক রান্নার কড়াই। বহকাল আগে 
তার পূর্বপুরুষরাই ওটা নিয়ে এসেছিল এখানে । 

কড়াইটাকে সে আগুনের ধারে নিয়ে এল ধাতুর তৈরী নানা 'র্জীনস, লোহার 
ফাঁদ ইত্যাদি হরেকরকম বস্তু তার মধ্যে। জিনিসগুলো সব বের করে সে কড়াইয়ের 
ধুলোবাঁল ময়লা মরচে সব সাফ করে ফেলে। তারপর সেটা চাপিয়ে দেয় আগুনের 
ওপর--তুষার গাঁলয়ে লপাীস তৈরি করার জন্যে। 

কাজ করতে করতে গুন গুন করে তার গানও চলেছে। অন্যের তৈরী গান সে কোন- 
কালেই পছন্দ করে না। নিজের তৈরী গানে সে সুর ভজিছে। 

স্তৃপণীকৃত ধাতুর জানসপ্রগনলো তার বড় শখের গুপ্তধন। জুরাও জানে না 
এর খবর। জানসগুলো ভাল করে পরখ করে আবার সে গোপন জায়গায় রেখে দেয়, 
পাথরের বড় ঢাকনিটা বসিয়ে দেয় গর্তেব মূখে। 

ক্ষিদেয় পেট' চন চন করছে। অথচ জ্‌রার পাত্তা নেই। কি করছে' ছোঁড়াটা ? 

আগামী কাল সে যে ভেড়ার মেটুলি খাচ্ছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই 
কুচাকের। কেনই বা থাকবে? জরা হলো গিয়ে দুনিয়ার সেরা শিকারী, তার জড় 
নেই সুতরাং সন্দেহ থাকার কথা নয়। কুচাকের খটকা শুধু এক জায়গায়__ 
মেটলটা সে খাচ্ছে কখন? দিনের বেলায়, না সন্ধ্য় ? 

আগামী 'কালের 1শকার সম্বন্ধে সে এখন এতই নীশ্চন্ত যে, অবাঁশম্ট তন 
মূঠো ময়দা ফুটন্ত জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে সে আবার গান ধরলো __আগামণী কাল 
মেটুলি খাব চর্-াব-- 

আঁ!.আঁ. ..ওরে বাপ্‌ ঠকুচাক হঠাং হাউমাউ করে উঠলো £ ওরে বাবা! কি 
ওটা 2... 

আ্যা, বাবু না? 

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবুই তো! 

বাবু হঠ্ঠাং তীরবেগে ভেতরে ঢুকে 'চল্লাতে শুরু করেছে বেখাস্পা বেয়াড়ার মতো । 

গালাগাল করতে করতে একখানা ডাল কুচাক ছুড়ে মারলে বাবুর 'দকে ই পাজা 
হতচ্ছাডা কৃত্তী! জানটা গেছেলো আর কি? 

কিন্তু পরক্ষণে তার দ্শ্চ্তা দেখা দেয় $ জুরার কি হলো? কোন দূর্ঘটনা 
ঘটলো না তো? 

এঁগয়ে গিয়ে যে খোঁজ করবে, সে সম্ভাবনা নেই। যা অন্ধকার! কূচাক ইচ্ট- 
দেবতার নামজপ শুরু করে। ৃ 

জরা এল অনেক পরে। কৃচাক আনন্দে প্রায় লাঁফরে উঠলো ॥ সে এত খুশশ যে, 
জুরার সঙ্গে যে বন্দুক নেই, তা লক্ষ্যই করে না। 

জুরা অত্যধিক গম্ভীর-বষপ্ণও বটে॥ আগুনের ধারে সে গম মেরে বসে 
রইল। তাকে ঘিরে বাবুর চিৎকার, লাফালাঁফ চলেছে। তার দিকে খানিক থুতু 
ফেলে কুচাক খেশকয়ে উঠলো £ দূর হ, হারামজাদী ! 


প্রথম খন্ড ৪৯ 


জুরা শেষে মুখ খোলে। বললে, বড় কঠিন অবস্থায় আমরা পড়েছি। সব কটা 
বন্দকই ভালুকে ভেঙে ফেলেছে। 

আ্যাঁ! কুচাক আর্তনাদ করে উঠলো। এবার তার নজর পড়ে, জহরার সঙ্গে 
বন্দুক নেই। সে হায়হায় করে উঠলো, সব্বোনাশ সব্বোনাশ ! জানোয়ারদের দেবতা 
তাহলে আমাদের মাংস 'দতে নারাজ! 

তা ছাড়া ভাল্‌কেরা পাথর ছুড়ে রীঝ,য়াকেও মেরে ফেলেছে! ক্ষুব্ধ অবসন্ন 
কন্ঠে জরা আবার বললে। 

আঁকৃ-কী! ি বলছো তুমি ঃ রাঝায়াকে মেরে ফেলেছে !_ হাউমাউ করে 
কুচাক আবার কাঁকয়ে উঠলো । 

অনেকক্ষণ কেটে যায়। কারো মুখে কথা নেই। নিস্তব্ধ গুহা, িস্তথ্ধ বন- 
পর্বত! অসহায় অবস্থা বুঝে বাবও যেন নীরব হয়ে গেছে। পাতলা লপাঁস দূজনে 
শেষ করে নীরবে। 

চামড়ায় ভাল করে মাথা জাঁড়য়ে শুয়ে পড়তে পড়তে জুরা বললে, বন্ড কাঁঠন 
অবস্থায় পড়তে হলো! 


দ্বতীয় পর্ব ৬. 


আবার সেই উপোস। দিনের পর রাত। রাতের পর দিন। সময় যেন আর 
কাটতে চায় না-_ঘণন্টাগুলো যেন অনন্তকাল ধরে গাঁড়য়ে গাঁড়িয়ে চলেছে। 

কড়াইতে আঁবরাম জল ফুটছে । মাঝে মাঝে ওরা এক টিপ করে চা তাতে ফেলে 
দেয়। নিছক লের বদলে তবু তো 'কছু পেটে যাবে। 

অধীর আগ্রহ নিয়ে বাবু অপেক্ষা করে, জুরা কখন শিকারে বেরেবে। গৃহাময় 
সে ছুটেছুঁট করে বেড়ায়, শোঁকে সব জায়গা, কিন্ত বন্দুক মেলে না কোন্যাও। 
শিকারে বেল্লাবার জন্যে সে আঁস্থর। শেষ পর্যন্ত আজ সকালে সে এক কাণ্ড করোছল, 
ছুটে গেছলো সেই অলক্ষুণে জ্বানপার গাছটার 1দকে। 

বসে বসে ওরা তখন চা-মেশানো জল খাচ্ছে, এমন সময় কূচাক বললে, দেখ! 

বাবু একখস্ড চামড়ার স্ট্র্যাপ কামড়ে ধরে বন্দুকের এক দুমড়ানো নল টানতে 
টানতে গৃহায় নিয়ে ত'সছে। জুরার পায়ের কাছে ওটা রেখে সে তাকালো তার 
চোখের 'দকে-মাঁনবের কাছ থেকে সে বাহবা পাবার আশা করছে। 

রাগে জরার চোখ জলে উঠলো । ধমকে উঠলো,_-এটা ভাঙা । কোন কাজে 
লাগবে না। 

বাবু সরে গিয়ে ধীরে ধারে গুহার মুখে গিয়ে বসলো। রোদ পোয়াতে 
পোয়াতে আড়চোখে সৈ দৃষ্টি রাখে মনিবের ওপর । 

দুপুর বেলা। কুচাককে কিছু গুল্জান শুকোতে বলে লোহার ফাঁদ নিয়ে 
জুরা রওনা হলো ওপরে পর্বতের দিকে । হমবাহের ওপ্র দিয়ে ভেড়া চলাচলের 
পথ গেছে, সেখানে সে ফাঁদ পাতবে ঃ বরাত জোরে যাঁদ একটা আটকা পড়ে । 

কুচাক চললো গুল্জানের মোথা তুলতে । পরবতের দক্ষিণ দিকের খাড়া ঢাল 
সূর্যের আলোয় নতুন করে গুলজানে ভরে গেছে। হাতের ছোট কূড়ুলটার হাতল 


৬০ দুরল্ত ঈগল: 


দিয়ে দৃপাশের পাথরাঁটিবিতে ঠুকঠাক ঘা মারতে মারতে কুচাক চলেছে। চারাঁদকে 
বড়োসড়ো কাঠবেড়ালী জাতের মারমটেব দল। কুচককে দেখেই তারা তারবেগে 
গর্তে ঢুকে পড়ছে, প্ছেনের পায়ে ভর দিয়ে ভয়ে বস্ময়ে তাঁকয়ে তাঁকয়ে দেখছে 
তাকে। 

পর্বতের ওপরে তৃষারেব আস্তরণ ভেদ করে সবুজের সমারোহ উপকবঠাক 
মারতে শুরু করেছে। উফ রোদে পাঁশুটে পৰ্তগুলো গন্ধে ভবপুর ) নীচে বহু 
বহু নীচে পার্বত্য জলা সব সবুজ আভায় ঝলমল করছে। 

* টাব ও টিলার ফাঁকে ফাঁকে কণকুরে জাঁমতে গুল্জান জন্মেছে । পনেরোটা মোথা 
তুলে কূচাক ধুয়ে শুকিয়ে ফেললে । এবার সেগুলো কাটতে হবে। ক্ষোভে দুঃখে 
ছোবাটা সে টেনে বের করে, শোঁকে কয়েকবার । গুল্জানের এমাঁন অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ 
যে, সেটা দুর করা চাঁট্রখাঁন কথা নয়। গাঁ ছেড়ে আসার জাগে অনেক কল্টে 
ছোরাটা সে গল্ধমুন্ত করোছল। আবার তা নোংরা করতে হবে। মনের কম্টে কৃচাক 
ভাবতে বসলো। 

পর্বতের ওপর দিয়ে নীচু হয়ে ঈগল উড়ছে। চকচক করছে তাদের পাখার নীচে- 
কার সাদা পালকের রাশি। প্খার ঝাপ্টায় ছোট ছোট নুঁড় স্থানচ্যত হয়ে গাঁড়য়ে 
পড়ছে নীচেয়। 

কচাক গভনর চন্তায় ডুবে গেছে! কোন দিকে লক্ষ্য নেই। হঠাৎ কোটে টান 
পড়তেই ভয়ে সে চেশ্চয়ে উঠলো, আরে আবে ! 

পরক্ষণে দেখে, বাবু তার কোটেব কোণা কামড়ে ধরে টানছে, অর্থাৎ ডাকছে । 
নিরর্থক ষে ডাকছে শা, তাতে সন্দেহ নেই। ছোরাটা খাপে ভরতে ভরতে কুচাক এক- 
লাফে উঠে দাঁড়ালো । ছন্টলো বাবুব পেছনে । 

বাবু আগে আগে ছুটছে, মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছে, আর ডাকছে তাকে লক্ষ্য 
কবে। আনট্দে ও উাত্তজনায় ফোঁস ফোঁস করছে কৃচাক। বাধুরও যেন তর সইছে 
না? 

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই কূচাকের পা দুটো যেন আপনা থেকে থেলে যায় £ 
আচ্ছা, ব্যাপারটা যাঁদ এক জ্যান্ত ভালুক হয, ভাহলে--? 

বাবু কিন্তু সমানে ডেকে চলেছে। কুচাক শেষ-পরন্তি নিজেকে সান্তনা দেয়.__ 
নাঃ, খোশমেজাজেই বাবু ডাকছে । 

সাহনে ভর কবে সে এক টিলাব ওপর গিয়ে উঠলো । 

অদুবে পুরনো এক গলে-যাওয়া 1হমানী-সম্প্রপাতের পড়ে-থাকা অবাঁশন্ট অংশে 
ছোট-বড় পাথরের 'ঢাব ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তারই একটার ওপর বসে আছে জুরা। 
একটা পা সে বেখেছে এক মরা পাহাড়া ছাগলের ওপর । ছাগলটার বয়স বেশণ নয়। 
আঙুল দিয়ে জুরা ছাগলটা দেখিযে 'দিলে। 

কৃচাকও বুঝলো ব্যপারটা । নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে অনেক কন্টে একখন্ড চড়া 
সে ছাঁড়য়ে নিলে ছাগলটার গা থেকে। পাথরের মতো শন্ত চামড়া চামড়ার নশচে 
শুকনো মাংস । ছাগলট বরফের নীচে রয়েছে বহু বছর। 

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুচাক সখেদে বললে,_উ“্হ্‌, হারাম ! চলবে না। 

ছোরাটা দিয়ে সে ছাগলের কণ্ঠনালিটা দেখিয়ে দেয়, সেটা হালাল করা নেই। 
মুসলমানী আইনের বিধান হলো, কণ্ঠনাল কেটে বন্ত বের করে দিযে জবাই করতে 
হবে, নয়তো সে মাংস খাওয়া গৃনাহ। 

জরা কথা বলে না। নারবে ছোরা বের করে ছাগলটা সে খণ্ড খণ্ড করে কেটে 


প্রথম খল্ড ও ৬১ 


ফেললে। বাবু এটা আবচ্কার করোছল। তাই বকাশিশ হিসাবে একটা খণ্ড সে ছুড়ে, 
দিলে বাবুর দিকে । বাকী খশ্ডগুলো নয়ে চললো ফাঁদে পাতার জন্যে। হিমবাহের 
ওপর দিয়ে ভেড়া চলাচলের যে পথ গেছে, সেখানকার দুটো ফাঁদ বাদে আর সব জায়- 
গায় সে ফাঁদ পাতলো এঁসব মাংসের টুকরো 'দিয়ে-_মাংসাশী কোন জানোয়ার ফাঁদে 
আটকাতে পারে সেই আশায়। 

কুচাক ফিরে চললো গ্ল্জানের মোথাগুলোর দিকে । পর্বত থেকে নামতে নামতে 
রাগে সে দাঁত কিড়ামড় করে। পর্বতশ্রেণীর ঢালে' ছাগল ও ভেড়ার পাল চরছে-_ এত 
কাছে, অথচ কত দূরে! গুল্জানের শ্রী দূর্গন্ধ তার নাকে আসছে, বাম ঠেলে 
আসতে চায়। ছাগলটার মাংস না নেওয়ায় তার এখন আফসোস হচ্ছে। গুল্জানের 
মোথাগৃলোকে সে খাড়াইয়ের ওপর থেকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে। জরা এলে 
বললে, গুল্জান এখনো শুকোয় নি, তাকে পিষে ময়দা করা চলবে না। 

জরা উচ্চবাচ্য করে না। শিকারী সে, মাংস খেতে অভ্স্ত। গুল্জান সে-ও 
বরদাস্ত করতে পারে না। 

খাওয়ার কিছু নেই। পরদিনও সেই অবস্থা । শুধু চা-মেশানো গরম জল । কুচাক 
ক্ষদেয় আস্থর। নাচার অবস্থা। আবার কিছু গ্ল্জান তুলে সে শকোতে দিলে। 

তৃতীয় দিনে ফাঁদ পরাক্ষা করতে বোঁরয়ে জূরা ফিরলো অল্পবয়সী একটা ঈগল 
বেধে নিয়ে। 

ঈগলটাকে দেখে কুচাকের চোখ বিস্ফারিত। সর্বনাশ! ঈগল পাবি পাঁখ, তার 
মাংস খাওয়া হারাম! কন্তু জুরা নীরব, নিঃশব্দে সে ছোরা বের করলো । 

এত বড় কাফের কাণ্ড দেখাও গুনাহ--কুচাক দুহাতে মুখ ঢাকে। 

যখন সে চোখ মেললো, ঈগলের কণ্ঠনালি বেয়ে রক্ত চুইয়ে পডছে। শেষ পর্যন্ত 
কুচাক সিদ্ধান্তে এল, গুল্জান খাওয়ার চেয়ে জীবনে একবার-মান্র একবার-_ ঈগলের 
শনাষদ্ধ মাংসের স্বাদ নিলে এমন কিছু অন্যায় হবে না। 

অনেকক্ষণ ধরে ঈগ্লটাকে তারা 'সদ্ধ করলো। তবু তার মাংস এত শল্ত যে, দাঁত 
বসানো দায়। 


ছিতীয় পর্ব ৭ 


পাঁচ দিন কেটে গেছে তারপর । খাওয়ার মধ্যে শুধু এঁ চা-মেশানো গরম জল আর 
গুলজানের মোথা। নিতান্ত নিরুপায় না হলে গুল্জান খাওয়ার কথা' ওরা ভাবতেই 
পারে না। 

বাবর কথা অবশ্য আলাদা । পর্বতে ফিকে ছাইরঙা' 'গরাঁগাঁটর আস্তানা । সেই 
সব গিরগিটি শিকার করে বাবু ক্ষিদে মেটাচ্ছে। 

ছয় দনের দিন আবহাওয়ায় পারবর্তন দেখা দেয়। ঠাণ্ডা বাড়ছে। মনে মনে জূরা 
ও কুচাকেরও প্রাথ না, ঠান্ডা আরো বাড়ুক। আবহাওয়া আরো ঠাণ্ডা হলে ছাগল 
ও ভেড়ার পাল হমবাহ পেরিয়ে দক্ষিণমুখো ধাওয়া করবে। তখন চাই কি, এক-আধটা 
ফাঁদে আটকেও যেতে পারে। 

মেঘের অবস্থা পরীক্ষা করার জন্যে, গুহাটা ষে পর্বতে, জুরা বারবার তার 


৬২ দূরক্ত ঈগজ 


মাথায় গিয়ে উঠছে? শেষে একসময় ফাটলের ভেতর দিয়ে সে নীচে গৃহার ভেতরে 
কৃচাকের উদ্দেশে হাঁক ছাড়লে, মেঘে মেঘে তোলপাড় চলছে, বুঝলে ? 

যে পর্বতের মাথা জুরা দাঁড়য়ে আছে, তার সামনে স্মীবস্তীর্ণ এক ফাঁকা এলাকাঃ 
চারাদক পর্বতশ্রেশী দিয়ে ঘেরা- দেখতে অনেকটা সুবিশাল এক গভীর গামলার মতো। 
আবহাওয়ায় পাঁরবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ এখানে ঘন হয়ে আসছে, পাক খাচ্ছে। 

অস্ভূত এই ফাঁকা এলাকাটার কিনারায় দাঁড়য়ে ধরা যায় আবহাওয়ার পাঁরবর্তন। 
জুরা দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে দেখছে। 

সৌকসাই নদীর গাঁতপথ ধরে 'কাশগড়' বায় এর ভেতরে ছুটে আসছে। 'কাশ- 
গড়-এর দেখা হচ্ছে 'তাঁজক" বায়ুর সঙ্গে । পতাঁজক' আসছে পাশ্চমের গিরখাত 
ধরে। তেমনি দাক্ষণ থেকে আসছে "আফগান" বায়। ঠান্ডা হিমেল বায়ুও বসে 
নেই, সে ছুটে আসছে উত্তরের 'গাঁরপথ ধরে 'হিমবাহের ওপর 'দিয়ে। 

ফুটন্ত কড়াইয়ের মধ্যে বাষ্প যেমন পাক খায়, মেঘও তেমান পাক খেতে খেতে 
খোলা এলাকাটার 1কনারা বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে । একটা অংশ পর্বতের ঢাল 
বেয়ে আরো ওপরে উঠে গুহা পোঁরয়ে দক্ষিণে ছুট দেবার চেস্টা করতেই, “আফগান, 
বায়ুর বোধহয় এ বেআদাঁপ সহ্য*হলো না। সে' ছুটে এসে মেঘকে ধাক্কা মেরে নীচে 
নামিয়ে এনে ছিন্নাভন্ন করে ফেললে। 

এমনি করে বায়ু ও মেঘের মধ্যে বিষম ওলটপালট চলতে থাকে । আবহাওয়া 
আরো ঠান্ডা হয়। 

জুরা এবার বাবুকে ?িনয়ে রওনা হলো পর্বতশ্রেণীর 1দিকে। 

আর কুচাক! গুহার অদূরে দুখানা পাথর দিয়ে সে নাক কূুণ্চকে গুল্জান 
গুড়ো করতে বসলো । দুনিয়ার গা থেকে যেন গৃলজানেব গন্ধ উঠছে! 

নিজের মনে বিড়াবড় করছে সে--এখন কিং কর্তব্যমূ? সরে পড়বো ? কোথায়? 
বাঁড় ঃ দূর! সেখানেও তো সেই আকাল আর গুল্জান ! তাছাড়া জুরা দি রাজশ হবে 2 
ছোঁড়াটা যেমন একগঃয়ে, তেমনি দেমাকে। জান দেবে, তবু মাংস না নিয়ে ঘরে ফিরবে 
না। 

গুল্জানের ময়দা করা সাঞ্গপ্রায়, হঠাৎ ছুটতে ছুটতে বাবু এসে হাজির । আবার 
সে তার কোট কামড়ে ধরে টানতে শুরু করেছে। 

কুচাক মহাখুশী । গুল্জানের ময়দাটা একার ফেলে না দিয়ে একটা পাথরের নীচে 
ল্‌কিয়ে রেখেই সে ছ্‌উটলো বাবুর পেছনে । এবার তার সিদ্ধান্তে কোন পঁকল্তু” নেই। 
ছাগল হোক আর ভেড়া হোক, বুড়ো হোক আর যুব হোক, কুছপরোয়া নেই, জবাই 
করা আছে না তারও পরোয়া করবে না, ওটাকে সে সমাদরে এনে সেদ্ধ করে উদরস্থ 
করবে। 

হিমবাহের দিকে না গিয়ে বাবু সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে চলেছে। চলতে চলতে কূচাক 
হ্যীপয়ে পড়লো । বুক চেপে ধরে বারবার সে থামে 'জারয়ে নেবার জন্যে । 

দুর্গম পথ আরে! দুর্গম হয়ে উঠছে। আগে 'পছে, ভাইনে বাঁয়ে শুধু খাড়া 
পাহাড় আর পর্বত আর টিলা ও টিবি। বাবুর কিন্তু ছোটার বিরাম নেই। জামার 
আঁস্তিনে ঘাম মুছভে মুছতে টেনে হিণ্চড়ে আত কম্টে কুচাক চলেছে তার পেছনে । 
চার হাত-পায়ে ভর 'িয়ে হামাগাঁড় দেবার মতো অবস্থা । 

এমন সময় হঠাং_-ও কীঁ! হাউমাউ করে উঠলো কুচাক। সর্বনাশ! 'হংশ্তর এক 
প্যাল্থার বা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ গজন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর। 

সঙ্গে সঙ্গে কোথায় গেল কুচাকের ক্লান্তি ও অবসাদ! ক্ষণেক আগে হামাগুড়ি 


প্রথম খল্ড ৬৩. 


দেবার ক্ষমতাও যার ছিল না, প্যান্থার দেখেই সে স্প্িংয়ের মতো লাঁফয়ে উঠলো, 
ছিটকে পড়লো পেছনে । সাধের শেয়াললোমের টূুপ্িটা উড়ে গেল মাথা থেকে। সেটা 
তুলে নেবারও ফ.ুরসত হয় না। প্রকাণ্ড ভয়াল প্যাল্থারের কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় 
তাবস্বরে আর্তনাদ করতে করতে কুচাক মারবাঁচি করে ঢ'ল বেয়ে ছুটল; নীচের 
দিকে । প্যান্থার জলকে ভয় করে। তাই জলের দিকেই দৌডচ্ছে কুচাক। ওখানে একবার 
পৌছতে পারলে হয়, খালে শিন়ে সে ডুব দেবে। 

পেছনে জানোয়ারটার লাফ দেবার শব্দ শোনা যায়। সামনেই এক াবি। লন্ফ 
মেরে সেটা টপকাতে গিয়ে কৃচাকের পা হড়কে গেল। 

ওরে বাবাবে-জান নিলে রে!-বুকফাটা আর্তন্দদ করেই সে চিংপাত। প্যাপ্ধারও 
' ঝাঁপয়ে পড়লো তার ওপর। 

'মলাম মলাম” বলে চেশচয়ে উঠলো কুচাক। তারপর লাঁথর পর লাঁথ... 

' আঁ ওরে বাবা! প্যান্থার যে তার নাক চাটছে! সঙ্গে সঙ্গে আবাৰ কুচাকের 
হাহাকার, তার পরেই আবার লাঁথ এবং লাঁথর পর লাঁথ..... 

কিন্তু কি হলোঃ ব্যাপার কি? প্যান্থার তো কিছু বলছে নাঃ বাঁ চোখটা 
কূচাক আঁত সন্তর্পণে একটু ফাঁক করেই লাফিয়ে উঠলো ভূঁমশয্যা ছেড়ে। আঁ; 
কোথায় প্যান্থার ! পাশে দাঁড়য়ে আছে বাবু! 

রাগে কুচাকের 'পাত্তিনাঁড় জদলে গেল, সে বুখে উঠলো, হতচ্ছাড়ী পম্জী শয়- 
তান! তোকেই আম প্যান্থার ঠাউরোছলাম! 

রাগে গবগর করতে কবতে সে ীফরে যাবার উপক্রম করতেই, বাব আবার তার 
কোট কামড়ে ধরলো । কুচাকের মনে হলো) চোখ পিটাঁপট করে ও যেন হাসছে এমন 
সময় হঠাৎ তার কানে এল জুরার গলা । সঙ্গে সঙ্গে কূচাক আবার চাঙ্গা । তাড়াতাঁড় 
এক চাবির মাথায় উঠতেই দেখে, কিছু দূরে আর একটা াবর ওপর জবা কমে আছে! 
হাতের ইশারায় তাকে ডাকছে। 

ভয়ে কৃচাক গোঁওয়ে উঠলো, আরে, আরে, একটা পান্খার ওখানে ! 

শান্ত 'নার্বকাব কণ্ঠে জূবা জবাব দেয়-ক্রান। ওটা ফাঁদে পড়েছে। 

আ্যাঁ, ফাঁদে পড়েছে! আনন্দে উত্তেজনা কূচাক দু-চার লাফেই জুলাব কাছে 
[গষে হাজির । 'বরাটকায় এক প্যান্থার। একটা পা ফাঁদে আটকে গেছে। ওব্য একট; 
নড়াচড়া করছে কি; স' ভয়ঙ্কর দাঁতি খিশচয়ে উঠছে । 

জরা ও কুচাক এবার দার্ণ উৎসাহে ওর 'দকে পাখর-বাম্ই শুরু করলো! খাদ্য 
হিসেবে প্যাল্থাবের মাংস মচল ?কছ্‌ নয়, বিশেষ করে বর্তমান অবস্থায়। ?কন্তু ঢিল 
ছঠড়ে প্যাপার 1করের কথা কে কবে শুনেছে? এাদক-ওদক লাফ মেবে প্যান্থার 
কৌশলে এ'ড়য়ে যায পাথরগন্ুলো। বিশেষ করে সে মাথা বাঁচায় পাথব থেকে । তার গায়ে 
স্শে কয়েকবাব চোট লাগলো বটে, 'ন্ত তেমন মাবাজ্মক ছু নয়। 

দুঃখে ক্ষোভে জুরা একসময় চেচিয়ে ওঠে”-ও৪! বন্দুক থকলে গুটা কখন 
হু” 7? হয়ে যেত! 

বলতে বলতে আবার শুরু হয় তার পাথর-বৃষ্টি। 

ভয়ঙ্কর চেহারা তখন প্যান্থানের। পাগলের মতো মাঝে মাঝে সে শেকলে দাঁত 
বাঁসয়ে দিচ্ছে। সার' মুখ রক্তে লাল। 

কুচাকের হাত-পা কাঁপছে। জুরার দুই হাত ক্ষত-বক্ষত। প্যাল্থারের গা থেকেও 
যথেন্ট রন্তপাত ঘটেছে সন্দেহ নেই, শকন্তু প্রাতদ্বন্ী হিসেবে তখনো সে দর্দাল্ত। 


৬৪ দুরল্ত ঈগল 


দন শেষ হয়ে আসে । ওদের সব চেম্টাই ব্যর্থ হয়। ঢিল ছুড়ে যে প্যান্থার ঘায়েল 
করা যায় না, এটা ওরা হাড়ে হাড়ে টের পেল আর একবার । 

শ্রান্তক্লান্ত অবসন্ন দেহ-শেষ পযন্ত ওরা গুহার পথ ধরে। পথে জরা লম্বা 
দুখানা মোটা লাঠি কেটে নিলে। 

তুষার ও বরফ রাওয়ে, পাহাড়-পর্বতের ছায়া দীর্ঘতর করে সূর্য পাটে নামে। 

ক্লান্ত পায়ে ওরা চলেছে। সম্ধ্যা হয়ে যায় গুহায় ফিরতে 

গুহার ভেতরে জড়ো-করা অব্যবহার্য জীনসের গাদা থেকে জুবা সবচেয়ে ভাল 
দুটো লোহার তীরের ফলা বেছে নিলে। তারপর তাদের ধার দয়ে লাঠি দ্‌খানার 
মাথায় বাঁসয়ে দিতেই চমংকার দুটো বর্শা তৈরী হলো। 

আবার সেই গুল্জান-ময়দার লপাীস আর চা-মেশানো জল। 

রাতে ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হয়সেই সঙ্গে তুষারপাত? জ:রার মেজাজ আবার 
চাঙা হয়ে উঠলো। ছাগল' ও ভেড়ার পাল ঠাণ্ডার ভয়ে এবার হিমবাহ পার হয়ে দাক্ষণ- 
মুখো ধাওয়া করবে। হিমবাহের পথে ফাঁদগুলো পাতা আছে। অধীর আগ্রহে জরা 
ও কূচাক ভোরের প্রতনক্ষা করে। 


দ্বিতীয় গর্ব ৮ 


পরাঁদন ভোরে রওনা হয় তারা। পর্বতের ওপর ঘন হয়ে মেঘ জমেছে। স্যাঁতসেতে 
ভিজে মেঘ। তার ভেতর 'দয়ে তারা ধীরে ধীঁবে ওপরে উঠছে-উষ্চ, থেকে আরো 
উদ্চতে। | 

চরল্তন মেঘের দেশ ভেদ করে তারা উঠছে তো উঠছেই_চলেছে যেন স্বগের 
দেশে। 

শেষে একসময় মেঘের রাজ্য ছয়ে তারা এমন এক জায়গায় এসে পেশছলো, 
যার নীচে মেঘ আর চারদিকে চোখ-ধাঁধানো তীব্র সর্ষের আলো। অত উণ্চ্‌তে 
মেঘ উঠতে পারে না। তেমনি রোদেরও কোন তাপ নেই সেখানে । হিমবাহ থেকে 
ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে তাদের চোখে মুখে বিত্ধচ্ছে সুচের মতো । 

ভেড়া ও ছাগলের পাল দলে দলে চলেছে হিমবাহের দিকে । বাবু ছটফট করে ওদের 
পিছু ধাওয়া করার জন্যে। তার গলায় বাঁধা চামড়ার িতেটা কূচাক ধরে আছে ॥ 'ফিতেয় 
সে বারবার টান মারছে। 

বড় বড় 'টিলা ও াবির মাথায় ঈগলেরা বসে আছে। চোখে তাদের হিংস্র নীরব 
চাউনি। 

বল্পম-দণ্ডে ভর দিয়ে জরা ও কুচাক ধীরমল্থর পদক্ষেপে ক্রমশঃ ওপরে উঠছে__ 
উঠছে 'বিলিয়ান্ড-কীকের দিকে । অত উ্চুতে বাতাস অত্যন্ত পাতলা । এত পাতলা 
যে, হাঁটিতেও কষ্ট হয়। 

একের পর এক শৈলাঁশরা পার হয়ে তারা একসময় নুঁড় ভরাঁতি এক 'হিমবাহের- তলায় 
এসে দাঁড়ালো । এ£কছু দূরে নিঃস*্গ এক বুড়ো ছাগল হিমবাহ পার হয়ে চলেছে। 
ফাঁদে পড়ে তার পেছনের একটা পা ক্ষতাবক্ষত। ছাগলটার ওপর নজর পড়তেই বাবু 
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হঠাং লাফিয়ে উঠে ছুট দিলে সামনের দিকে । কুচাক এজন্যে তৈরী ছিল না-াঁফতেটা 
ফসকে গেল হাত থেকে । তারা দৌড়লো বাবুর পেছনে তাকে আটকাবার জন্যে। 

বাঁচন্র ভয়ঙ্কর এলাকাটার দৃশ্য । বরফের স্মাবশাল চাড়া ও স্তুপ সব্ঘ। দূরে 
দুষ্ট চলে না। অদ্ভূত বিদঘুটে তাদের চেহারা-যেন কোন রকমে টল সামলে 
দাঁড়য়ে আছে, যে কোন মূহূর্তে গাঁড়য়ে পড়তে পারে । নোংরা ময়লা রঙের বরফের 
আস্তরণে ঢাকা এলাকাটা ॥ ছোট-বড় গর্ত এখানে ওখানে। 

যতদূর সম্ভব সাবধানে তারা ছুটছে বাবুর পেছনে । কুচাক মাঝে মাঝে পা হাড়াকে 
বরফের গর্তে গিয়ে পড়ছে । জুরাও বাদ যাচ্ছে না-অবশ্য কুচকের তুলনায় বারে অনেক 
কম। ময়লা বরফ শেষ হয় একসময়। এবার শন্ত সাদা তুষার। পায়ের নশচে মচমচ 
করে তুষার ভাঙছে? সাদা তুষার শেষ হতেই এল নীলরঙের বরফ। সবশেষে যে 
বরফ পড়লো, সবজে-কালোতে মেশানো তার রঙ। 

বরফের মধ্যে চিড় ও ফাটল সব্বত্র। পুল বরাফে কূচাক হরদম আছাড় খাচ্ছে আর 
হক্কা তুলছে সশব্দে । ফাটলের ভয়ে সে তটস্থ। গভীর ফাটলে গিয়ে পড়লে আর দেখতে 
হবে না, কোথায় তাঁলয়ে যাকে এক্েবানে জ্যান্ত কবর! জুরার পেছনে তার পায়ে 
পায়ে সে এগোনোর চেষ্টা করছে। 

এঁদকে বাবু তড়া করতেই, ছাগলটা পেছন ফিরে ছাইরঙা দাঁড় ও ধারালো শিং 
জোড়া দুরল্ত রাগে ঝেকে উঠলো । হিংস্র ভয়ঙ্কর তার চেহারা । গত দু-বছর সে 
নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে। জোয়ান প্রাতিদ্বন্ীদেব হাতে মার খেয়ে দল থেকে সে 
বিতাড়িত। আজ সে বুড়ো হয়েছে, তার ওপর আহত। তব শান্ত ও সামর্থে নেহাত 
কম যায় না। দূর থেকে আরো দূরে সে সরে যাচ্ছে, ঢুকছে গিয়ে দুর্গম পর্বতরাজ্যে। 
আন ততই হিংস্র হয়ে উঠছে তার ক্রুর চোখেব চাহানি। 

হিমবাহের কিনানায় সে প্রায় এসে পড়েছিল, এমন সময় বাবুব এই হামলায় সে 
ঘাবড়ে গেল। পবতিশ্রেণীর দিকে না 'গয়ে লাফয়ে পড়লো নীচে- প্রায় গলে-যাওয়া 
পুননো এক হিমানী-সম্প্রপাতের তলায়। সেখানে তাকে ধরা শন্ত নয়। তব্‌ যতবার 
বাব; তেড়ে যাচ্ছে তার দকে, ততবারই সে শিং বেশীকয়ে রুখে দাঁড়াচ্ছে। 

এসব যেখনে বটছে, তার পাশেই সবিশাল এক পর্বত-'শয়তানের কাফন বলা 
হয়। সোজা খাড়া সে উঠে গেছে মহাশুন্যে-হমবাতেরও ওপরে হমবাহের তুষার- 
প্রবাহ এখানে এসে দুভাগ হয়ে গেছে। এক ভাগ বাঁ 'দকে গিয়ে মোড় নিয়েছে 
হঠাৎ । 

সর্বত্র বরফ- যেমন গভীর তেমাঁন পুরু । ভয়ংকর ফাটলও সর্বত্র। কত তাদের 
গভারতা, কে জানে! 

এখানেই' বান রূখছে ছাগলটাকে। দ7 পক্ষে তীর মোকাবিলা চলেছে। এমন সময় 
গলার দাঁতে পা আটকে বাবু হঠাং হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। 

জ্‌রা ও কুচাক তখন ছাগলটার কাছাকাছি এসে পড়েছে । বাবু পড়ে যেতেই 
জরা বঞ্লম বাঁগয়ে ছুটতে ছুটতে চেচিয়ে উঠলো;_কিশ্‌ কিশ্‌ কিশ্‌! 

কিন্তু বাবু হঠাৎ অবসন্ন হয়ে পড়লো। তার জব বোরযে এল? জব 'দিয়ে 
লালা ঝরছে! করুণ অসহায় দৃষ্টিতে সে একবার তাকালো মনিবের দিকে। তার 
পরেই একখণ্ড বরফ গিলে শূয়ে পড়লো । 

ঘটনাটা এত অগ্রত্যাঁশত যে, জুরা ও কুচাক হকচকিয়ে যায়। বাবু পড়ে যেতেই 
ছাগলটা ফিরে দাঁড়ালো। তার মুখ 'দিয়ে রন্তের গঁজলা বেরোচ্ছে । যে দুশমন তাকে 
এত্রক্ষণ হয়রান করেছে, সে পড়ে গেছে! দারুণ আরোশে সে হিংম্র ধারালো শিং 
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ঝাঁকয়ে ছুটে গেল বাবুর দিকে। বাবু লাফ দিয়ে পাশ কাটানোর চেস্টা করলো এক- 
বার, কিন্তু পারলো না, দাঁড়তে পা আটকে গেছে। 

পরক্ষণে ছাগলটা তকে শিঙে তুলে প্রচণ্ড জোরে আছাড় মারলে শন্ত তুষারের 
ওপর। - বারেকের জন্যে জূরা ও কুচাকের কানে এল ক্ষীণ সরু গলার এক ক“উ-কপ্উ 
শব্দ। বাবু এক বাচ্চা প্রসব করেছে! 

আর ঠিক তখনই কড়কড় মড়মড় শব্দে হঠাৎ তুষারের আস্তরণ ফেটে গেল। তার 
তলায় প্রকাণ্ড এক গ্রহবর। নিমেষের মধ্যে বাবু, তার সদ্যোজাত বাচ্চা ও ছাগল, ীতনটেই 
অদৃশ্য হয়ে গেল গহবরের তলায়। 

দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ক্ষণেকের জন্যে জরা বুঝি পাথর হয়ে যায়। আর 
কুচাক তো আতঙেক প্রায় বাহ্যজ্ঞানরাহত। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো সে বরফের ওপর 
আর একটানা কাঁকয়ে চললো আঁই-আঁই করে £ ওরেব্বাবা ! মোদনী রাক্ষ;সে হশা করে 
চোখের পলকে সব “£কছ গ্রাস করে নিলে! 

নিদারুণ ভয়ে বাববার সে বরফ সাপটে ধরছে দু হাত বাঁড়য়ে। 

প্রীতির রাজ্যে কিন্তু ততক্ষণে আবার সব আগের মতোই স্বাভাবক। ক্ষণকাল 
আগে যে এত বড় ঘটনাটা ঘটে গেল, তার চিহ্ন নেই কোথাও । আগের মতোই চোখ- 
ঝলসানো সূর্যের আলোয় সবাঁকচ্ছ ঝলমল করছে। নীচে মেঘে মেঘে তোলপাড়া। 

জূরার বাঁঝ সংঁবং ঠফরে এল। সে ছুটে গেল গহবরের কাছে। চেহারা তার 
পাগলের মতো। চোখে বিভ্রান্ত দৃঁষ্টি। গহবরটা বেড় দিয়ে সে দৌড়োয় আর ব্যাকূল 
কন্ঠে হায়-হায় করে চলে;-আমার কুকুর! আমার কুকুর! 

আর কুচাক! তার অবস্থা আরো কাঁহল। তেমনি উপুড় হয়ে পড়ে একটানা 
কঁকিয়ে চলেছে আর খাব খাচ্ছে ও বরফ চাটছে। 

থাম! জরা গর্জে উঠলো। কূচাকের কানে তা গেল কনা, কে জানে! তার 
ককান থামে না। দুরন্ত রাগে জুরা ধেয়ে গেল তার দিকে। বুটের এক থা কাষিয়ে 
দিয়ে আবার গজ উঠলো, চোপ্‌ রও বলাছ! 

সঙ্গে সঙ্গে কুচাকের ককাঁন বন্ধ। আর সেই িস্তব্ধতার মধ্যে গহবর থেকে 
ভেসে এল আবার সেই তীক্ষয কিউ-ীকউ আওয়াজ । 

বুকফাটা আর্তনাদ বৌরয়ে এল জুরার গলা থেকে, হায় হায়! কুকুর! আমার 
কুকুর! হায় হায়, আমার নামকরা বাবু হারিয়ে যাবে! দুটো ঘোড়া দিয়ে বাবা ওকে 
কনেছিল। হায় হায়, হারিয়ে যাবে বাচ্চাগুলোও ! ওরা বাবুর বাচ্চা! এক-একটার 
দাম এক-একটা ইয়াকের সমান। কি করে বাঁচবো আমরা 2 খাবার আসবে কোথেকে ? 
বন্দুক নেই, বাবুও নেই! 

কৃচাক!_ হঠাং সে গজন করে উঠলো । 

জুরার আর্তনাদ কানে যেতেই কুচাক ছটফট' করতে করতে এক লাফে উঠে বসে- 
ছিস। পরক্ষণে জুরার হুঙ্কার শুনতেই একাগ্র চিত্তে সে নমাজ পড়তে শুরু করলো । 
শরীয়ত মতে নমাজের সময় কোন চিৎকার-ডাকাডাকি কানে যাবার কথা নয়। কুচাক 
তাই 'নার্বিকার_জ:রার গজনে সাড়া দেওয়া দূরের কথা, ঘাড় ফেরায় না পর্য্ত। 

দুঃসহ রাগে জরা চোখে অন্ধকার দেখে। খুন! কূচাককে খুন করবে সে! 
ভয়ঙ্কর কণ্ঠে শুরু হায় তার আঁবশ্রান্ত গালাগাল । 

কুচাক ঘাবড়ে যায় ঃ বদমেজাজন ছোঁড়াটার মাথা ঠিক আছে তো! 

কথাটা মনে হতেই, কোথায় উবে গেল তার সেই ভান্ত ও একাগ্রতা! সচাঁকত কন্ঠে 
সে জিজ্ঞেস করলে, কি বলছিস ? 
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- দড়িগুলো দাও। 

'ক্ষপ্রহাতে জুরা দাঁড়তে কয়েকটা ফাঁস লাগালো। তারপর কুড়ূল দিয়ে বরফে 
গভীর গর্ত করে, বজ্লমটা তার মধ্যে শত্ত করে পতে সে দাঁড়র এক কোণা বাঁধলো 
তার সঙ্গে। অন্য দিকটা অতল গহবরের মধ্যে নাঁময়ে দিয়ে সে এবার ফিরলো 
কুচাকের দিকে, বললে,_-নাম! দাঁড় ধরে ভেতরে নামতে হবে তোমাকে। 

আ্যাঁ!-কূচাক ভয়ানক আঁতকে উঠলো, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল জার 
মুখের দিকে $ সাত্যই কি ওর মাথাটা বিগড়ে গেল! তার পরেই গোঁয়ে উঠলো) 
ভেতরে নামবো ই আম? সব্বোনাশ! খলাছস্‌ কিঃ 

জুরার এই অসম্ভব প্রস্তাব সে কল্পনাও করোন। সজোরে মাথা নেড়ে পৌছয়ে গেল 
সে। 

শোন, আঁবচল ভয়ঙ্কর কণ্ঠ জুরার £ 'দিব্বি কেটে বলাছ, বচ্চাটাকে আনতে 
না নাম তো আজ খন হবে আমার হাতে । বাবুও হয়তো এখনো বেচে আছে। 

কুচাক হাঁটি; ভেঙে বসে পড়লো- পালিয়ে যাবার উপায় নেই। সে জানে, জরা যা 
বলে তাই করে। 

ছোরা বের করে জুরা গর্জন কবে উঠলো, জলাদ ! 

কুচাক একপা একপা করে এগিয়ে যায়, গহযরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, সারসের 
মতে। গলা লম্বা করে 'ানম্পলক চোখে তাঁকয়ে থাকে নীচে অন্ধকারের দিকে । জাহা- 
ঘামের পথে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার । 

কুচাকের আর দ্বির্ান্ত করার ক্ষমতা নেই। মুখ দিয়ে গাঁজলা বোরোচ্ছে। জাহা- 
যামে যাবার আগে দেবতাদের কাছে কোরবান ীদয়ে যাবার কথা তারা মনে পড়ে! 
ধীরে ধীরে সে ছোবা বের করলো। কড়ে আঙুল চরে রন্ত ছাঁড়য়ে দলে বরফের 
ওপর। তারপর বুক চাপড়ে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জ।নিয়ে দাঁড় ধরে ঝুলে পড়লো 
গহব্রের মধ্যে । 

শেষবারের মতো তার গলা শোনা গেল,_উঃ! কা ঠাণ্ডা! কী ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা! 


৬৮ দূরল্ভত ঈগল 


তৃতীয় পর্ব ১ 


জরা দাঁড় ধরে আস্তে আস্তে নাঁময়ে দিচ্ছে কুচাককে। ভারের চাপে দাঁড়টা 

হাতে তখনো যে দাঁড়টুকু আছে, সোঁদকে তাঁকয়ে জুরার ভয় হয়, বাকী দাঁড়তে 
কূলোবে তো? ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কের মতো দাঁড়টা সে কেবল হাত-বদল করতে 
গেছে, এমন সময় হঠাং সেটা এত জোরে ঝেকে উঠলো যে, ছিটকে বোৌরয়ে গেল 
হাত থেকে। 

বল্লমের সঙ্গে দাঁড়টা বাঁধা। জরা শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে চেপে ধরলো 
দঁড় ও বল্লমটা। আর ঠিক সেই মূহুর্তে গহবরেব তলদেশ তোলপাড় করে ভেসে 
এল এক অসহায় করুণ আর্তনাদ ।* 

জুরা সচাঁকত £ কুচাকের পা হড়কে গেল না তো বরফের কোন তাক থেকে ? 

সে প্রাণপণে দড়ি টেনে তুলতে শুরু করলো। ,'কন্তু ব্যাপায় কি! দাঁড়টা' হাতে 
ঢলঢল করছে-কোন টন নেই! 

জরা ঘাবড়ে গিয়ে আরো জোরে টানতে শুরু করে দাঁড়টা। অর্ধেক আন্দাজ 
বোধহয তুলেছে, এমন সময় গহবরের কিনারায় কূচাকের দুই লোমশ হাত উঠে এল। 
পরক্ষণে কুচাক হণ্চড়ে টেনে তুললো দনজেকে। দু হাতে সে এত জোরে কিনারা 
আঁকডে ধরেছিল [যে, হাতের নখ পর্য্তি ছিড়ে গেছে। 

কুচাকেব দিকে তাঁকয়ে জুরা একটু হকচাঁকয়ে যায়_ ব্যাপার কি! কুচাকের চোখে 
বিভ্রান্ত দৃম্টি। হাবভাব পাগলের মতো । 

জুরার দিকে বারেক তাকিয়েই কুচাক দৌড় মারলে । কিন্তু গিছু দূর যেতেই 
পা পিছলে পড়ে গেল বরফের ওপর।, জূরাও ছুটছে তার পেছনে। সর্বশান্ত 'দয়ে 
কৃচাককে সে চেপে ধরলো বরফের ওপর । 

কুচাক যেন পাগল হযে গেছে। চোখের তারা ঘুরছে বনবন করে। চেস্চাচ্ছে আর 
হুটোপাঁট করছে ছাড়া পাবার জন্যে। জরা যে তাকে এত ঝাঁকাচ্ছে আর ডাকছে নাম 
ধরে, তা বোধহয় তার মাথায়ই দুকছে না। 

যাই হোক, শেষ তবাঁধ অনেক ঝাঁকাঁন ও ডাকাডাঁকির পর কুচাকের সংবং ফিরে 
এল । তাব ভাব দেখে মনে হয়, জুরাকে যেন দে এইমাত্র দেখতে পেল । 

দারুণ আতঙ্কে জরাকে জাঁড়য়ে ধরে হাউমাউ করে উঠলো সেঃ চ, চ, এক্ষুণি 
পালাই এখান থেকে। 

বরফের ওপর কল মারতে মারতে নীচের দিকে আঙুল দোঁখয়ে রুদ্ধবাসে 
আবার সে চেপচয়ে উঠলো, _এ-এ-ওখেনে নীচে রয়েছে শয়তান আর পিশাচের 
দল, জিন আর আলবেস্ট ! | 

উীদ্বপ্ন কণ্ঠে জুরা বাধা দেয়_কল্তু বাবু কোথায় £ বাচ্চাটারই বা ক হলো £ 

কিন্তু কে শোনে কার কথা! আতঙ্কে দশেহারা কুচাক ভয়ঙ্কর ফাটলটার ধার 
থেকে পালানোর জন্যে ছটফট করছে । কথাবার্তায়ও কোন সংগাঁত নেহী। 


প্রথম খণ্ড ৬৯ 


তার আবালতাবোল প্রলাপ থেকে জুরা যা বুঝতে পারে, তা হলো- বাব, বা 
ছাগল কোনটাকেই সে দেখে নি, বরফের এক তাকের ওপর বাচ্চাটাকে শুধ্য পড়ে 
থাকতে দেখোঁছল। তাকে তুলে নেবার জন্যে সে কজো হয়ে হাতও বাঁড়য়েছিল, 
এমন সময় উঃ! গহহরের বিপরীত দেয়ালে নজর পড়তেই তার জান যাবার যোগাড় । 
সেখানে বরফের মধ্যে শয়তান ও 'পশাচেরা দাঁড়য়ে আছে। তাদের একজন চেরা 
খুরটা বাঁড়য়ে দিলে তার দিকে । এ অবস্থায় বাচ্চা-ফাচ্চা কারুর কথাই মনে থাকার 
কথা নয়। যেন-তেন প্রকারে তখন সে পালাতে পারলে বাঁচে। 

অসহ্য রাগে জরা দাঁতে দাঁত পেষে। কুচাক কত বড় ভীরু কাপুরুষ সে জানে। 
তার একটা কথাও সে শবশবাস করোন। বাচ্চাটাকে ফেলে আসায় গালাগাল করে সে 
তার ভূত ভাগালে। শেষে বললে আবার তোমায় নীচে নামতে স্হবে। 

কুচাক সোজা বে'কে বসলো। জ্যরার দু. হাতে বারবার সে চুমু খায় আর হাউ- 
মাউ করতে থাকে,_-ওরে না, না! আল্লার দোহাই, আঁভশপ্ত সাংঘাঁতক এ জায়গা! চ 
চ, এক্ষুণি পালাই ! 

বুড়ো সর্দারের মুখে জরা শুনেছে, প্রথম সন্তান প্রসব করে মা-কুকুর মারা গেলে 
তার আত্মা বাচ্চার দেহ আশ্রয় করে। তাই বাবুর এই বাচ্চাকে যে ভাবে হোক বাঁচাতেই 
হবে। তাছাড়া এই প্রথম বাচ্চা হলো বাবুর। 

বল্লমটাকে আবার সে বরফের মধ্যে শন্ত করে পতে দাঁড় বাঁধলে তার সঙ্গে । এবার 
সে নিজেই নামবে। আর কুচাক বরফের গর্তে গোড়ালি আটকে দাঁড়র শেষ দিকটা ধরে 
থাকবে শস্ত করে। এ প্রস্তাবে কুচাক রাজী হলো বলা মান । 

জরা দাঁড় ধরে ধাঁরে ধীরে নামতে শুরু করে। গহবরের ওপরের দিকটা অপেক্ষা- 
কৃত চওড়া । িনারাধ বরফ পাঁরিত্কার_ চকচক করছে। কিন্তু যতই সে নীচে নামছে, 
জরা এনিনি রাজ রাজন উঠছে। আর ততই. বাড়ছে ঠান্ডার 
দাপট । 

আরো কিছু নীচে, আবছা অন্ধকারে দেখা যায়, গহবরের দেয়াল থেকে তাকের 
মতো খানিকটা চকডকে অংশ সামনের দিকে বেরিয়ে আছে। তার ওপর কালো বলের, 
মতো কি একটা বস্ত্‌ দেখা যায়। 

ক ওটা? রাকাত তির 
উৎকণ্ঠা । বাচ্চাটা বেচে আছে কিনা কে জানে! 

শেষ দিকে উদ্বেগে সে চোখ বোজে। চোখ মেললে তাকে পা ঠেকতে। আধো- 
আঁধারে বাচ্চাটাকে দেখা ফাচ্ছে। নত হয়ে তাকে সে তূলে নিলে। খুদে জানোয়ারটা 
ঠান্ডায় কাঁপছে থরথর কমে। 

আঃ, বেচে আছে। বেচে আছে' তুলতুলে নরম কালো বলটা"! আঃ, বাবুর বাচ্চা! 
_পিরম স্নেহে জরা তাকে আলগোছে কোটের ভেতরকার বুক পকেটে সোজা চালান 
করে দিলে। 

এতক্ষণে তার স্বাঁস্তর 'নিঃ*বাস পড়ে। 

দেয়ালের দিকে মুখ করে তাকের ওপর দাঁড়য়ে আছে জুরা। এবার গহহরের 
[বিপরীত দেয়ালের দিকে সন্তর্পণে ঘাড় ফেরাতেই হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠলো, সর্বাঞ্গ 
কেত্পে উঠলো থরথর করে £কঁ-কী। কৃ-কী! কী ওটা? 

জ;রা টাল সামলাতে পারে না-_তাক থেকে পা [পিছলে যায়। দাঁড় ধস্র সে ঝুলে 
পড়লো। তারপরেই মাঁর-বাঁচি করে দাঁড় বেয়ে ধাওয়া করলো উপরমূুখো। উত্ ক 
ভয়ঙ্কর দ্য ! 


৭0 দূরল্ত ঈগল 


কিন্তু পাঁচ নম্বর ফাঁস পযন্ত আসতে আসতে নিজেকে সে অনেকটা সামলে 
নেয়। সম্তপরণে আবার সে তাকালে পেছনে নাঃ কেউ তো তেড়ে আসছে না! সবই 
ঠিক আছে আগের মতো । তাহলে 2...... | 

জুরা ভাবে কয়েক মূহূর্ত তারপর ধাঁরে ধীরে আবার নামতে শুরু করে নীচে 
তাকের দিকে । যে কোন মূহূর্তে ওপরে ওঠার জন্যে তৈরী হয়েই নামছে সে। উঃ কী 


তখক্ষ দৃষ্টি তার সামনের িপরাঁত দেয়ালের 'দকে...... এঁ-এ তো দেখা যায়! 

ধীরে_আতি ধীরে সে নেমে আসে, সন্তর্পণে পা রাখে তাকের ওপর । বিস্ফারিত 
চোখে তাকায় সামনের 'দিকে। বিপবাীঁত দেয়ালে একটা লোক বরফে আটকে জমে 
আছে, কাঁধটা বেরিয়ে আছে' পাশ থেকে । কিরাঘজের মতো তার চেহারা, হাতে এক 
বন্দুক। সামান্য নীছে একটা ঘোড়া । বরফের ভেতর থেকে তার খুরওলা একখানা পা 
বোরয়ে আছে। ঘোড়াটার কাছে আরো দুজন লোক-_ অদ্ভূত তাদের সাজপোশাক। 
আরও নীচে অস্পন্ট ছু কিছ ছোপছাপ দেখা যায়। হয়তো জমে-যাওযা আরো 
কিছ মানুষ আছে সেখানে । 

শেষের লোক দুটোর লম্বা চ্টুল আর কিম্ভূতাকমাকার সাজপোশাকের দিকে জ্‌রা 
হতভশ্বের মতে তাঁকয়ে থাকে। 'কন্তু যে লোকটার হাতে বন্দুক, তার ওপরই নজরটা 
তার সবচেয়ে বেশী ।॥ সাত্যই খাটি বন্দুক ওটা_ নলের গড়ন দেখে ম্যাচলক বলে মনে 
হয়। ৰা 

কিন্তু লোকগুলো এই গহ্বরের মধ্যে এল কি করেঃ তাদের সাজপোশাক সব 
1ভন্ন ধরনের_বিদেশন। 

জুরা দ্রুত ভাবতে চেস্টা করে। ঘটনাটা এতই অস্বাভাঁবক ও আকস্মিক যে, তার 
সঙ্কীর্ণ চিন্তার রাজ্যে সম্পূর্ণ ওলটপালট ঘটে গেছে। 

ভ্রু কচকে সে তা'কয়ে থাকে সামনের দিকে ঃ কারা ওরা ? এখানে কেন 2.০ 

হয়তো সুদূর কোন অতীত ঘূগে অন্য কোন দেশ থেকে ওরা এসোছিল ....হয়তো 
দুর্গম পামীরের ততেশধক দুর্গম 'বালয়ান্ড-কীক পার হতে গিয়ে এই গহবরে পড়ে 
বরফে জমাট বেধে আছে তখন থেকে...... 

মৃত লোকগুলো ও বন্দুকটার 'দকে নিস্পলক চোখে চেয়ে আছে জ:রা! 
চোখে মূখে আতঙ্ক ও িহবলতা। ব্যাপারটা জাদ; বা ভেল্ীক নয় তো? 
পরখ করার জন্যে বরফের দেয়ালে সে ছোরা বাঁসয়ে দিলে। কয়েকটা বরফের ট.করো 
গাঁড়য়ে নেমে গেল নীচে অতল অন্ধকারের দিকে। না, ভেলাঁক নয়। জাদুও নয়। 
বন্দুকটা ঠিকই আছে, অদৃশ্য হয় ীন। 

জুরার সাহস ফিরে আসে। একট; একটু করে সে এাঁগয়ে যার লোমগুলোর কাছে। 
সন্তর্পণে ছোরা 'দয়ে সে একটু আঘাত করলে বন্দুকটার গায়ে । ঠুং করে শব্দ হয়। 
না, ওটা সাত্যকার বন্দুকই বটে, জবা নিশ্চিন্ত হয়। আর তার পরেই সর্ব শান্ত 
দিয়ে এক সময় সে বন্দুকের চারপাশের বরফ খুস্ডতে শুরু করে। বন্দুকের মুখেব 
এক-তৃতীক্লাংশ বৌরয়ে আসতেই, নলটা ধরে সে তার ওপর ছোরা 'দয়ে আস্তে ঘা 
মারলে । টুং-টাং আওয়াজ উঠলো তা থেকে। 

মাঝে মাঝে সে কোটের ভেতরকার বুক পকেটে সন্তর্পণে হাত ঢ্কয়ে অনুভব 
করছে বাচ্চাটাকে £ নাঃ, ঠিক আছে! তাব কোটের ও দেহের উষ্ণতায় আরামে ঘুমোচ্ছে 
সে। 
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বন্দঃকটার পাশেই আরো কি একটা বস্তু দেখা যাচ্ছে না" বরফের দেয়ালে মুখ 
লাঁগয়ে জূরা তীক্ষ দৃঁষ্টতে পরীক্ষা ক্র ঃ হ্যাঁ, কালোরঙের কি একটা 'জাানস। 
বরফে জমে-যাওয়া জিনে-বাঁধা একটা ব্যাগ মনে হয়। 

কোটের নীচে বাচ্চাটা ইতিমধ্যে জেগে গেছে, কিস্উ কিউ করে ডাকতে শুরু 
করেছে। 

আর ওপরে কুচাক ভীতন্রস্ত। আতঙ্কে তার দম যেন আটকে আসতে চায়। হঠাৎ 
একসময় তার মনে হলো ঃ আচ্ছা, এমন যাঁদ হয়, জুরার বদলে তার মৃর্তি ধরে অশরীরী 
কোন পর্বত-মানব ওপরে উঠে এল আর এসেই তাকে আকব্ুমণ করলো, তাহলে-_-? আ্যাঁ, 
কি হবে তাহলে ? 

চক্ষু মুদে নামী-অনামী-বেনামী যাবতীয় দেবতান নাম জপতে শুরু করে কুচাক। 
সবার নাম যে ছাই মনেও পড়ছে না! 

হঠাৎ একটু শব্দ হতেই সে ভয়ানক চমকে উঠলো £ কি! কি! কে এল? 

চোখের কোণা সে সামান্য একট; ফাঁক কবে £ জ্যাঁ, কে!...জরা !...সাত্যি 2... 

পরক্ষণে বিস্ফারত চোখে সে তাকালো ঃ হ্যাঁ, জুরাই বটে! অত্যন্ত উত্তোজত। 
ঠাণ্ডায় নীল হযে গেছে। বাচ্চাটাকে সে কুচাকের হাতে দিলে । 

বেকুবের মতো ছোট্ট তুলত্‌লে ঠাণ্ডা বাঁণ্ডলটাকে কোটের ভেতরকার বুক 
পকেটে রাখতে রাখতে কুচাক বেকুবের মতোই শুকনে। হেসে ির্ৎসৃক কণ্ঠে বললে, 
অ, বাবুব বাচ্চা বাঁঝ ? কিন্তু ও ক খাবে? ককচ্ছ্‌ নেই দেবার মতো। আজ হোক 
কাল হোক, অক্কা ওকে শেষতক পেতেই হবে। 

সোৌদকে কান না দিয়ে গহবরের মধ্যে জরা যা যা দেখেছে, সবই খুলে বললে 
কচাককে। 

শুনতে শুনতে ক্চাক আতঙ্কে গেঁডিষে ওঠে,_ওবা সব পর্বত-মানব, আর নয়তো 
জিন বা আলবেস্ট। লোহার হাত ওদের, পিঠ নেই। 

জুরা চটে ওঠে._থাম তুমি হাঁদারাম! বন্দৃকটা আমাদের আনতেই হবে, নয়তো 
না খেয়ে মধবো। 

কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত ক্‌চোক তব্‌ মাথা নাড়ে_যে বন্দুকটা তুই দেখোঁছস, আসলে 
তা বন্দকই নয়, ভেল্কি বা জাদ। 

জুরা এবার রাগে ফেটে পড়লো,_থামবে তুমি নীরেট খচ্চর! বললাম না, আমি 
নিজের হাতে ওটাব চারপাশ খখড়েছি। বুঝতে পারছো না, ওটা দেবতাদের দান ? 
তাঁরাই আমাদের বন্দকটা পাঁঠিয়েছেন। 

ব্যস, কথাটা সঙ্গে।সঙ্গে কুচাকের মনে ধরলো । হাঁ, একটা কথার মতো কথাই বটে! 
বন্দকটা তাহলে অই দূরকার। বান্চাটাকে জযরাব কাছে 'দিষে কুড়ুল নিয়ে সে 
আবার নামলো গহববেব মধ্যে। ভয়ে ও আশঙ্কায় মন ভাব অন্ধকার । 

একট: পরেই কুড়ল মারার চাপা আওয়াজ আসে নীচে থেকে ।...... 

এমনি করে কাজ চললো । 

দবজনে পালা কবে গহবরেব বরফ কেটে চলে । দুরন্ত মেহনত। 

শেষ দিকে হাত যেন আর চলতে চায় না। অবসাদে শরীব ভেঙে পড়তে চায়। 
কাজেই সোঁদনের শতো কাজ বন্ধ বাখা ছাড়া উপয় নেই। দুজনে এত ক্লান্ত যে, 
হেটে গৃহায় ফেরাও কষ্টকৰ। কুচাক তো আদ্দেক পথ পার হলো কোন রকমে চার 
হাত-পাযে হামাগুঁড় 'দষে। 

আগের 'দিন বাব একটা মারমট 1শকার কবৌছল। সবটা খেয়ে শেষ করতে পারে 


২ দূরন্ত ঈগল 


নি। সর্দার বলে, অসং বদ লোক মারা গেলে তার আত্মা মারমটের দেহে আশ্রয় নেয়, 
তাই. মারমটের মাংস খাওয়া মানুষের বারণ। শীকল্তু জূরা নীরবে মারমটটা কুচাককে 
দলে রাম্না করতে। 

বাচ্চাটা মদ্দা, বাবুর কালো রঙের ছেলে-কপালে সাদা বড় একটা টিপ। ওরা তার 
নাম রাখলে টাঁক। 

একাদিনের বাচচা টীঁক। তার আয়তন ও ওজন দেখে ওরা অবাক হয়। নবজাত 
বাচ্চাদের তুলনায় সে অনেক-_অনেক বড়। 

ন্ধ্যার দকে জুরা তাকে এক টকরো মারমটের চার্ব খেতে দিলে। 'কন্তু টযক- 
রোটা আরো ছোট করে কেটে দেবার জন্যে সে ওটা সাঁরয়ে নিতেই টীক বিরক্ত হয়ে 
উঠলো। এ ধরনের ব্যবহারে অর্থাং দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়ায় তার তত্ব আপীন্ত। 
চোয়ালে চোয়ালে শব্দ করে এমন সরু তীক্ষ7 কন্ঠে সে ডাকতে শুর করলো যে, ওরা 
থ। বয়েস তার এক দিনও হয় নি-এবই মধ্যে এত জোরে ডাকছে সে! 

কী যে আনন্দ হয় জুরার! টীককে সে বুকে তুলে নিলে। বাবূকে তার বারবার 
মনে পড়ছে । তার প্রিয়তম বিশ্বস্ত স্জ্ী বাবু । সে চলে গেছে, পেছনে রেখে গেছে 
তার প্রাণাধক টীককে। আনন্দ-কেদনায জুবার মনের মধ্যে ি যে করতে থাকে, নিজেই 
তা সে ঠিকমতো ব্‌ঝতে পারে না। 

টীক কিন্তু এসব আদর-আঁদখ্োতা আদৌ পছন্দ করছে না। তশক্ষয কন্ঠে পখস্ট 
খিস্উ” করে সমানে তীর আপাতত জানরে চলেছে। 

জনরার মন খ্বাশতে ভরে উঠলো £ সাত্যই টীক বড হয়ে একটা কৃকুরের মতো 
কুকুর হবে। 

আবার সে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। 
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পরাদন ভোববেলা জুরা ও কুচাক আবার এসে পেশছষ গহবরেব মুখে। জরালানী 
কাঠের কয়েকটা বড় বড় বাশ্ডিল সঙ্গে এনেছে। আব এনেছে টীককেও। তাকে গূহায় 
রেখে আসতে সাহস হয় নি। বড় বড় পাহাড়ী ইপ্দরের যা প্রাদূভাব, টীককে ওরা 
খেয়ে শেষ করতে পারে। 

গহবে নেমে বরফ কাটা শুরু হয়। জুরার কথা, বন্দুকটাকে আগে উদ্ধার করতে 
হবে। তাই তার চারপাশের বরফ আগে কাটা দরকার । 'কন্তু কুচাকের ইচ্ছা অন্যরকম. 
তার বন্তব্য হলো, ব্যাগ আর ঘোড়ার চারপাশের বরফ আগে কাটা উচিত । তাহলে 
বোডার মাংস আর ব্যাগ দ্টোই পাওয়া যাবে। ঘোড়াটা যেহেতু গোড়া থেকে বরফের 
মধ্যই আছে, তাই পচে যাবাব সম্ভাবনা নেই। 

শেষ পষন্তি জুরাব শাসানি আর ধমকানি খেয়ে কুচাক জরার মতে মত দিল বটে, 
কিন্ত তার পরেও জরা যতবার গহ্বরে নেমেছে, ততবারই দেখেছে, ঘোড়ার চারপাশের 
ববফই কৃচাক বেশী করে কাটছে। 

হিমের মতো কনকনে ঠাণ্ডা গহবরের মধ্যে। সেখানে নেমে পাষাণের মতো কঠিন 
বরফ কেটে জিনিসঙ্গুলো উদ্ধার করা অত্যন্ত দুরূহ কম্টসাধ্য কাজ। এতখান কষ্ট 
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ও পাঁরশ্রমের কথা ত্যরা ভাবে নি। মানুষ, ঘোড়া, বস্তা, বন্দুক সব বরফের মধেচ 
জমে পাথরের মতো গন্ত হয়ে আছে! 

পালা করে ওরা গহবরে নেমে বরফ কেটে চলে। 

শেষ পর্যন্ত বহন্ষণ' কঠিন মেহনতের পুর বন্দকেটা তারা বের করে আনলে। 
জরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। 

গহদরের পাশে আগুনের ধারে রাখা হলো বন্দুকটা-তার ভেতর-বার বরফে এক- 
দম জমে গেছে। 

এরপর বস্তাটা ও বড় একখণ্ড ঘোড়ার মাংস কেটে বের করা হলো । কুচাকই 
সমাধা করে কাজটা। এবার বেশ চটপট কাজ সেরেছে সে। 

বেলা 'গাঁড়য়ে বিকেল হয়। সেই ভোর থেকে কাজ শুরু হয়েছে। সোঁদনের মতো 
কাজ মুূলতুবী রাখা হলো। 

" 'িজানিসগুলো গুহায় বয়ে নিয়ে যাওয়াও আর এক কঠিন মেহনতের ব্যপার। 
ফেরার পথে মাঝে মাঝে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জারয়ে জিরিয়ে তাদের এগোতে হয়। 
জরার কোটের নীচে থেকে টাঁকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, নরম গলায় ডেকে চলেছে 
সে £ খেতে চায়। 

মাঝ রাত হয়ে তাদের গৃহাষ ফিরতে। বড় করে আগুন জবালা হলো। 'জিনিস- 
গুলো থেকে বরফ গলতে শুরু করে। জমে যাওয়া ঘোড়ার মাংসের টুকরোটা' চামড়া- 
সুদ্ঘই পাত্রে দেওয়া হলো সেদ্ধ করতে। 

টীক একট; অস্.স্থ হয়ে পড়েছে । একদিনের বাচ্চা, তাই মারমটের চার্ব সহ্য হয় 
ি। তাকে সেদ্ধ মাংস খেতে দেওয়া হলো । 

বন্দুকের জোড়গুলো খুলে তার সব অংশ জূরা আলাদা কবে ফেললে । আগুনের 
তাপে বরফ-গলা ময়লা জলের স্রোত বেরোয় নল থেকে? ছড় দিয়ে ভেতরটা সাফ করতে 
[গিয়েই জরা চমকে উঠলো । ভেতরটা গুলিভরা রয়েছে। ভেজা' বারুদ আব বুলেটটা 
শ্ত হয়ে এক্টে বসেছে নলের সঙ্গে। সূতবং ভেতর থেকে বারুদটা চে'ছে বের না 
করলেই নয়॥। বুলেট্টা অবশ্য ওভাবে বেরোবে না॥ তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা । 
ধারালো একখানা হাড় নিয়ে জুরার কাজ শুরু হলো। 

রাত ভোর হয়ে যায়। সারা রাত কেটেছে বারুদ চাঁছার কাজে। সকাল বেলায় 
বন্দুকের অংশগুলো সব জোড়া দিয়ে জরা এল গৃহার বাইরে । পেছনে কচাক। গাঁ 
থেকে যে বারুদ তাবা এনেছিল, সেই বারুদ ভরা হলো বন্দুকে। পলতেয় আগুনও 
দেওয়া হলো। সবই এখন নির্ভর করছে বন্দুকটাব ওপর । পুরনো বুলেটটা বেরিয়ে 
যাবে, না ফাটিয়ে ফেলবে নলটা-তারই ওপর নির্ভর করছে [শিকারের ভাঁবষ্যত আর 
সারা গাঁয়ের ভাগ্য । 

ছোট এক 'টলাব কাছে একটা মারমট বসে আছে। ট্তাকে তাক করে দুবুদুরু 
বৃকে জবা ট্রগার িপলো। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটলো বারুদে। কিন্তু নাঃ, বন্দুক 
থেকে গুল বেরলো না। 

কি করা? জুরাব মাথায় চিন্তার ঝড় চলেছে। নাহ, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা 
ছাড়া গত্যন্তর নেই। বন্দকে আবার তাবা কিছ বারুদ ভরলে। আবার গর্জে উঠলো 
বন্দক। 

আব তার পরেই জুরার মুখ ঝলসে 'দয়ে বন্দুক থেকে সশব্দে বৌরষে গেল 
গ্লিটা ! 

কুচাক ছন্টলো মারমটকে লক্ষ্য করে। 


৭৪ দুরন্ত ঈগল 


ঝলসাঁনিতে জুরার ডান গাল এত ফুলে উঠেছে৷ যে, ডান চোখটা মেলা কঠিন। 'কিচ্তু 
বন্দুকটা অক্ষত আছে। 
একটু পরেই কুচাকের সোল্লাস চিৎকার শোনা গেল,-হে* হে সোজা মাথায় 
লেগেছে ! 
এত দিন পরে এত কষ্ট ও কৃচ্ছ-সাধনের পর জুরার মূখে আজ প্রথম হাঁস 
ফটলো। 
মারমটের রক্তমাখা" দেহটা শুন্যে নাচাতে নাচাতে কুচাক তখন গান ধরেছে, গোটা 
গানটাই অবাঁশ্য তার স্বরাঁচিত £ 
হোনহো-হো! হো-হো-হ্যে! 
কারীর চেয়ে বড় কেউ নেই, 
শকারীর চেয়ে দোস্ত কেউ নেই-__ 
আমাদের চেয়ে আছে কে সাহসা, 
কৈ আছে নিভশীক ? 
হো-হো-হো!. হো-হো-হো 
গুহার ভেতরে আগুনের গ্াশে গিয়ে তারা বসলো । মন খুঁশতে ভরপুর । ব্যাগ 
ও বস্তা থেকে বরফ গলছে। ব্যাগ থেকে প্রথম যে 1জানসটা তারা টেনে বের করলে, 
সেটা এক চামড়।র থাঁল-সাদা ক এক তরল পদার্থে ভরাঁঅ। দু-এক ফোঁটা মুখে 
দিয়ে বোঝা গেল, দুধ। 
হুর্রে ! সোল্লাসে চেশচয়ে উঠলো জুরা,টীক বেচে গেল! 
বাচ্চাটাকে তুলে সে শুনো নাচাতে শুরু করে। কল্তু বয়স দু দিন হলে ক 
হবে, এসব নাচানাচির ব্যাপার টীঁকের মোটেই পছন্দ নয়, গরগর করে আর খেনউ খেউ 
করে সে বিরান্ত জানাতে থাকে। 
কুচাক ততক্ষণে ছোরা 'দিয়ে চামড়ার বস্তাটী কেটে ফেলেছে । ভেতরকার 'জানস- 
গুলো আগুনের ধারে ঢালা হতেই দুজনে ভয়ানক চমকে উঠলো-_এ কা! 
ছোট-বড় বরফের টুকরোর মধ্যে হঠাৎ ঝলমল করে উঠলো মণি-মুস্তা ও অন্যান্য 
বহুমূল্য পাথর বসানো সোনার কাঁকন, কানপাশা প্রভাতি হরেকরকমের জড়োয়া গয়না । 
সোনার মোহর সব গাঁড়য়ে চলেছে মেঝের ওপর দিয়ে। কুচাকের পায়ের কাছে পড়ে 
আছে পেটা সোনা ও রূপোর তৈরী নানা আকারের থালা ও কাপ আর এক হাত 
চওড়া সোনার প্লেট একখানা । প্লেটের ওপর কি যেন সব খোদাই করা। 
1নদারুণ শবস্ময়ের চমকে কারো মুখে কথা নেই ! তার পরেই কুচাক যেন হঠাৎ জেগে 
উঠলো একসময়। এত ধনদৌলতের আকাঁস্মক ধাক্কায় তার অবস্থা কাঁহল- হুমাঁড় 
খেয়ে পড়লো সে 'জাঁনসগুলোর ওপর। পরক্ষণে সেগুলো দুহাতে সাপ্‌টে ধরে 
সে ছূটে গেল গুহার এক কোণে । চোখে তার ভাড়া-খাওয়া নেকড়ের মতো সন্পস্ত 
দৃস্টি, যেন এক্ষাণ কেউ আক্রমণ করনে। ঝড়ের বেগে সে মেজে খড়তে শুরু করে 
- জিনিসগুলো গর্তে লুকিয়ে রাখবে। 
জুরা অনেক কম্টে তার হাত থেকে একটা রুপোর কাপ ছিনিয়ে নিলে। জমে- 
যাওয়া দুধের কয়েকটা টুকরো সে গরম করে কাপের মধ্যে। তারপর টীককে কোলে 'নিষে 
তার নাকটা সে চেপে ধরলো দুধের মধ্যে ॥ কিন্তু দুধে মুখ দিতে টীক রাজী নয়, 
গরগর করতে করতে বারবার পিছ হটে যায় সে। শেষে একসময় হঠাৎ ভিজে নাক 
ও ঠোঁট চাটতে গিয়ে কয়েক ফোঁটা দুধ জিভে লাগতেই শৈশবের সষ্ট দুধের পিপাসা 
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তার জেগে উঠলো । চুক চুক করে খুদে লেজটা নাড়তে নাড়তে সাততাড়াতাঁড় সে 
খেয়ে নিলে দুধটা । 

বড় একখণ্ড বরফের চাংড়া তখনো গলে নি। কূড়ল দিয়ে সেটা ভেঙে ফেলতেই 
তার থেকে বের হলো একটা কাস্কেট আর গমের কেক কতকগুলো । কেকগদলো জমে 
পাথরের মতো শন্ত হয়ে আছে। 

কাস্কেটের ডালা খুলে ফেললে কূচাক। ভেতরটা লাল মখমলে মোড়া । লাল 
রেশমী সুতোয় বাঁধা গোল করে পাকানো কিছ পার্টম্যান্ট পথ রয়েছে সেখানে, 
আর আছে হের পালকের তিনটে কলম আর এক 'শাশ কালো কি এক তরল 
পদার্থ। আর সব ধনদৌলতের মতো কাস্‌কেটটাও কুচাক গর্তে লাঁকয়ে রাখলো। 
জুরার প্রস্তাবমতো ওটা সদদরকে দেওয়া ঠিক হয়। 

দন শেষ হয়। 

দুজনে খেতে বসলো । নরম-করা কেক ও ঘোড়ার মাংস 'দয়ে সাঁত্যকার ভোজ এত 
দন পরে-_বিশেষ করে সদা-ক্ষুধার্ত ভোজনরাঁসক কুচাকের কাছে। কল্তু কোথায় 
ক! সোনাব চিন্তায় কৃচাকের খদে মাত। মাথার মধ্যে তার দুশ্চিন্তা পাক খাচ্ছে 
আঁবরাম ও ইস্‌, এত ধনদৌলত ! কেউ কেড়ে নেবে না তো! 

মাংসেন খণ্ডগুলো কোন রকমে চিবিয়ে 'চাঁবয়ে গিলে ফেলছে সে। 

খাওয়া সেবে দুজনে শৃয়ে পড়ে। আরামদায়ক উষ্ণ আগুনের ধার ছেড়ে কুচাক 
[গয়ে শয়েছে ঠণ্ডা গৃহাব কোণে লুকনো ধনদৌলতের গর্তের ওপর। কোথাও একট; 
পাতার িরঝিব-খসখস শব্দ হয়েছে কি, সে' লাঁফত। উতছে, চোখ কূপ্চকে বহক্ষণ 
চেয়ে থাকছে অন্ধকারের দিকে । তার সবচেয়ে বেশী ভয় সেই অশরারী পর্বত-মানবদের । 

জুরা কিন্তু অঘোরে ঘুমোয় সাত রাত। পাহাড়ী লম্বোকর্ণ ইন্দুরগুলোর 
গুহাময় ছুটোছ্টি, উচ্ছিষ্ট খাবারের টুকরো নিয়ে হুটোপুটি, ?কছুই তার কানে 
যায না। 

পর দিন টীকই জ;রার ঘুম ভাঙালে। তুলতুলে কালো ক্ষুদেট জুরার গায়ে নাক 
ঘসে খেতে চাইছে । 

উষ্ণ রোদ ছাঁড়মে পড়েছে চারাঁদকে । পাইন-বীথব রঙ আরো সবুজ হযে আসছে। 
শুভ্র তুষাবের পটভমিকায় চিরহরিং জানপার অরণ্যকে এখন আর কালো দেখায় না। 

কোণেব গতটাব দকে নজব পড়তে জরা অবাক হলো। ওখানে কিছ অদলবদল 
খবটেছে। 

সে'নাটা কোথায 2সে জিজ্ঞেস কনে কুচাককে। 

সাবা নাত কুচাকের অনিদ্রা গেছে। ক্লান্তিতে মাথা দোলাতে দোলাতে 
ক্রিস্ট কণ্ঠে সে বদলে._সাবধানেব মার নেই! অন্য জাযগায় সাঁরয়ে রেখোঁছি। 

সেন!র ব্যাপাবে জুরার অবশ্য মাথাব্যথা নেই। কুচাককে কের খাওয়ার ব্যবস্থা 
কবতে বলে সে শিকাবে বোঁরষে পড়লো । দৃপ্ত দৃঢ় আজ তার চলার ভাঁঙ্গ । চারাদক- 
কার পাহাড়-পর্বত সতর্ক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে করতে দ্রুত পদক্ষেপে সে অগ্রসর 
হয়। 

কূচক এসে বসলো গুহার বাইবে। রোদ পোয়াতে পোয়াতে সে ফাল্ট-নাঘ্ট করতে 
থাকে টীককে নিয়ে। তাকে উত্ত্ন্ত করাই তার মতলব। টীক শেষে না পেরে রেগে- 
মেগে ডাকতে শুরু করলো খেউ খেউ করে। আর হা-হা করে খোশমেজাজে হাসতে 
থাকে কুচাক। মান্র তিন দিনের বাচ্চা! এখান এই যাঁদ হয় তার চোটপাট, তাহলে 
'বড় হয়ে সে যে দুশমনদের মৃর্তিমান আতঙ্ক হয়ে দাঁড়াবে, তাতে সন্দেহ কি! 


্ঙ দূরদ্ত ঈগল 


হঠাং দূর পর্বতশ্রেণী থেকে গুলির আওয়াজ এল জুরা গুলি ছতড়ছে। 

গুলির আওয়াজে কোথায় যেন হিমানী-সম্প্রপাত বা তুষার-পাহাড়ের ধস নামে । 
তার গজনে গিরি-রাজ্য কাঁপতে থাকে কয়েক সেকেন্ড ধরে। পরক্ষণে আবার শোনা 
গেল আরও একটা গ্লর শব্দ। 

আরো কছক্ষণ পরে ফরে এল জুরা। একট; পরেই দেখা গেল, গুনগুন করে 
গান করতে করতে ছাগলের চার্ব দষে মেটুলির রোস্ট তোর করছে কূচাক। 

প্রাচূর্ষে ভরা পাঁরতপ্ত সুখের জপন তাদের শুরু হলো। মংস মজ্‌ত করার 
সময়ও এসে গেছে। 


তৃতীয় পর্ব ৩) 


মাস দেড়েক কেটে গেছে তারপব। টাীক 'দনে 1দনে বড় হচ্ছে। জরার প্রাত 
র্মেই বাড়ছে তার দূরন্ত আকষণ্ঠ। 

সোঁদন ভোরবেলা জুরা ?শকারে বেবোবে, টক নাছোড়বান্দা-__সত্গে যাবেই । বিবান্তর 
সঙ্গে জ্রা কুচ্পককে বললে"ীককে বেধে রাখু। দেখছো না, ও আমাব পিছ; 
পিছু ছুটতে চায় ? কিন্তু বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে শিকারে যাওয়ার কোন মানে হয় না। 
উল্‌টে বরং ঝামেলই বাড়ে। 

সুতরাং কুচ।ক চামড়ার ফিতে দিযে টীককে বেধে ফেললে। ছনড়া পাওয়ার জন্যে 
টীকের সে কী' ঝাঁপাঝাঁপ! জবা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। তার গমনপথের দিকে 
তাঁকয়ে টীক ছটফট করতে থাকে। 

কুচাক মাংস “রান্না করতে বসলো । টীঁকের দিকে তান নজর নেই। 

লাফালাফি থাঁময়ে টাক এবার ক্ষণেক কি ভাবলো। আড়চোখে দ-একবার 
তাকালো কুচাকের দিকে। তার পবেই দাঁত 'দয়ে নিঃশব্দে কটতে শুরু করলো চামড়ার 
ফিতেটা। কয়েক মূহূর্ত মার ব্যস তার পরেই মুক্ত সে! ছুট দিলে গূহার বাইরে। 

চমকে উঠে কুচ'কও দৌড়লো তার পেছনে । টীক ছুটছে জুবার নাগ।ল পাওয়ার 
জন্যে। আর পেছনে তারস্বরে চেস্চাচ্ছে কুচাক-_টীক, টীক! ফিরে আয়, ফিরে আয় ! 

কিন্তু কে শোনে কার কথা! অল্ততঃ টীক' সে বান্দা নয়। ম্যান্তর আনন্দে কুচাককে 
বহু পেছনে ফেলে 'ট্লা' টাব গর্ত পার হযে সে তখন ছুটে চলেছে তীরবেগে। 

কুচাকের গলা যতক্ষণ কানে যায়, ততক্ষণ সে ছুটতে থাকে বেপরোয়া । ধরা পড়াব 
ভয়ে জুরার চলার পথ খোঁজার চেষ্টাও তার নেই। তারপর সে গাঁত কাঁময়ে 'দিলে। 
কুচাকের গলা আর শোনা যাচ্ছে না। 

বিচিত্র অজানা দেশ। উৎসুক চোখে টীক চারাঁদকে তাকায়। সামনে এাঁদকে ওাঁদকে 
গিরাগিটির দল ঘনরছে। তাদের সে তাড়া করে। ববন্তু ধরতে পারে না একটাকেও'। 
অল্পক্ষণের মধ্যেই তাব বিরান্ত ধরে যায়। শেষে এক টিলার মাথায় গগয়ে সে উঠলো । 

হিমবাহ থেকে বাতাস এসে তার গায়ের লোম এলোমেলো করে 'দচ্ছে। কনকনে 
ঠান্ডা লাগছে গায়ের দূ পাশে । যে দিকেই সে ফেবে, হাজার হাজার রহস্যময় শব্দ 
আর মর্মরধন কানে আসে। হঠাৎ অদূরবর্তী শৈলশ্রেণীতে িসের এক গমগুম্‌ 
গজ শুরু হলো। উচ্চ খাড়া পর্বতগুলো হিমানগ-সম্প্রপাতে কেপে কেপে ওঠে। 


প্রথম খন্ড ৭৫. 


[লা থেকে টক নীচে লাঁফয়ে পড়লো শচিংপাত হয়ে। তার পরেই খে'উ থে*উ 
আর্তনাদ! ধূঁলশষ্যা ছেড়ে খেনউ খেপ্উ করতে করতে সে দৌড়লো ঘরমুখো । 

[কিন্ত হঠাৎ ও কী! টক থমকে দাঁড়ায়। এক মারমট তার সামনে । টাঁক ধেয়ে 
গেল তার দিকে। িল্তু মারমট ততক্ষণে সুড়দৎ করে গর্তে ঢুকে পড়েছে । 

টীক আবার রওনা হয়। হঠাৎ হেচিট খেল সে। তার পায়ের চাপে সাদা রঙের 
একটা নাড়ি গুড়ো হয়ে গেছে--কি একটা তরল পদাথ বোঁরয়ে এসেছে ভেতর থেকে । 
টক গোঁ গোঁ করে উঠলো । ঘাড়ের লোম তার খাড়া হয়ে উঠেছে । নুঁড়টা শ:কেঃ এক- 
বার সে জিভ লাগালো তরল 'জিনিসটায়। বাঃ, বেশ সুস্বাদু উপাদেয় তো! 'জানিসটা 
সে চেটেপুটে খেয়ে ফেললে । জিনিসটা অ:র কিছুই নয়, এক পাহাড়ী 'তিতিরের 
[ডিম। 1ৃতাতরের এক বাসার ওপর সৈ' এসে পড়েছে। হঠাৎ আর একটা ডিম তার 
পায়ের চাপে ভেঙে গেল ।॥ সেটাও সে খেয়ে ফেললে। এর পর আর কথা নেই। 
বাঁকগুলো সে খুজে বের করে দাঁত 'দয়ে গুপড়য়ে খেল কড়মড় করে। এইভাবে 
প্রথম ডিমের আস্বাদ পেল টাঁক। 

আবার সে ছুটলো বাঁড়িমুখো । কিন্তু তিতিরের বাসার গন্ধ এতই তীর যে, সহজে 
মনে থাকে । কিছ দূর যেতেই আবার সেই গন্ধ নাকে আসে। এবার টীক সোজা এাঁগয়ে 
গেল 'তাতিবের বাসা লক্ষ্য করে। 

হঠাৎ বাসা থেকে একটা তিতির বেরিয়ে এল, উড়ে গিয়ে বসলো টীঁকের খন্ব 
কাছেই। টক তাড়া করতেই সে উড়ে গেল। কিন্তু আর বসলো না। পাক 'দয়ে সে 
উড়তে শূর্‌ কবলো টাীঁকের মাথার ওপর । টীঁককে জ্বালাতন করাই যেন তার মতলব। 
এটা যে তার এক ফাঁন্দ, টীক তা বুঝতে পাবে না। অরাভিজ্ঞ বাচ্চার পক্ষে বোঝা সম্ভবও 
নয়। এমান করে টীককে সে একট একট করে বাসা থেকে দূরে সাঁরয়ে নিয়ে 
যায়। 

পাঁখব পেছনে ছুট ছুটে টীকের কান্তি ধরে গেল একসময় । শুয়ে পড়লো সে 
বশ্রামের জন্যে। 

কাছেই আশেপাশে গিরগিটির দল ছুটোছ7ীট কবছে। সোঁদকে নজর পড়তেই টীক 
আবার উঠে বসলো! থাবা দিয়ে ধরে ফেললে একটাকে। ?কন্তু থাবা তুলতেই সেটা 
হাওয়া। আবার সে ধরলো আর একঞ্জেকে। দু-একবার শঃকে চাবয়ে খেয়ে ফেললে 
তাকে । খেতে মন্দ লাগে না। 

কাছেই ঘুরছে তৃতীয় আর একটা 'গিরাগাঁট-আকারে অনেক বড়, পিঠ জুড়ে 
ঘাড় থেকে নীচে পরন্তি মোটা মোটা ডোরা। কিন্তু অনাঁভজ্ঞ টশকেব তা নিয়ে মাথা- 
ব্যথা নেই। গিরগিাঁটটাকে সে ধরে ফেললে থাবা শদয়ে। আর তার পরেই-_ 

গিরাগটিটায় সে কান্ড বসাতে যাবে, হঠাৎ ধা করে সে টীকের নাকে ছোবল বাঁসয়ে 
দিলে। তীক্ষম করুণ কণ্ঠে গেঙিয়ে উঠলো টীক। আর্তনাদ করতে করতে ছটলো 
জঙ্গল লক্ষ্য করে। 

দেখতে দেখতে টীকেব নাক ফলে উঠলো । নাকে যন্ত্রণাও তেমনি । খানিকটা ঘাস 
সে খেয়ে ফেললে তাড়াতাড়ি । কেন খেল, সে জানে না। সহজাত এক জান্তব সংস্কার 
বাঁঝ ভেতর থেকে তাকে তাড়া 'দিয়ে এই বস্তুটি খেতে বাধ্য করলো । 

দেখতে দেখতে তার চোখ ফুলে ওঠে, ঘ্রাণশান্তও লোপ পায়! অথচ ঘর তাকে 
ডাকছে। ব'তাস শোঁকে সে। কিন্তু কোথায় পাবে ঘবের গন্ধ ? অন্ধের মতো সে ছুটে 
চলে সামনে সোজা পর্বতশ্রেণীর দিকে_বাঁজ থেকে আরো আরো দূরে। 


5৮ * দূরস্ত ঈগল 


রারি নামে এক সময়) এক টিলার পাশে শুয়ে পড়লো টীক। হঠাং খুব কাছে 
কোথায় যেন ডেকে উঠলো নেকড়ের পাল। 

টীকের ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, লেজ পেটের নীচে সৌধয়ে যায়, আর কান 
চলে যায় পেছনে । সে দাতি খিশচিয়ে উঠলো । . 

ডাকতে ডাকতে নেকড়ের পাল ক্রমেই এগিয়ে আসছে। ভয়ে শঙ্কায় টীঁক আবার 
ছুটতে শুরু করে। পালায় সে দূর থেকে আরো দূরে। 

চাঁদ ওঠে । ছুটতে ছুটতে টীক এক ফাঁকা জায়গায় ,এসে পড়লো । আর ঠিক তখানি 
হঠাৎ তার ঠিক পাশেই এসে দাঁড়ালো আর এক নতুন দুশমন। 

সঙ্গে সঙ্গে টীকের ঘাড়ের লোম আবার খাড়া হয়ে উঠলো। খেন্উ খেউ করে 
সে তেড়ে গেল দুশমনের দিকে + কিন্তু দুশমনাটিও তেমান-ছিটকে সরে গেল এক 
পাশে । আবার ধেয়ে গেল টীক। কিন্তু আবারও সেই অবস্থা । 

এমনি করে টীকের ছুটোছুটিই শুধু সার হয়। বেতমাঁজ দুশমনের নাগাল সে পায় 
না। কি করেই বা পাবেঠ অনভিজ্ঞ শিশু টীক তো আর জানে না যে, নিজের ছায়াই 
যেখানে দুশমাঁন করে, সেখানে লড়াইটা এইরকমই হয়। 

এমনিভাবে টাক ছায়া দুশমনের বিরুদ্ধে বারবার ধেয়ে' যায়, ছদটে যায়, তেড়ে 
যায়। ওকে ধরার জনে) এক জায়গায় দাঁড়য়ে ঘুরতে থাকে বনবন করে। 

শ্রা্তরলান্ত টীক শেষপর্ষ্ত শুয়ে পড়লো। আর অমনি কাঁ তাজ্জব কাণ্ড ! 
দৃশমনও শুয়ে পড়লো তার পাশে। 

কী আপদ! প'শে এ জাতীয় এক অপাঁরচিত নচ্ছারকে নিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে 
থাকা যায় কখনো! বিপন্ন টীক আড়চোখে তাকাল নাছোড়বান্দা সংগণীর 'দিকে। 
শেষকালে কিনা এমনই এক সঙ্গী' তার জ্‌ুটলো, যার হাত থেকে রেহাই' পাওয়ার কোন 
উপায় নেই। চাঁদের দিকে মুখ তুলে মনের দুঃখে আর্ত কণ্ঠে ককিয়ে উঠলো সে। 

ধীরে ধীরে, ভোর হয়। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত টীক_গুহা থেকে তখন বহু দূরে। সারা 
রাতের কনকনে ঠাণ্ডায় তখনো সে কাঁপছে। সূর্য উঠলো। উষ্ণ রোদে গা গরম করে 
আবার সে ছ:টলো জুরা ও কুচাকের খোঁজে । ক্ষুধা তাকে তাঁড়য়ে নিয়ে চলেছে । 

সামনে কত গিরাগটি পড়ে। কন্তু আর কি টীক সোঁদকে মাড়ায় 2 ওদের 
সম্বান্ধে সে এখন ভনষণ সতর্ক। যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। 

সারা দিন কেটে যায়। 'টলা টিবি গর্ত পার হয়ে টীকের ছোটার বিরাম নেই। 
হঠ।ং সামনে এক উ"্চু লা পড়তেই, $ক এক আকর্ষণে সে তার মাথায় উঠে গেল। 
এদিক-ওঁদক তাকাতেই দেখে, অদূরে একটা মরা ছাগলকে ঘিরে একপাল শেয়াল 
জড়ো হয়েছে। তাকে দেখেই' শেয়ালের পাল" দৌড়ে পালালো । কিন্তু পরক্ষণে ফিরে 
এল রাগে দাঁত খিচয়ে খ্যাক খ্যাক করতে করতে। 

মাথা নামিয়ে শুয়ে পড়ে ক্ষুধার্ত টীক কবৃণ কণ্ঠে ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে 
দাঁত ধখপঁচয়ে উঠলো শেয়ালের পাল। এরা যে দশমন॥ টীক বুঝতে পারে । দণত খিশচয়ে 
গোঁ গোঁ করতে করতে পিছু হটে যায়। 

শেয়ালের পাল্সে ভোজ চলেছে ছাগলটাকে ঘিরে, এমন সময় হঠাং সেখানে এসে 
হাজির হলো প্রকাণ্ড এক প্যান্থার। চোখের পলকে শেয়ালের পাল ছনব্রভঙ্গ। প্যান্থা- 
রের গায়ের চামড়া নীলাভ, ছিটছিট ফুটীক দেওয়া-উীকের কাছে যেন পাঁরাঁচিত 
মনে হয়। তবু ক 'এক অজানা শঙ্কায় মাঁটর সত্গে লেপ্টে পড়ে থাকে সে। 

প্যাল্থারের তখন ভরপেট। মরা ছাগলটাকে সে শুকছে। এমন সময় টীঁক হঠাং 
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হে*চে উঠলো। ভয়ে লাফিয়ে উঠলো প্যান্থার। তার পরেই বিদ্যদং-বেগে সে অদৃশ্য 
হয়ে গেল 'টলা-ঢাবর ওপর দিয়ে। 
টীক এবার উঠে বসে। চারাদকে সতর্ক দূম্টি, ফেলে অপেক্ষাও করে একটু । তার- 
পর দৌড়ে যায় ছাগলটার দিকে । যে মাংসট,কু তখনো অবাঁশন্ট আছে, তাই সে গোগ্রাসে 
[গিলতে শুরু করে গব্গর করতে করতে। 
কিন্তু হণাং_ও কী! সে চমকে উঠলো। ছাগল ছেড়ে সভঘ়ে প্‌ হটে গেল। 
একটা ছায়া নামছে ওপর থেকে । পরক্ষণে কছেই এক গলার ওপর নেমে এল প্রকাণ্ড 
এক শকুন। চোরেব মতো সন্তর্পণে সে তাকাচ্ছে চাধাদকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে 
আরো তিনটে হাঁজব হলো সেখ।নে। 
টিক ক্ষুধার্ত নিন্পাযপিছ্ হটার পথ নেই। তাহলে খাবে ক £ সে তেড়ে গেল 
আগন্তুকদেণ দিকে। কিন্তু পরক্ষণে ডানার এক জোর,লো ঘা খেষে ছিট:ক গাঁড়য়ে 
পড়লো ঢন বেষে। গডাতে গড়াতে সে নীচে গিয়ে পড়লো এক ঝবনাব জে । ঝরনা 
*গেকে ধোঁয়া উঠছে। জল বেশ গবম। টক একটা টিলাব ওপর উঠে এল। গারের [ভিজে 
লোম চাটতে চাটতে নস ডেকে উঠলো ভগন্ষা কন্ঠে। 
সন্ধ্যার ষ্বানকা নামছে ধীনে ধীবে। চাঁদ ওঠে এক সনব। আলোব লনা লামে 
পাহাড়ে পর্বতে, খদ্দ কন্দবে আর দ;বন্ত নদ-নদীর বূকে। নির্জন প্রকাতির বকে 
শুর; হয় আলো-ছ্রাষান্‌ শেলা। রহ্স্যময় হযে ওঠে বিজন পর্বত-রাজ্য। 
নিঃস৬গ চীক পশ্হাগা। ঘদ্বর নিশানা হারিয়ে গেদ্ছ ভার। এক িলাব মাথায় বসে 
কান্াভেজা গলাম ডেকে উঠলো সে..... 


তৃতীয় পর্ব ৪ 


জরা শিকার স্থকে ফিবে এল। ভষে নুঢাকের অবস্থা আধমরা। জুবাকে দেখেই 
সে গোঁঙয়ে উঠলো,_-আমার কিন্তু কোন দোষ নেই ! কবতে আম কিছুই বাঁক বাঁখাঁন। 

জরা অবাক । ধললে,কেন, ক হয়েছে ? টীক কোথায়? আজ তো সে ছুটে যায় 
নি আমায় দেখে! 

হাত কচলাতে কচলাতে কচাক হায়-হায় করে উলো,_তাই তো বলাছ। তই তো 
বলছি! কী মে বিপদ গেছে বলাব নয়। অথচ আমার কোন দোষই নেই। 

জুরার ধৈর্ষচ্যাত ঘটে। সে গজ উঠলো;_কথার ঠিকমত জবাব দেবে দিনা ? 
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বলছি! বলাছ!- হাউমাউ করে উঠলো কুচাক। 

তারপর সে যা বিবরণ দল, তা হলো ঃ কড়াইটার পাশে সে বসে ছিল, এমন সময় 
আচাম্বতে এক সাংঘাতিক কাণ্ড! কোথা থেকে হঠাৎ একটা ড্রাগন উড়ে এল। এসেই 
ছোঁ মারলে টীঁকের ওপর । কুচাক কিন্তু চুপ কবে বসে থাকে নি। ধাঁ করে ছোবা বের 
করে সে প]ম্থাতরর মতো তড়াং করে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। কিন্তু ড্রাগনটা হা 
করে মখখ থেকে তার ওপর আগুন ঢেলে দিলে । সে চিং হয়ে পড়ে গেল আর টককে 
নিয়ে উধাও হয়ে গেল ভ্রাগনটা । 


৮০ দূরন্ত ঈগল 


খবর শুনে জুরা স্তব্ধ। ক্ষোভে দুঃখে যেন পাথর হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে সে 
বেরিয়ে পড়লো পর্বতশ্রেণীর 'দকে। 
কিন্তু বৃথাই অন্বেষণ_-টীক নেই । টীক হারিয়ে গেছে। 


টীঁক অদৃশ্য হওয়ার পর দশ দিন কেটে গেছে। কুচাকের সঙ্গে জুরা এ পর্যন্ত 
একটাও কথা বলে নি। এগারো দিনের দিন সকালে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলো- আচ্ছা, 
টক ?ি লড়াই কবোছল ? 

জুরা আবার কথা বলছে তার সঙ্গে! কুচাক খাঁশতে ফেটে পড়লো, লড়াই ? 
ওরেব্বাবা! সে কি লড়াই! টাীঁক লড়াই করেছিল বাঘের মতো। ঘটনাটা তাহলে বাঁল 
শোন 

বলতে বলতে কট্াইয়ের পাশটায় কুচাক বেশ আরাম করে জাঁকয়ে বসলো ...... 

আর তারপর সেই দন থেকে শুরু হলো কুচাকের গল্পের কসরং...... 

প্রত সন্ধ্যায় জুরা ?শকার থকে ফিরে আগদনের পাশে বসতেই শুরু হয় তার 
গলপ, দ্রাগনের সঙ্গে টীকের লজইয়ের বর্ণনা $ টক কেমন করে ড্রাগনের পাঁচটা মাথা 
কামড়ে 'ছিপ্ড়ে 'নিয়োছল, এমন সময় আরো একটা ড্রাগন উড়ে এল...... 

যত দন যায়, ভ্্রানের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে । মাস শেষ হতে হতে কুচাকের 
ঘোষণা মতো ড্রাগনেব সংখ্যা দশটায় গিয়ে দাঁড়ালো, "দ্বিতীয় মাস শেষ হতে না হতে 
তাদের সংখ্যা এসে ঠেকলো ক্বাঁড়টায়, আর কূচাক স্পম্ট জানিয়ে দিলে যে, গোটা দল- 
টার সঙ্গেই টীক সমানে লড়াই করেছিল। 

সোদন জ:ঃরা' খাল হাতে শিকার থেকে ফিরে এস। রাগে খানিকক্ষণ বসে রইল 
গুম মেরে । শেষে কথা বললে সে, রাগে গলা কাঁপছে, কুচাককে বললে, শোন হত- 
ভাগা খাটাশ, দু-দুটো জখমী ছাগল আজ পর্বতে পাঁলয়ে গেছে । কেন যেতে পারলো 
জান? কারণ সঙ্গে কুকুর ছল না। ড্রাগন যে টীককে নিয়ে যেতে পেরেছে, তার জনো 
তুমিই দায়ী। বুঝতে পারছো 2 শিকারের কাজে তোমার কাছ থেকে কোন সাহায্যই 
পাই নে। তোমার একমাত্র কাজ খাওয়া আর ঘুমনো। মাংস শুকানো মরদের কাজ 
নয়। সৃতরাং আজ থেকে তোমাকে নিজের খাওয়ার মাংস নিজেই জোগাড় করে 'নিতে 
হবে। শংটক মাংস হাত দিয়েছে ক, -সেই মাংসটুক্‌ তোমার গা থেকে আম 
ছাঁড়য়ে নেব। বুঝলে ? 

না বোঝার মতো কথা নয়। ঠানজরিবের মতো কৃচাক ঘাড় নাড়ে। পর 'দিন থেকে 
শুরু হলো তার খাবার জোগাড়ের কাজ্ঞ। বিষম নাচার অবস্থা ! 

সোঁদন সন্ধণয় শিকার থেকে ফিরে জরা শোনে- কোথায় যেন একটা ছাগলছানা 
ম্যা-ম্যা করে ডান্ছে। বন্দুকটা ঠিক করে সে বোঁরয়ে পড়লো সন্তর্পণে। ডাকটা 
আসছে ছোট নদীটার কাছ থেকে । গাঁড় মেরে সে এাঁগয়ে যায়। 

বড় এক পাথরের চাংড়ার পেছনে ডাকছে বাচ্চাটা । চাংড়াটা টপকে ওপাশে গিয়ে 
পড়তেই জরা অবাক £ কি কাণ্ড! মাটিতে বসে ছোট এক বাঁশির সাহায্যে ছাগল- 
ছানার মতো ম্যা-ম্যা করে ডাকছে আর কেউ নয়__কুচাক স্বয়ং। 

জুরার পায়ের শব্দ হতেই চমকে লাঁফয়ে উঠলো কুচাক, বাঁশটা পড়ে গেল হাত 
থেকে । জরা তুলে নিলে বাঁশটা। পাহাড়ী টাঁর্ক মোরগের হাড় দিয়ে সেটা তৈরণী। 
ফু" দিতেই ছাগলছানার ম্যা-ম্যা আওয়াজ বোরিয়ে এল তা থেকে। 
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ব্যাপারটা মন্দ নয়! 

জুরা বললে, বেশ বানয়েছ কিল্তু বাঁশটা। ছাগীরা ছোট বাচ্চাদের ভারী ভাল- 
বাসে। নিজের বাচ্চা সঙ্গে থাকলেও, অন্য কোন বাচ্চার ডাক কানে এলে, তা সে 
যত অপাঁরাচতই হোক, সে কিছুতেই 'স্থির থাকতে পারে না, ছুটে যাবেই । বেশ, বধেশ। 
চালিয়ে যাও ঠিকমতো । 

এর পর থেকে সান্ধ্য মজাঁলশ আবার জমে ওঠে, আবার শ্দরু হয় কুচাকের গল্প 
ও রুপকথা । কখনো সে বলে মহাবীর ইর-মানাসের কাঁহনী, কখনো বা ড্রুগনের সঙ্গে 


সময় গাঁড়য়ে চলে। গ্রীজ্মেব তাপে বরফ গলে, নতুন নতুন তভৃঁম দেখা' দেয় ॥ 

ছাগলছানারা বড় হচ্ছে, আর তাই হাগলের পাল ক্রমেই উঠে যাচ্ছে পর্বতের ওপর 
দকে-_উণ্চ থেকে আরো উ্চুতে। 

কৃচাক রোজই শিকারে বেরোয়। কিন্তু জোয়ান ছাগল আর ধরতে পারছে না। 

জরা পরামর্শ দেয়,_আবো দূবে যাও। তাহলে হয়তো ছু মিলতে পারে। 

সেইমতো দূরের এক জঙ্গলে গিয়ে কুচাক সৌঁদন এক ছাগী আর একটা বাচ্চা 
ণশকার করে আনলে। এর ফলে তার উৎসাহ বেড়ে গেল বহূগ্‌ণ, ফাঁদ নিয়ে প্রাঁদন 
সে গেল আরো দূরে। ফাঁদগুলো বড় এক পাথর-টিবির সঙ্গে আটকে এক জুনিপার 
গাছের পেছনে গিয়ে সে গা ঢাকা দিলে । গাছটার গধাঁড়তে মস্ত এক ফোকর, ফোকরটা 
ভাঙা । এবার শুরু হলো কুচাকের কসরং-_ছাগলছানার সেই ম্যা-ম্যা ডাকা 

বহুক্ষণ কেটে যায়। কুচাকের বাঁশির যেমন বিরাম নেই, তেমান কোন ছাগলেরও 
পাত্তা নেই। প্রচণ্ড রোদে সব যেন ঝলসে যাচ্ছে। ক্লান্ত কুচাক-_ খানিকটা ঠাণ্ডা 
মাংস খেয়ে ঝবনা থেকে জল খেয়ে এল। তারপর একটু 'জারয়ে নয়ে জুনিপার 
গাছর আড়ালে [গিয়ে আবার শুর করলো ত:র বংশী-বাদন। 

একটু পবেই জঙ্গল থেকে এল এক খসখস আওয়াজ । মহোৎসাহে আরো জোরে 
বাজাতে শুরু করলো কূচাকের বাঁশ। 

খসখস-খড়মড়। খড়মড়-খসখস ! আওয়াজটা আরো কাছে এগিয়ে এসেছে, 'ঢাবি- 
গুলোর মঝ থেকে আসছে বোঝা যায়। 

নির্ঘাত মা-ছাগশ আসছে !-কৃচাক 'িবষম পুলকিত। সঙ্গে সঙ্গে আরো তীক্ষ্য 
করুণ কন্ঠে ম্যা-ম্যা করে ডেকে উঠলো ছাগলছানা। 

খড়মড় আওয়াজ এবাব এল খুব কাছ থেকেই। আর পরক্ষণে কূচাকের ঠিক 
সামনে এক টি'বর পেছন হথকে হঠাং উপক মারলো মস্ত এক ভালকের মাথা ! 

নাক উপচয়ে ালুকটা বাতাস শংকছে। সে-ও খোঁজ করছে কাঁচ ছাগলের । চোখের 
পলকে ফাঁকা মাঠে লাঁফয়ে পডলো সে। 

কচাক ততক্ষণে আর মাটিতে নেই। জ্যানপার গাছ বেয়ে তড়বড় করে ওপরে 
উঠছে। কোথায় পড়ে গেছে বাঁশটা! দূ হাত ছড়ে গেছে। হাঁসফাঁস করতে করতে 
জানের তণ্ড়নায় মে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে গাঁড় বেয়ে উঠছে ওপর 'দিক। ভালকটাও 
ততক্ষণে গাছের তলায় এসে দাঁড়য়েছে। ছাগলছানা না পেয়ে সে বিষম চটে 
গেছে। তার সঞ্চে চালাক ঃ বিষম গজন করতে করতে থাবা 1দয়ে সে তখন কুচাককে 
ধরার চেষ্টায় ব্যস্ত। 

একটা ডালের ওপর উঠে বিস্ফারত চোখে কূচাক তাকালে নীচের দিকে। ওরে- 
ব্বাবা! একটা নয়, দুটো-দঃ-দুটো ভালুক গাছতলায় দাঁড়য়ে সত নয়নে তার 
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শদকে চেয়ে আছে। লোভে জুলজুল করছে দু জোড়া চোখ। কুচাক আরো ওপরে 
উঠে যায়। 

হঠাৎ বড় ভালুকটা এগিয়ে এসে আচমকা জোরে ঝাঁকুনি মারতে শুর করলো 
গাছটায়। আর একটু হলেই ডাল থেকে হাত ফস্‌কে গেছলো আর ক! 

গাছটাকে ঘিরে সন্ধ্যা পর্যন্ত চললো ভালুক দুটোর তর্জনগর্জন আর লম্ফবম্প। 
তারপর চলে গেল তারা। স্বাস্তর নিশ্বাস ফেলে৷ কুচাক এবার নামতে শুরু করে। 
হঠাং তার নজর যায় প্রকাণ্ড এক চার দিকে । 'চিবিটার আড়াল থেকে একটা চোখ 
উশকঝক মারছে। 

ওরে বাবারে! হারামজাদারা যায় নি! ওৎ পেতে আছে!_হাউমাউ করতে করতে 
টেনে 'হপ্চড়ে কুচাক উঠে গেল আরো ওপরে । 

ভালদক বুঝতে পারে, কুচাক তাকে দেখে ফেলেছে । রাগে গর্জন করতে করতে 
পেছনের দু পায়ে ভব "দিয়ে সে ধেয়ে এল গাছটার 'দিকে। 

হাতের কাছেই ছিল শুকনো একখানা ডাল। কুচাক সেটা ছু'ড়ে মারলে ভালূকটাকে 
লক্ষ্য করে। ডালখানা তার চোখে গিয়ে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে রাগে যেন পাগল 
হয়ে উঠলো ভালুকটা। গাছের গুশড়টা সে জাপটে ধরলো থাবা 'দয়ে। আতঙ্ক- 
বিস্ফারি৬ চোখে কুচাক দেখে, ভার্ল*কটা ওপরে উঠছে। 

গাছ কাঁপছে থরথর করে। ভালূক ব্লমেই ওপরে উঠে আসছে। 

এইবার খতম !- চোখ বুজে কুচাক চার হাত-প্নয়ে সর্বশান্ত দিয়ে আঁকড়ে ধরে 
ডালখানা। 

এমন সময় হঠাৎ এক বন্দুকের গজণন! জোরে কে'পে উঠলো গাছটা । তার পরেই 
শোনা গেল৷ জ.রার পাঁরহাসতরল কণ্ঠ,ক হে কন্তা, কি ব্যাপার ? ভালুক ধরার নতুন 
কসর বের করেছ নাক 2 

কুচাক চোখ মেললে। ভালকটা নীচে পড়ে আছে, মরণ-যন্তরণায় মাটি আঁচড়াচ্ছে 
খাবা 'দয়ে। অন্য ভালুকটার পান্তা নেই। সে আগেই সরে পড়েছে। 


ভূত?য় পর্ব ৫ 


গুহায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েক ডজন শুটকী মাংস জমেছ্ধে। 'কন্তু গাঁ থেকে এখনো 
কেউ আসে নি তা 'নয়ে যেতে। 

জংরা বুড়ো ছাগল মেরে আনলে ক্‌চাকের এখন গোসা হয়, জোয়ান ছাগল ছাড়া 
আর কিছু মুখে রোচে না। বলে, পুষ্ট জোয়ান ছাগলের মাংস যেমন নরম, সরসও 
তেমান। 

জুরাকে তাই কিছনকাল ধরে যেতে হচ্ছে দ্‌র-দূর পর্বতশ্রেণীর দিকে । 

এবারও সে তেমনি রওনা হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে পার্বত্য হদ 'ম্যাম-এর তণরে 
যখন সে এসে পেশছলো, তখন সন্ধ্যা নেমেছে। এক জ্যানপার জঙ্গলের ধারে রাত 
কাটিয়ে পরাদন সূর্যোদয়ের অনেক আগেই কিছ শুণ্টকণ মাংস খেয়ে সে শিকারে 
বেরিয়ে পড়লো । 

পর্বতে ঘেরা ম্যাম হুদ টলটল করছে-_কাকচক্ষুর মতো নির্মল স্বচ্ছ জল। রাজ- 
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হাঁস, পাঁতহাঁস প্রভাতি নানা জলচর পাঁখর আনন্দ-কলরবে মুখাঁরত। সবৃজের জোয়ার 
নেমেছে যেন চারাঁদকে। এক ধারে স্তব্ধ জ্যান্পার অরণ্যের সবুজ শোভা । অনা দিকে 
পর্বতের ঢালতে ঢালুতে শ্যাম দূর্বাদলেব কোমল গালিচা বিছানো । প্রত্যষের নিস্পন্দ 
গাররাজ্যে প্রকৃতির নিঃসীম প্রশান্তি বিরাজমান। 

হ্দের তীর ধরে নিঃশব্দে এগোয় জুরা । কিছুদূর যেতেই ভোরের কুয়াশার ভেতর 
ণদয়ে দেখে- সামনে 'পর্বত-ঢালে সবূজ ঘাসের জাম থাকে থাকে ওপর থেকে নীচে 
হুদের ধার পর্যন্ত নেমে এসেছে, আর বহু ছাগল চরছে সেখানে। 

একটা টিলায় বসে জরা বন্দুক নিয়ে তৈরী হলো? সঙ্গে আছে আর কয়েকটা 
মাত্র বুলেট আর অল্প কিছ বারুদ । তাই অল্প খরচে বেশী লাভ করাই এখন তার 
মতলব । কাছেই দুটো জোয়ান ছাগল চরছে। চরতে চরতে একসময় তারা একটার 
পেছনে আরেকটা এসে দাঁড়াতেই, জুরা গুল ছত্ড়লো॥ দুটো ছাগলই ঘায়েল হলো 
এক বূলেটে। 

নেকড়ে বা শেয়াল যাতে ছাগল দুটোর নাগাল না পায়, তার ব্যবস্থা করে জরা 
আবার রওনা হলো ছাগলের পাল ইতিমধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে পাঁলিয়েছে। ভীঁতত্রস্ত 
পাতিহাঁস ও রাজহাঁসের ঝাঁক ডাকতে ডাকতে উড়ে গেছে হদের বুক থেকে। 

পর্বতের ঢাল বেয়ে জুরা ক্রমেই ওপরে উঠছে। হঠাৎ দেখে, ঠিক তার সামনে 
পর্বতের এক খাড়া কিনারায় একটা পাহাড় ভেড়া দাঁড়য়ে আছে। বর্তমানে পাহাড় 
ভেড়ার দেখা মিলছে কদাচিৎ। সুতরাং নিশানা ঠিক কবে জরা আবার বন্দুক ছুস্ডলো। 

কিন্তু ভেড়াটা ঘায়েল হলো না, বুলেটে জখম হলো শুধু । খোঁড়াতে খোঁড়াতে 
পর্বত বেয়ে সে ছুটলো ওপর দিকে। জ:রাও দৌড়লো তার পেছনে। 

পিন্তু দু পা যেতে না যেতেই সে হতভম্ব। 

এক পাথরের 'ঢাবর পেছন থেকে আচম্বিতে প্রকাণ্ড এক কালো নেকড়ে লাফিয়ে 
পড়ে ধাওয়া করেছে ভেড়াটার পেছনে । 

কালো নেকড়ে! জুরা ৮মৎকৃত, চোখে তার নিদারুণ বিস্ময়। নেকড়ে কালো হয় 
কখনো 2 হস চেশচয়ে উঠলো, কক্‌খনো না! নির্ঘাত ও কুকুর! 

কালো 'নেকড়ে' ততক্ষণে ভেড়াটার পালানোর পথ আটকে ফেলেছে, আর-আর-_ 
'তাজ্জব কাণ্ড_ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে কুকুরেব মতো ঘুরছে তাকে বেড় 'দয়ে। 

ডাক শুনে জুরার আর সন্দেহ থাকে না। চকিতে তার মনে ঝিলিক খেলে যায় £ 
টীক নয় তো! 

কিন্তু পরক্ষণে এই উদ্ভট অসম্ভব কল্পনায় নিজের উপরই রাগ হয় তার। কৃচাক 
না একাধকবার জোর দিয়ে বলেছে সেই ঘটনাটা £ কিভাবে ড্রাগন এসে টীঁককে ধরে 
পনয়ে গেছে! 


তব: জোরে ছুটত থাকে জুরা। হঠাং কুকুরটাব কপালে নজর পড়তেই বিস্ময়ের 
ধারায় তার পা যেন সেপট গেল মাঁটিব সঙ্গে । এপ! সাদা বড় একটা টিপ ওর 
কপালে! পরক্ষণে হাঁসতে তাব চোখমুখ ঝলমল করে উঠলো। সোল্লাসে চেশচয়ে 
উঠলো সে,_টীক ! ও আলবৎ টক! টীক না হয়ে যায় না! 

উচ্ছবাসত আনন্দে টটীক! টীক!, বলে চেশ্চাতে চেস্চাতে তীরবেগে ছুটলো সে 
সামনের দিকে । টাক ইতিমধ্যে অদ্ভূত ক্ষিপ্রতাব সঙ্গে আহত ভেড়াটার পা কামড়ে 
ধরে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে। জরা ছুটে গিয়ে ভেড়ার ণশং দুটো আঁকড়ে তার 
মাথাটা সজোরে পাথরের ওপর চেপে ধরে কণ্ঠনালটা কেটে ফেললে। 


চি 


৮৪ দুরন্ত ঈগল 


এই অর্বাগ্ুত হস্তক্ষেপে টীক কিন্তু রাগে গজরাচ্ছে। দুরন্ত লোভে ভেড়ার খোঁড়া 
পা থেকে কয়েক দলা মাংস সে কামড়ে ছি*ড়ে নিলে, আস্ত গিলে ফেললে না 'চাবয়েই। 

জুরা ততক্ষণে চামড়ার ফিতে ঠিক করে ফেলেছে। "থা টীক, খা! বলতে বলতে 
নত হয়ে সে সন্তর্পণে টীকের গলায় ফিতেটা বেধে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে টীকের 
ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো । খেতে খেতেই সে গোঁ গোঁ করতে থাকে। কিন্তু 
খাওয়া বন্ধ করে না মুহূর্তের জন্যও...... 

হারানো টীঁক শেষ পর্যন্ত ফিরে এল। 

জুরার খাঁশর অন্ত নেই। তেমাঁন খুশী কুচাকও। টীকের 'দকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে উচ্ছবাসত কণ্ঠে সে বলে, _বাব্বা, কী বড় হয়েছে! প্যাল্থারের মতো প্রকাণ্ড 
জোয়ান কুকুর! 

[তন মাস ছাড়া থেকে টীক বুনো হয়ে গেছে। 'দনের পর দন জঃরাকে এর ফলে 
অনেক চেম্টা ও পাঁরশ্রম করতে হয়। শেষে আবার টাঁকে পোষ মানে। 

অবশ্য এই তিন মণ্স ছাড়া থেকে টীকের উপকারও হয়েছ কম নয়। বেচে থাকার 
দুর্বার তাড়নায় নিজের একক চেষ্টার ওপরই তাকে নির্ভর করতে হয়েছে সর্বক্ষণ-_ 
যেমন শিকার ধরার কাজে, তেমাঁন দহুশমনের 'বর্ুদ্ধে লড়াইয়ে । আর তার ফলে যেমন 
বেড়েছে তার ধক্ষপ্রতা, দক্ষতা ও সতর্ক তীক্ষ দৃঝ্টি, তেমাঁন বেড়েছে গায়ের জোর। 

তবে সবার ওপরে যেটা সত্য, তা হলো সে বাবব ছেলে। যেমন মা তেমান হয়েছে 
তার ছেলে। 
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প্রথম পর্ব ১ 
দিন গাঁড়য়ে চলে। 
পায়ে পায়ে শীত এাগয়ে আসছে। শত এলে শিকারের পালা খতম। খতম 
ফুর্তর দিনও। 


বিষপ্ণ চোখে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে কূচাক বসে আছে, গুনগুন করে গাইছে 
নিজেরই তৈরী একটা গান, শীর্ত আসে এগিযে তবোয়াল টেনে 1নয়ে পেছনে...... 

গাছ থেকে হলদে পাতা ঝরে পড়ছে, কেপে কেপে ছাড়য়ে পড়ছে চারাঁদকে। 

সন্ধ্যার দিকে দুটো ছাগল নিয়ে জুরা গূহায়»ফিরলো। ছাগল দেখলে কুচাকের 
এখন মেজাজ িশ্চড়ে যায়! জুরাকে সে সাফ জানয়ে দিয়েছে, ছাগলের খসখসে মোটা 
মাংস তার গলা দিয়ে আর নামতে চাইছে না। 

সৌদনও সে চটে উঠলো, আবার ছাগল! তুই ভেবোছস 'কি! কেন, উলার 
চোখে দোখস নাঃ পাহাড়ী এ মোরগগুলো এখন কত মোটা হয়েছে, চার্বতে ভরাঁত। 
মাংস যেমন নব্টা, তেমাঁন রসালো । কত 'দিন থেকে তোকে পই পই করে বলাছ, 
উলার নে আয়, উলার নে আয়, উলারের মাংস খেলে বসন্ত রোগের ভয় থাকে না! সে 
কথা কানে যাচ্ছে না বুঝ আ্যাঁ? 

জুরা আগুনের পাশে বসে পড়ে । কোন উচ্চবাচ্য করে না। 

জুরার ভাবগাতিক দেখে কুচাক আরও চটে যায়, খেশকয়ে ওঠে, বটে! আচ্ছা 
তাহলে শুনে রাখ, এবার উলার না আনলে রূপকথার ভাঁড়ারে কুলুপ আঁটা থাকবে৷ 

এবারও জুরা জবাব দেয় না। ছার দিয়ে একটা ছাগলের মেট্রীলি নীরবে কেটে 
বের করে। টঁক পাশে বসে আছে। জিভ 'দিয়ে বাববার চোয়াল চাটছে। 

মেটীলটা হাতে নিয়ে জুরা নিজের মনে, বললে, অবাঁশ্য কুচাককে শানিয়ে শুনিয়েই 
-আহা, চর্বিজড়ানো কী সংস্বাদ মেটুলি! রূপকথা যখন ও আর বলবেই না, তখন 
কি আর করা! মেট্ীলটা টীককেই দেওয়া যাক। 

বলতে বলতে সে মেট্যাীলটা ছডড়ে গদলে টীকের 'দকে। হাঁ হাঁ করতে করতে 
কুচাক মেটাল তাগ করে সামনের দিকে হমাঁড় খেয়ে পড়েই তড়াং করে পোঁছয়ে গেল। 
টীক হাঁক করে তাকে কামড়ে দিয়েছিল আব কি! একটা লাঠি টেনে নিয়ে রাগে কাঁপতে 
কাঁপতে কুচাক ছুটলো তার পেছনে । কিন্তু টীক ততক্ষণে মেটুল নিষে হাওয়া । 

একটু পরে টীকের বাপান্ত করতে করতে কুচাক ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে । 

জরা হাসছে। বললে,_কি কন্তা, অন্য মেট্যালরও ক এঁ দশা হবে 2 হু» বলে 
দিনা ছাগলের মাংস মোটা শন্ত লাগছে! শরতের সময় যে ছিল চিমসে চাঁদের মতো 
রোগা লিকিকে, মুখ দিয়ে শব্দ বেরোতো না, তার এখন অবস্থাটা কি? যে ছাগলের 


শ্থিতীয় খণ্ড ৮৭ 


মাংসের দোলতে তার শরারিঢা হয়েছে গোলগাল নাদুসন্দুস' চবিভিরতি, বকবকাশিরও 
অন্ত নেই, সেই ছাগলের মাংসই কিনা এখন আর মুখে রূচছে না! 

কুচাক ততক্ষণে ছাগল দুটোর ওপর হ[মাঁড় খেয়ে পড়েছে। একটা পাত্রে সযত়ে 
রম্ত ধরে রাখতে রাখতে সে বললে,_কিরাঘজরা ভাজা রন্তু খেতে বন্ড ভালবাসে, না 
রে? 

জবাব না দিয়ে জুরা উঠে গেল, কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল জঙ্গল থেকে, 
হাতে এক জোড়া পাহাড়ী মোরগ-উলার। মোরগ দুটো কূচাকের ঘাড়ের ওপর ছহড়ে 
দিয়ে সে বললে, নাও) খাও এখন। 

কুচাকের বেসামাল অবস্থা-আনন্দের চোটে ফেটে পড়ার মতো। কয়েক ম্হর্ত 
সে' কথাই বলতে পারে না। হস্টপুষ্ট প্রকাণ্ড পাখি দুটোর ছাইরগা পালকে সে হাতত 
বুলোয় আর সমানে সশব্দে ঠোঁট চেটে চলে। শেষে তার উচ্ছর্বাসত কণ্ঠে এক সময় 
বাক্যস্ফর্ত ঘটলো; বাঃ বাঃ! ঠিক মাথায় মেরোছস! সাত্য জুরা, তুই সাত্যই খ-ব 
বড় পাকা শিকারী । 

কুচাকের এই' সাঁর্টীফকেটে জুরার আপাঁত্ত করার 'কছু নেই। তার জের দড় 
বিশ্বাস, শকারীরাই শুধু সাঁত্যকার মরদ। যারা শিকারী নয়, তারা নীচুজাতের 
নগণ্য মানুষ । 

কূচাক লেগে গেল রান্নার কাজে ॥ এ ব্যাপারে চিরকালই তার অখণ্ড মনোযোগ । 

আগুনে চড়বড় করে ডালপালা পুড়ছে-খুশির আমেজে শব্দ করছে যেন। বারো 
রকমের সূর্গাম্ধ মশলা ও লতাপাতার ঝোলেন সঙ্গে ধীবে সুস্থে উলার রান্না হচ্ছে। 

শুণ্টকী মাংস তোরর কাজে গাঁষে কুচাকের নামডাক যথেম্ট। কিন্তু সর্দার তাকে 
সবচেয়ে তাঁরফ করে ওস্তাদ উলার-রপধুঁন হিসেবে। 

রাল্না একসময় শেষ হতে কুচাক মাংস থেকে হাড় ছাড়িয়ে নিয়ে সেগুলো ফেলে 
দিলে। মাংসে এবার সে ভাল করে চার্ব মাখায়। পান্রেব মধোও বড় একদলা চার্ব ফেলে 
দেয়। তারপব গোল একখানা কাঠি 'দয়ে সে মাংস ভাজতে শুরু করে। চার্ব গলে 
যেতেই যে গন্ধ বের হয়, তা সাঁত্যই অপূর্ব মন্যেরম। 

ছাগলের একটা পাঁরঙ্কার-কবা পাকস্থলীর মধ্যে এর পর সে রান্না মাংসটা রেখে 
তার দুটো দক কষে বেধে দিলে । তৈরী হলো মাংসের পুর-দেওয়া আঁটসাঁট মোটা 
এক সাঁসজ। জিভ দিয়ে কুচাক সযত্বে কাঁঠিখানা চেটে দেখে । 

আঃ! এটাকে এবার ঠাণ্ডা করতে হবে।__কুচাকের মোলায়েম কণ্ঠ থেকে দরদ যেন 
উপচে পড়ছে। সে চললো গুহার বাইরে । সাঁসজটা তুষারের নীচে পুতে রাখতে হবে। 


অন্ধকার ঘাঁনযে আসে । চিড়বিড় করে আগুন জবহলছে, স্ফৃলিঙ্গের ঝাঁক উড়ছে 
চুজ্লী থেকে । খোশ মেজাজে কুচাক ফিরে এল। 

এবার তাহলে একটা রূপকথা হোক ।-জরা প্রস্তাব করে। 

কৃচাক ভাবতে বসলো । পা' দুটো মুডে আসনাঁপপড় হয়ে আরাম করে! বসে, হাতের 
তেলোয় তামাক পাতার খইনি টিপতে টিপতে, চাঁকতে একসময় মূখে তার দষ্টামির 
মৃদু হাসি খেলে যায়। 


অনেক-_ অনেক দূরে শয়ে শয়ে আসমানছোঁয়া পর্বতেরও ওপারে এক খান রাজত্ব 
করতো । তার রাজ্যে ছিল ভারী জোয়ান এক দুঃসাহসী শিকার । এক-একটা ভেড়া 
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সে একাই খেতে পারতো । মরদের মতো মরদ ছিল লোকটা । গাঁয়ের সব্বাই তার 
শবর্দ্ধে এককাট্রা হলেও, একাই সে মহড়া নিতে পারতো তাদের সঙ্গে । 

সেই রাজ্যে এমন কতকগুলো পর্বত ছিল, যেখানে 'শকারে যাওয়া ছিল বারণ। 
কেউ সেখানে গেলে আর ফিরে আসতো না। পরে তার দেহটা পর্বতের তলায় পাওয়া 
যেত টুকরো টুকরো অবস্থায়। কেউ বলতো, লোহার শকুনরা ওখানে বাস করে। কেউ 
বলতো, জিনরা। কেউ বা বলতো, পর্বতের অশরীরী বাঁসন্দারাই থাকে ওখানে । 

আর সেসব পর্বতের কথাই বা কি বলবো! তার প্রত্যেকটা ঘাস-জমিতে খুব কম 
করেও শ পাঁচেক করে বড় বড় পাহাড়ী ছাগল চরতো দল বে'ধে। লোকে বলতো, 
পালের গোদা যে ছাগল, তার! শিং দুটো খাঁট সোনা "দিয়ে তৈরী । 

এখন, সেই শিকারী একাঁদন ঠিক করলো, ওখানে যাবে সে শিকার করতে। তার 
শাঁদ করার ইচ্ছে অনেক 'দনের, 'কিল্তু এত গরীব যে, ট্রাকা 'দয়ে মেয়ের বাপ-মায়ের 
কাছ থেকে যে বৌ কিনবে, সে সম্বল নেই। 

শিকারে সে রওনা হবে, এমন সময় তার দোস্ত এক বুড়ো শিকারী এসে বললে, 
-আমায় সঙ্গে নাও, জোয়ান। তোমার 'শকার-করা ছাগল বইবার কাজ করবো। 
তোমার কাজে বাগড়া তো দেবই না, বরং মদত করবো। তোমার যে উপকার করবো, 
তার বদল তোমার শিকারের আর্দোক আমায় দিও । 

হাসতে হাসতে জোয়ান বললে, তোমাকে তো আমার দরকার নেই। তা ভাগ 
কেন দেব? * 

ওখানে গেলেই তা মালুম হাবে। কিছ: যাঁদ না ঘটে. দিও না।-_বুড়ো জবাব 'দলে। 

শেষ পযন্তি রাজী হয় শিকারী । 

ইম্টদেবতার কাছে মোটাসোটা সাদা একটা ভেড়ার বাচ্চা কোরবানি করে তারা 
বওনা হয়। 

দন ভোর আরা একের পর এক পর্বতশ্রেণী পার হয়ে চললো । পরের দু দিনও 
কেটে যায়। তারা উঠছে তো উঠছেই। কিন্তু ছাগলের পাত্তা নেই কোথাও । 

জোয়ান ব্লমেই খাস্পা হয়ে উঠছে বুড়োর ওপর। 

পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে তারা এগোয় চলার বিরাম নেই! আরো একটা 
দিন কাটলো । পরদিন কিছ দূর যেতেই সামনে পড়লো এক 'বিরাট পর্বত । সেটা 
পার হয়ে ও পাশে যেতেই দেখা গেল, পর্বত-ঢালে পালে পালে ছাগল চরছে, ভয়ডর 
কাকে বলে জানে না। 

জোয়ান বন্দুক ছুড়তে শুরু করলো। এক-এক বূলেটে তিন-চারটে করে ছাগল 
পড়ছে। এমাঁন করে দিন শেষ হলো । যা তারা বইতে পারবে, তার চেয়েও বেশী ছাগল 
মেরেছে শিকারী । 

এবার বিশ্রামের দরকার । তারা এক জত্গলে ঢুকলো। জোয়ান আগুন জবালতে 
যাবে, বুড়ো বাধা দিয়ে বললে,_এক পাজী বদমাশ খান এই' পর্বতে রাজত্ব করতো ॥ 
1বনা কারণে বহু লোককে খুন করেছিল সে। আগুন জবাললে তাদের আত্মারা_ জন 
ও আলবেস্টরা- আমাদের দেখতে পাবে, খুন করে ফেলবে। 

শিকারী রুখে উঠলো, ওদের আমি থোড়াই কেয়ার করি। আগুন জবাল। 

বুড়ো বললে,_বেশ তাই হোক। কিন্তু কথা রইল, আগুন জেহলে কছ খাওয়া- 
দাওয়ার পর আমরা অন্য জায়গায় গিয়ে রাত কাটাব। 

তারপর মাংস রান্না করে খাওয়াদাওয়া শেষ হলো। কিন্তু শিকারী আর এক 
পা-ও নড়তে রাজী নয়। তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝয়ে বুড়ো শেষে কাছেই এক পাথর- 
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টিবির আড়ালে গিয়ে গা ঢাকা দিলে। একটু পরেই তারা চমকে উঠলো। দেখে, 
দুটো রূপসী মেয়ে এরীগয়ে আসছে আগুনের 'দিকে। 

শশকারী লাঁফয়ে উঠে ওদের দিকে দৌড় দেয় আর কি! বুড়ো বাধা দেয়)যেও 
না, সবুর করো । 

অনেক কম্টে সে 'শকারীকে ঠেকায়। 

তারপর পূব আকাশে ভোরের আলো ফুটতেই মেয়ে দুটা চলে গেল। 

পরাদন বুড়োর পরামর্শ মতো তারা দুটো গাছ কাটলো । গাছ দুটোর ডালপালা 
ছেক্টে চে*চেছুলে নিজেদের ন্জামাকাপড় দিয়ে ওদুটোকে তারা এমনভাবে সাজালো যে, 
দেখতে যেন ঠিক মানূষের মতো। তারপর সন্ধ্যা নামতেই ভাম দুটোকে আগদনের 
পাশে রেখে তারা গা ঢাকা 'দিলে ঢাবির পেছনে । একটু পরেই গত রান্রের মতা আবার 
মেয়ে দুটো এসে উপাঁস্থত। 
_.. ভাদের রূপ' দেখে শিকারী আবার ছটফট করে উঠলো, বললে,_দুটোকেই আম 
শাদি করবো! 

ফিসাফিসা করে বুড়ো বললে; চুপ! জানের মায়া থাকলে ওদের কাছে ককখনো 
যেও না। আম জান, ওরা কারা। ওরা জেস্টার্নাক্‌, িশাচী ! 

শিকাবী ধমকে ওঠে, থাম ! সবটাই তোমার মনগড়া বানানো কথা । 

আগুনের পাশে বসে মেয়ে দুটো তখন হাসছে । জামার আঁস্তনের ভেতর হাত 
দুটো গোটানো। আর আগুনের ধারে 'লোক' দুটো ঘুমে বিভোর। জাগার কোন লক্ষণই 
নেই। মেয়ে দুটো ধরে ধরে এবাব আস্তন গোটায়। 

শিকারী চমকে ওঠে। দেখে, তাদের হাত দুটো তামার তৈরী আর আঙুলের নখ- 
গুলো সাঁত্যকার থাবা, ভালুকের চেয়েও লম্বা । 

1শকারী তো রেগেমেগে গুজি করে আর কি। বুড়ো আবার বাধা দিলে, সবুর 
করো । দেখা বাক, 'কি ঘটে। 

মেয়ে দুটো তামার থাবাগুলো, আগুনে গরম করছে। শেষে সেই থাবা ভাবা বাঁসয়ে 
দিলে 'ডাশি দুটোর গায়ে। বাস, আর যায় কোথ্মা! থাবা আটকে গেল কাঠের মধ্ো। 
থাবা বের করাব জন্যে এবার শুর হলো জেস্টারনাক্দের টানাটান। সে কী গজন 
আর ধস্তাধাস্ত ! 

বুড়োর পরামর্শ মতো শিকারী এবার গুল করলো । কিন্তু তার আগে সাধাবণ 
গ্যাডের বদলে বুড়োব দেওয়া বশেষ ধরনের প্যাড দিয়ে বারুদ ভরে 'ানলে সে। তার- 
পর জেস্টার্ুনাক্‌ দুটোর কাছে শিয়ে তারা তো অবাক। ওদের হাত দুটো কনুই প্যস্ত 
তামার নয়সোনা দিয়ে তৈরী। সোনার হাতগুলো তারা কেটে নিলে। তারপর ছাগল 
আর সোনা, সবই -যাধাআঁধি বখরা হলো। খোদা আর দেওদের হুকুম হলো, সব 
জানসেবই, সমান ভাগ-বাটোয়ারা হওয়া উঁচত, বিশেষ কবে সোনা. 

পরি রা রর পরা রা 
শবাস ফেলে কুচাক চাঁকিতে তাকাল জুরার দিকে । চোখে তার অর্থপূর্ণ ধূর্ত চাীনি। 
বলা বাহুল্য, শাস্ত্রীয় অনুশাসনটা তার 'নজের তৈরী। 

জ্‌রা হেসে ফেলে বললে, যথেষ্ট রাত হয়েছে। নেকড়েরা তোমার উলার খেয়ে 
সাবাড় করবে । | 

কন্চাক বললে,_উ'হ*, সে ভয় নেই। আগুনে কতকগুলো ভিজে কাঠ 'দিয়ে 
এসোঁছ, সারা রাত ধরে জ্বলবে) সন্ধেতারা পর্বতের মাথার ওপর দু আঙুল উঠলে 
তবেই আনবো সাঁসজটা। 


৯০ দূরল্ত ঈগজ 


জুরা বললে,_তাহলে আর একটা 'শল্প বলো। ইর-মানাসের গজ্প। কেমন করে 
তান লোহার কার্পেটে করে আকাশে উড়তেন, লোহার 1গর'গাঁটর 'পঠে চড়ে ঘুরে 
বেড়াতেন_ সেইসব গল্প, সদ্দার আর পার্টিজানরা যেসব গল্প বলোছল। 

কল্তু ওসব গল্প কুচাক জানবে কি করে? সৌকসাইয়ের উজানে ওপরের দিকে 
সে তো কখনো যায় নি। তার ওপর দেও সর্দারকেই শুধু এসব অলৌকিক কাণ্ড 
দেখিয়েছেন, তাকে নয়। 

সুতরাং কিছু সময় দুজনেই 'নর্বাক। জুরার বারকয়েক তাঁগদের পর কুচাককে 
শেষে কবুল করতে হলো, ওস্ব গল্প সে জানে না। দেশ ছেড়ে সে তো আর কোথাও 
ষায় নি যে জানবে। 

কয়েক ম্হূর্ত জুরা গুম হয়ে রইল, শেষে বললে,_তাহলে শুনে রাখ, দেওদের 
পর ভিন নিটল রি এারিরার়ারারযা নাক দারা 

॥ 

বলতে বলতে সে উত্তেজত হয়ে ওঠে । পাথরের মেঝের ওপর ঘুসি মেরে বলে,_ 
কাউকে বা কোন কিছুকেই আঁম পরোয়া কার নে? আঁম জান, দেও আমাকেও 
দেখাবেন ওসব বাাপার। , | 

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃচাক উঠে দাঁড়াল। বললে, যাই. সাঁসজটা নিয়ে আস। 

কিন্ত গ্‌হার মূখ পর্যন্ত গিয়েই সে ফিরে দাঁড়ালো, বললে, তোর কথা তো 
শুনলাম । এবার,আমার কথাটাও তাহলে শুনে রাখ । আমার পা কিন্তু এখানেই আটকে 
আছে। তোর সঞ্গে সৌকসাইয়ের উজানে ওপরের দিকে আম কিন্তু যেতে পারবো 
না। 

জরা মনে মনে বললো,_তা বটে। পা বখন এখানেই আটকে আছে, তখন দর্নান- 
য়াটা কত বড়, তা জেনে কি লাভ তোমার 2 ঠিক আছে, আম থোড়াই কেয়ার কার . 


প্রথম পর্ব "২ 


জুরা চিন্তামগন। সৌকসাইয়ের উজানে ওপর 'দকে যাবার চিন্তায় বিভোর। 

হঠাং টীক গোঁ গোঁ করে লাঁফয়ে উঠতেই সে চমকে উঠলো । পরক্ষণে মরিবশাচ 
করে ছুটতে ছুটতে গুহায় ঢুকে কুচাক ধপাস করে বসে পড়লো আগুনের পাশে। 
আতঙ্কে চোখ দুটো যেন ঠিকরে বোরয়ে আসছে। কথা বন্ধ। 

জূরা প্রথমে হতভম্ব। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে। কিন্তু কে জবাব 
দেবে? কুচাকের মুখ দিয়ে শব্দ বেরোয় না। আতঙ্ক-ীবস্ফারত চোখে একখানা 
লাঠি তুলে সে শুধু দৌঁখয়ে দিলে অন্ধকরের 'দিকে। 

জূরা সোদকে আঙুল তুলে টীককে লেলিয়ে দিলে £ কিশ কিশ্‌ কিশ! 

টীক ছুটে বোরয়ে গেল গর্গর্‌ করতে করতে । কুচাক তখনো ধাতস্থ হয় ি। 
থরথর করে কাঁপছে। শেষে একখণ্ড বরফ গিলে হঠাৎ সে চেশচয়ে উঠলো, জেস্টার-- 
নাক! একটা জেস্টার্নাক্‌! এ ওখেনে! 

জেস্টার্নাক! জরা হকচকিয়ে যায়, কিছুই বুঝতে পারে না। 


1দ্বতগয় খণ্ড ৯৯ 


হ'পাতে হাঁপাতে রুদ্ধশবাসে কুচাক শেতে বললে, _সাংঘাঁতক 'বপদ! আম যে 
'আগদন জেবলোছলাম, তার পাশে একটা জেস্টারুনাক বসে আছে। হাত দুটো সে 
গরম করছে! অদ্ভূত তার নাজপোশাক। তাকে এখান খতম করা দরকার, নয়তো 
ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটবে । তার বাহু দুটো সোনার। ও দুটো আমিই কেটে নেব। আম 
তাকে আগে দেখোঁছ, তাই দুটো বাহদই আমার প্রাপ্য। 

জুরার মনও কুসংস্কারে ভরা । ীজন-দানো, পর্বত-মানব, জেস্টার্নাক্‌ বা অস্পন্ট 
রহস্যময় যা ছু, সে সবেতেই তার অখন্ড 'ি*বাস। তার ওপর একটু আগেই 
সে শুনেছে জেস্টার্নাকের কাঁহনী। তার প্রভাবে মন তার তখনো আচ্ছন্ন । সৃতরাং 
কুচাকের কথা শুনেই সে লাফিয়ে উঠলো । জেস্টার্নাক্‌ মেরে সে শ্রেষ্ঠ বীর জোয়ানের 
সম্মান পাবে ভাবতেই বুকের স্পন্দন তার বেড়ে যায়। 

কিন্তু কুচাক বলেছে, জেস্টার্নাক্‌ মারতে গেলে বুলেট ভরতে হয় বিশেষ ধরনের 
প্যাড দিয়ে । কুচাকের পরামর্শমতো নেকড়ের লোমে তৈরী বড় একটা প্যাড বন্দুকে 
ভরে নিয়ে সে' দৌড়লো জত্গলের দকে। আর কচাক ! দৌড়লো সে-ও। জরার জামার 
আঁস্তন আঁকড়ে ধরে 'নজের মেদবহল দেহ নিয়ে সে হাঁসফাঁস করতে করতে ছ.টলো 
তার পেছনে । টীক কিন্তু তখনো ফেরে 'ন। 

খুব সম্ভব জেস্টার্নাক তাকে খতম করেছে !_কুচাক বললে। 

বটে! বটে! এতখাঁন দুঃসাহস! এত আস্পদ্দা!_জুরা আরো জোরে ছুটতে 
থাকে। রাগে ফংসছে সে। 

বনের কিনারায় এসে এক ঝোপের আড়ালে তারা দাঁড়যে পড়ে। কিছু দরে 
আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে । আগুনেব পাশে বসে হাত দুটো গরম করছে একাঁট মেয়ে। 
এত ধোঁয়া যে, তার মুখ ঠিকমত চেনা যায় না। কিন্তু অস্বাভাবিক তার সাজপোশাক। 
পায়ে অদ্ভূত জুতো । সর্বোপাঁর হাত দুট্টো মনে হয় তামার তৈরী। অতএব নির্ঘাত 
জেস্টার্নাক্‌ ! জেস্টারনাক্‌ না হয়ে যায় না! 

সস করে কৃচাক কাকুতিমিনীত করছে,_একটিনার, জুরা মান, একটিবার 
আমায় বন্দুকটা দে। আম ওঁকে গাল কার। সারা জীবন আম তোর কেনা গোলাম 
হয়ে থাকবো । 

বীর জোয়ান হিসাবে নাম কেনার এমন অপূর্ব সুযোগ আর দ্বিতীয়বার আসবে 
না। এ সুযোগ কি কুচাক কখনো হাতছাড়া করতে পারে! 

কিন্তু জুরা অটল £ সে-ই গুলি করবে জেস্টার্নাক্কে। 
.. টীক হঠাৎ ছুটে বোরয়ে গেল তাদের পাশ 'দয়ে। দেখে মনে হয়, তার বাঁধ 
লোপ পেয়েছে। 

জেস্টার্নাক্‌ ! জেস্তাবনাক্‌ না হয়ে যায় না! চাপা কণ্ঠে কুচাক গোঙয়ে উঠলো £ 
কুকুরটার মাথাও 'বগড়ে দয়েছে! 

টক আবারও ছুটে গেল। তার আশে আগে ছুটছে লালচে-বাদামী রঙের একটা 
কুকুর। 

আবারও কুচাক চেপচয়ে ওঠে চাপা কণ্ঠে, গুল কর্‌! গুণীল কর্‌! নির্ঘাত ওটা 
জেস্টাররনাকী কুকুর। জাদুব দাপটে টীক ওর পেছনে ছুটছে সম্মোহতের মতো । 

নিদারুণ উত্তেজনায় জূরার হাত কাঁপছে। সে গুল ছুড়লো। লালচে কুকুরটা 
পালিয়ে গেল, কিন্তু গোঁঙয়ে উঠলো টীক!। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে একপাশে সরে 
গেল। 


৯২ দ্‌রল্ত ঈগল 


কুচাক ফিস্মীফস্‌ করে বললে, _তুক্‌! জাদু! জেস্টার্নাকী জাদ কাজ করছে 
সব জায়গায়। 

গুলির শব্দ শুনেই জেস্টার্নাক্‌ লাঁফয়ে উঠোছল। সে চেশচয়ে উঠলো,_জ;রা ! 
জুরা-- | 
গলাটা যেন চেনা-চেনা মনে হয়। বন্দূকে আবার গাল ভরতে ভরতে জহরা 
হাঁক ছাড়লে, টীক! টাক! 

তার গলা কানে যেতেই লালচে কুকুরটা হঠাৎ এগিয়ে এল। অনুগতের মতো হামা- 
গাঁড় দিয়ে দাঁত বের করে সে এঁগয়ে আসে । জরা সাঁবস্ময়ে চেশচয়ে উঠলো,_আরে, 
আরে, এটা তো জয়নাবের সেই মাদী কুকুরটা ! মেয়েটাও তাহলে জয়নাব। 

আতঙ্কে কুচাকের হাত-পা ও গলা কাঁপছে। সে গোঙয়ে উঠলো,_ _ও কিছু না 
ও কিছ না! নির্ঘাত জেস্টার্নাক্‌! জয়নাবের মনর্ত ধরে এসেছে আমাদের ফাঁদে 
ফেলার জন্যে। 

আগুনের পাশ থেকে মেয়োটর উত্তৌজত কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার,-এই জরা! 
এই কুচাক! জুরা, জুরা_ 

পাঁর্কার জয়নাবের গলা । ভ্লুরা এগোতে যাবে, এমন সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে 
টক এঁগয়ে এল। তার পেছনে তুষারের ওপর রক্তের রেখা । বন্দুক বেখে জুরা পরাক্ষা 
করে টীককে £ পায়ে সে অল্প একটু জখম হয়েছে। 

এই ফাঁকে কুচাক তুলে দিলে বন্দকটা । পরক্ষণে মেয়োঁটর বুক লক্ষ্য করে গর্জে 
উঠলো বন্দুক। 

জুরা ও কৃচাক ছটলো আগৃনের দিকে। ঘোলাটে ধোঁয়ার মেঘের পেছনে মেয়োট 
অদৃশ্য হয়েছে। ছুটতে ছুটতে কুচাক ছোরা টেনে বের করে £ জেস্টারুনাকের সোনার 
হাত দুটো কেটে 'িনতে হবে সবার আগে। 

অক্ষত দেহে আগুনের পাশে দাঁড়য়ে আছে যে মেয়েট, সে আর কেউ নয়_ 
জয়নাব। আত অল্পের জন্যে সে বেচে গেছে। এরকম সাংঘাঁতক অভ্যর্থনার জন্যে 
সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ভয়ে 'বিস্ময়ে.দিশেহারা কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলে, এ কী! 
কা এ! কা ব্যাপার আঁ? 

জুরার আচ্ছন্নতা তখনো পুরো কাটে নি। সে পালটা প্রশ্ন করে, তু-তু-তুমি 
ককে: 

প্রন শুনে জয়নাবের আক্কেলগুড়ম। চোখ কপলে তুলে ক্ষণপরে রুদ্ধ কাঁপা 
কন্ঠে সে বললে, ত্য, বলছো কি! আমি মন-আরখার গাঁয়ের জয়নাব। মাংস নিয়ে 
যাবার জন্যে সর্দার আমাদের এখানে পাঠিয়েছে। আর সব মেয়েরা নদী পার হতে 
পারে নি। সৌকসাইয়ের ওপারে অপেক্ষা করছে। তাই একা' আমিই এসেছি। আমায় 
চিনতে পারছো না? 

জুরার সন্দেহের ঘোর তখনো যায় নি। জিজ্ঞেস করে_তা তোমার হাত দুটো 
তামার কেন 2 

আতঙ্কে কুচাক চোখ বুজলো! তার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। ধপাস্‌ করে 
বসে পড়লো সে হাট: ভেঙে। তারপর বাঁ চোখের কোণা সামান্য একটু ফপক করে 
দেখতে লাগলো, ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। 

জ্‌ূরার কথা কানে যেতেই জয়নাব হাঁসতে ফেটে পড়ে। হাত থেকে কি একটা 
খুলতে খুলতে সে বললে-একে বলে 'দসতানা”। দস্তানা তৈরী হয় পশম 'দিয়ে। 
লোকে পায়ে যেমন মোজা পরে, তেমন হাতেও পরে দস্তানা। 
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কিন্তু গায়ে ওসব কি পোশাক চাঁপয়েছ ?--জুরা রাগত কণ্ঠে কথাগুলো বললো 
বটে, দীকল্তু মনে মনে সে যথেষ্ট লাঁজ্জত ও বেকৃব বনে গেছে। 

জুরার কথা শুনে জয়নাব আবার উচ্ছবাসত হয়ে ওঠে। কলকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, 
হ্যাঁ, ব্লাছ, বলছ ! ও৫, কত কথাই না তোমাদের বলার আছে! কত তাজ্জব খবরই 
না আছে! 

তারপর রুদ্ধশবাসে আবেগকাঁশপত কণ্ঠে সে বলে চললো,বছরের এ সময় কেউ 
আসবে আমাদের কাছে, স্বপ্নেও ভাব নি। সেই চিরাচারত গুল্‌জান খেয়েই দিন কাট- 
ছিল। মাংস নেবার জন্যে এখানে আসবো-আসবো করাছি, এমন সময় আচমকা ব্যাপারী- 
দের এক কাফেলা এসে হাজির হলো উত্তর থেকে_ 

জুরা ভুল শুধরে দেয়, উত্তর থেকে নয়, পূব থেকে। 

না, উত্তর থেকে! জয়নাব দ্‌ঢকশ্ঠে বললে £ যা ঘটেছে, তাই বলাঁছ। উত্তর 
থেকে_ 

বাজে কথা! জরা আবার বাধা দেয় £ ওদক থেকে আসার কোন পথ নেই। 

এবার রেগে উঠলো জয়নাব,__থাম, কথার মাঝে বাধা দিও না। সাংঘাঁতক একটা 
আওয়াজ কি শুনতে পাণ্ড নন ঃ সে আওয়াজে গোটা পর্বত-রাজ্যটাই কেপে উঠোছিল। 
সে লোকগুলো সব পারে। বাজ তোর করে তারা ছুড়ে মারলো, অমনি পর্বতের একটা 
'দিক ধসে পড়লো। তার ভেতর 'দয়েই তো তারা এল! সাতটা ঘোড়া, আর পাঁচজন 
লোক_াঁতনজন 'রাঘজ ও একজন তাঁজক, আর একজন রুশ, সেই যে লোকটা শত- 
কালে এসেছিল। আমরা তো ভয়েই মার। ভাবলাম, ওরা বোধহয় আমাদের মেরে 
ধরে সব 'কছ; লুটপাট করার জন্য এসেছে। 

জুরা ও কৃূচাকের মুখে কথা; নেই। প্রচণ্ড বিস্ময়ে তারা যেন বোবা বনে গেছে। 

একটু দম নিয়ে জনাব আবার শর; করে, কিন্তু না, ঠিক তার উল্‌্টো। ওরা 
আমাদের 'দিলে চা, চাল, সাবান, ময়দা । খাঁট গমের ময়দা--তা চাঁজ্লশ-পণ্টাশ বুশেল 
হবে। আর সেই সঙ্গে যবও প্রচুর পুরো দুই বস্তা । গোড়ায় সর্দার অসুখের ভান 
করেছিল, [কল্তু সওগাতগুলো দেখে নিমেষে চাঙা হয়ে উঠলো । 

জয়নাব যা বলছে, জরা ও কুচাকের কাছে তা অশ্রুতপূর্ব কা।হনী। 

জয়নাব বলে চলে;_-ওদের আনা কাপড়-চোপড় খাবারদাবারের সঙ্গে আমরা 'বিনি- 
ময় করলাম জানোয়ারের চামড়া আর সোনার গুপ্ড়ো। চঈনা ব্যাপরীদের কাছে সর্দার 
যা দাব করতো, তারও দশগুণ বোশ সে চেয়ে বসলো ওদের কাছে। কিন্তু সেই রুশ 
বলশোভক কি করলো জান £ সর্দার যা চেয়েছিল, তারও কাঁড়গুণ বোশ  দল। আর 
সেইসঙ্গে এ-ও বললো ষে, দসই সোনার গুণ্ড়েে আর এমন চমৎকার চামড়ার পক্ষে ও 
দামও নাঁক যথেষ্ট য়। আর তার ফলে আমরা রোজ খেতে লাগলাম গমের পাটি আর 
খাঁট চা। [রোজ তিন বেলা-_সকালে, দুপুরে, রাতে। 

নিদারুণ মনস্তাপে কুচাক জবলছে। জয়নাবের শেষ কথায় তা বুঝি জ্বলে উঠলো 
দাউ দাউ করে._আ্যাঁ! সবই কি সবাড় করোছস্‌ ঃ 

তাঁচ্ছলোর সঙ্গে তার দিকে এক নজর তাঁকয়ে জয়নাব আবার বলতে থাকে_ 
, বলশোভকরা আমাদের সঙ্গে ছিল পাঁচ দিন। পর্বতে পর্বতে উঠে তারা পর্যবেক্ষণ 
চালিয়েছে, জ্দারকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করেছে । বুড়ো সবই বলেছে, এমন কি 
তাগাই গকভাবে পাঁলয়ে গেছলো, তা-ও । প্রথমে অবাঁশ্য সে কিছুই ফাঁস করতে চায়ান। 
কল্তু তোমার বুড়ী-মা আয়েশা ?কছুটা বলতেই বুড়ো গড়গড় করে সব বলে গেল। 
এজন্যে আয়েশা ও সদরারকে তারা একটা করে রেশমা কোট' বকশিশ দিয়েছে । সাত্য, 
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কণ চমৎকার সব 'জাঁনসপত্র আর জামা-কাপড়ই না তারা এনেছিল; তা আর কি বলবো । 
এই যে পোশাকটা আর বুটজোড়া আম পরে আছ, এটাও এসেছে সেই দেশ থেকে। 
এ হলো রুশ পোশাক। 

উদগ্রীব হয়ে জরা খবরগুলো শুনছে বটে, কিল্তু বাইরে সে 'নার্বকার, 'বস্ময়ের 
কোন চিহ নেই। আর কুক জয়নাবের পায়ের কাছে বসে এমন হাঁ করে 'গিলছে তার 
প্রত্যেকাঁট কথা, যেন শ্রবণ ও দর্শণ হীন্দ্রিয় ছাড়া আর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার লোপ 
পেয়েছে। 

জয়নাব বলে চলে; উত্তরে বহ-বহ পাহাড়-পর্বতের ওপারে প্রকাণ্ড একটা গ্রাম 
আছে। এত দিন আমরা তার কোন খবরই জানতাম না। সেথায় বহু-বহু লোক বাস 
করে-তা এক শো তো হবেই ॥ তারা সবাই গমের রুটি খায়, বাহারে জামাকাপড় পরে, 
খিদে কাকে বলে জানে না। বলশোভিকরা সেখানে থাকে__ 

কুচাক বাধা দিলে, নিদারুণ উৎকণ্ঠায় তার গলা কাঁপছে,_তা খাবারদাবার- 
'জীনসপত্তরগুলোর কি হয়েছে? 

তার কথায় যেন আমলই দিচ্ছে না, এমানভাবে জয়নাব বলতে থাকে, সর্দারের 
মতলব ছিল, 'জীনসপত্তর সব সে নিজেই গায়েব করবে! কিন্তু সেই রুশ বলশোভিক 
বললে, না তা হবে না, এসব 'জাঁনিসে সবারই সমান আঁধকার। তারপর সে খুব লম্বা 
'একটা দলিল লিখলো, একজন িরাঘজ সেটা আমাদের পড়ে শোনাল, আর আমরা 
বুড়ো আঙুল লাল রঙে ছীপয়ে সেই কাগজটার গপর টিপসই 'দিলাম। এখন আমরা 
এক শিকারী কিপারোটফ, যাকে বলে শিকারী সমবায়, তার সভ্য। এখন থেকে 
আমরা চামড়া মজুত করে যাব, তারপর 'বাঁনময় করবো ওদের সঙ্ডগে।? বলশোঁভকরা 
ক ভাবে জীবন চালায়, সে সম্বন্ধে ওরা আমাদের অনেক কথা বলেছে। ওদের দেশে 
যাওয়ার জন্যে নেমন্তন্ন ও করে গেছে। 

আমার বল্দ;কটার কি হয়েছে ?_ ডীদ্বঙ্নকণ্ঠে জুরা জিজ্ঞেস করে। 

_ও-হো! তোমার জন্যেও তারা একটা বন্দুক এনেছে, আর একগাদা বারুদ ও 
বুলেট। বন্দুকটা আম সঞ্চে আন নি। সর্দার বললে, এখানে তোমাদের কাছে 
নাক দু-দুটো বন্দুক আছে। 

শুনতে শৃনতে গভনর উৎকণ্ঠায় কুচাক আবার কাঁকয়ে ওঠে, ওরে, ওরে, তোরা 
তো এখন মহাফ্ার্ততে পুরোদমে তিন বেলা 'গিলছিস। তা আমরা যে এখানে 
তোদের জন্যে খাবার জোগাড় করতে পড়ে আছি, আমাদের জন্যে আনিস 'নি কিছ? ? 

জয়নাব এবার রাগে ফেটে পড়লো, উপ িওপিুত ৩ 
এই সব খবর নিয়ে আঁম কোথায় সাত তাড়াতাঁড় ছ্‌টে এলাম, আর তুম কনা 
গুলি করে খতম করেছিলে আর ক! লু পন21৯ 
নাঃ তুমি না শিকারী ? তুমিও কি চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ ? আচ্ছা, সাতযই 
কি আম জেস্টারুনাকের মতো অত সন্দরী ? হাঁ করে আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে 
আছ কেন? 

জুরা রেগে যায় জিজ্ঞেস করে, তোমার গায়ে কিসের গন্ধ ? 

একরকম সগন্ধি জলের। সেই রুশ আমায়, সওগাত দিয়েছে ।_ হাসতে হাসতে 
জর়নাব বলে। 

আগা, বটে! নিনাটিনরকারাসাদা জয়নাব, তারই জযনাস 
শুধূঁসে কিনা সওগাত নিলে সেই বিদেশী লোকটার কাছ থেকে, বাকে সে খুন 
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করতে চেয়েছিল! তার পরেও সে কিনা দাঁত বের করে হাসছে! জয়ন্মবকে এক চড় 
কাষয়ে দিলে । 

অপ্রত্যাশিত আঘাত! এত আকাঁস্মক যে, জয়নাব প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার 
পরেই কে'দে ফেললে ঝরূুঝর করে। 

গাধা! আস্ত গাধা! অশ্রুমূখী জয়নাব কাঁদতে কাঁদতে রুদ্ধকন্ঠে ফঃসে ওঠে 
একসময় £ আস্ত নিরেট গাধা কোথাকার ! 

জুরার রাগ ততক্ষণে জল। জয়নাব ফংসে উঠতে, বিষম অপরাধীর মতো 'িন- 
মিন করে সে বললে, কেন্দ না। 

জয়নাবের কান্না আরো বেড়ে যা়। তার ফলে জুরার অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় আরও 
কাহল। জয়নাব কে*দে ফেলতেই কুচাক কেটে পড়েছে। এ ধরনের পাঁরাস্থাতর মোকা- 
বিলা করতে হলে কি করা দরকার, জ্‌রার জানা নেই। আগে সে জযনাবের সঙ্গে 
সাথীর মতো ব্যবহার করেছে, কিন্তু কিছুকাল হলো জয়নাব বড় তাড়াতাঁড় বেড়ে 
উঠেছে আর কেমন যেন একদম বদলে গেছে। 

জুরা কেন্উ কেউ করতে থাকে। যত সে নিজের দোষ কবুল করে জয়নাবকে 
শান্ত করার চেস্টা করে, কান্না ততই বেড়ে যায়। 

ক াবপদ রে বাবা! এমন িপদেও মানুষ পড়ে, জূরার জানা ছিল না॥ ঝক- 
মার! আস্ত ঝকমার! বেকুবের মতো সে একবার এ পা একবার ও পা ওঠানামা 
করতে থাকে । শেষে আর গত্যন্তর না দেখে জয্ননাবের ডান হাতটা সে একসময় 'নিজের 
দণ হাতে চেপে ধরলো । 

সঙ্গে সঙ্গে কান্না বন্ধ জলভরা ডাগর দুই কালো চোখ তুলে জয়নাব তাকাল 
জুরার মুখের দিকে। 

জরা তাড়াতাঁড় জয়নাব যে ভারী বোঝাটা এনোছল সেটা কাঁধে ফেলে, তার দিকে 
চোখ না তুলে বললে,_চলো, যাওয়া যাক। তোমায় একটা জিনিসের মতো জানিস 
খাওয়াব। 

ওদেব আসতে দেখে, দূর থেকে কুচাক সোতসাহে হে'কে ওঠে,-আহা রে, বোঝাটা 
বড়ই ভারী মনে হচ্ছে! 

বস্তার ভেতর থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে বের হলো চামড়ার বড় এক থি- 
ভরাতি কৌমশ আর কাপড়ে জড়ানো অনেকগুলো পাউর্যাটি। 

গমের রুটি ওগুলো বলতে বলতে জয়নাব পাউরুটগুলো জ.রার হাতে তুলে 
দেয়। মুখে তার 'মান্ট হাঁস। শবব্রত জুরা রুটগুলো হাতে য়ে অনুগতের মতো 
নীরবে দাঁড়য়ে থাকে আগুনের পাশে । 

দুধর্য জোয়া.. শিকারীর অসহায় কর্ণ অবস্থা দেখে হেসে ফেললে কুচাক। 


প্রথম পর্ব ৩ 


গুনগ্ন করে গানের সুর ভাজতে ভাজতে কুচাক ভোজের আয়োজন করতে ব্যস্ত। 
ধ্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে মেজাজ তার ভারী শরাঁফ। যাকে বলে নবাবী খানা 
উপাদেয় উলারের সাঁসজ আর তার সঙ্গে অঢেল পাউরুটি আর কৌমশ। তার পরেও 


৯৬ দূরল্ত ঈগল 


আছে। সাঁত্য, এই' দুনিয়ায় ছাড়া এমন পাঁরপাটি খানা আর কোথায় মিলবে ! বেহেস্তে ? 
দূর! দূর !! 

ছুর দিয়ে সাসজটা ঠিক করতে করতে, িভাবে ওদের দুজনকে নিয়ে রুটি সহ- 
যোগে ডবল উলারের সাঁসজটা ধারেসুস্থে সাবাড় করবে, স্বরচিত সঙ্গীতের মধ্য 
গদয়ে তারই গাথা সে রচনা করে চলেছে, এমন সময় কিনা বিনা মেঘে বজওপাত! বলা 
নেই কওয়া নেই, হঠাৎ সে যেন 'ছটকে পড়লো ফ্যাসাদের এক অক্‌ল দারয়ায়। পড়েই 
হাবুডুবু খেতে শুরু করলো । 

যে ছনীরখানা দিয়ে সে 'ঠিক করছে সাঁসজটা, তার 'দিকে নজর পড়তেই সাঁবস্ময়ে 
জয়নাব হঠাৎ কলকণ্ঠে চেশচয়ে উঠলো, আরে, আরে, ছনরিটায় যে সোনার কাজ করা] 

সঙ্গে সঙ্গে 'বাঁচত্র এক আওয়াজ করে মাঝপথেই থেমে যায় কুচাকের গান । মনে 
হয়, যেন 'হক্কা উঠলো । 

তাই নাঁকি 2 ওটা আমরা পেয়ে..._কথাটা জুরা শেষ করতে পারে না, তার আগেই 
ক্‌চাক ছুটে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফসাফস্‌ করে বললে,_ 
দোহাই তোর, জয়নাবকে বলিস নে সোনার কথা ! মেয়েছেলের ছলচাতুরির তুই আর 
কতট-ক্্‌ জানিস! একটামাত্র মেয়েমান্ষের ছলচাতুরি বইবার ব্যবস্থা করতে হলে কম 
করেও চ।ল্লিশটে গাধার দরকার হয়?। 

ভ্রকৃটি করে জুরা মুখ বন্ধ করলে। জয়নাবেব আগ্রহ তাতে আরো বেড়ে যায়। 
উৎসুক কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলে,_কি যেন পেয়েছ বলছিলে ? 

ধুচাকের বেসামাল অবস্থাতযে ভাবে হোক জয়নাবকে ভোলাতে হবে কথাটা 
সে চেশ্ামোঁচ জুড়ে দেয়। কেটালতে জল ফুটছে । তামার একটা চা-পাত্রে গরম জল 
ঢালতে ঢালতে সে চেশচয়ে উঠলো,_এক 'মাঁনট সবুর কর্‌ জয়নাব, মান্তর এক 'মানিট, 
তোকে ভারী চমৎকার একটা গল্প বলবো । এবার চা-টা একটু হোক। 

পরক্ষণে কাউকে কিছ বলাব অবসর না 'দিয়ে সে আবার হেশকে উঠলো,_-এই জয়- 
নাব এই, কাপড়টা একটু প'ত্‌ না বাপু। 

কোমরে জড়ানো কাপড় খুলে জয়নাব আগুনের ধারে পেতে দেয়। উলারের সসিজ 
আর এক গাদা রুট কুচাক নাময়ে রাখলে তার' ওপর। তাবপর কাপড় ঘরে তিনজনে 
খেতে বসলো, মাঝখানে জয়নাব। 


সবচেয়ে যে বযস্ক বা মানী ব্যান্ত, নিয়ম হলো সে-ই প্রথম খাওয়া শুরু করবে। 
এ-ক্ষেত্রে সে সম্মান জূরার প্রাপ্য । জুরার পর জয়নাব একখণ্ড সাঁসজ তুলে নিলে, খেতে 
খেতে বললে, চমৎকার হয়েছে। 

িতন্জনের খাওয়া চলে। সেই সঙ্গে চলে কুচাকের একটানা বকবকান। 

জয়নাবের মাথায় ঘুরছে প্রশ্নটা ॥ কিন্তু কৃচাক যেভাবে বকে চলেছে, অতে যে 
কিছ; জিজ্ঞেস করবে সে ফুরসুৎ কোথায় ? 

খাওয় শেষ হয় একসময়। এবার পোলাও রাধার পালা । কুচাকের মতো ভাল 
পোলাও কেউ বাঁধতে পারে না। জুরাকে সে বললে; জঙ্গল থেকে কিছ শুকনো 
কাঠ নে আয়। জয়লাবকেও সঙ্গে নিয়ে যা। জানিস তো, মেয়েলোক হাঁড়ির পাশে 
দাঁড়য়ে থাকলে পোলাও কক্ষনো ভাল হয় না! 

তারপর জ্রুরার কানে কানে ফিসাঁফস্‌ করে বললে, কিন্তু খবরদার! জয়নাবকে 
ভুলেও বলাঁব নে সোনার কথা। 
জরা ঘাড় নেড়ে জয়নাবকে 'নয়ে বৌরয়ে গেল। 


দ্বিতীয় খস্ত ১৭ 
ঈগল ৭ [] 


অনেকক্ষণ কেটে যায় তারপর । পোলাও রান্না শেষ। তবু জরা ও জয়নাবের 
পান্তা নেই। অপেক্ষা করে করে কুচাকের বিরান্ত ধরে যায়। কি করবে, পোলাওটা 
[নিজেই সাবাড় করবে কনা ভাবছে, এমন সময় দ্রুতপায়ে জুরা গূহায় ঢুকলো ॥ কাঠের 
বোঝাটা সে আছড়ে ফেললে মেঝের ওপর । চারাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়লো কাঠগুলো । 

জুরার িছ পিছু জয়নাবও গূহায় ঢুকেছে । সে-ও ছুড়ে ফেলে ছোট বোঝাটা। 

জুরাকে বকার জন্য হাঁ করতে গিয়েই কুচাক সামলে নেয়। জুরার মেজাজ বিগড়ে 
আছে, সে কুঝতে পারে। নির্ঘাত ওরা দজনে আবার ঝাগড়াঝাঁটি করেছে। 

জরা নীরবে আগুনের ধারে বসে পড়লে । আর জয়নাব কাপড় বিছিয়ে দিয়ে কেটালটা 
নামিয়ে নিলে চুজ্লশ থেকে । নামানোর সময় খানিকটা গরম জল সে ইচ্ছে করেই 
ছিটকে ফেললে জ.রার হাতে । 

প্রকাণ্ড থালা ভরাঁত গরম পোলাও । ধোঁয়া উঠছে। থালাটা কাপড়ের ওপর রাখতে 
রাখতে কৃচাক সোল্লাসে হাকি ছাড়ে হণশয়ার হুপশয়ার, পোলাও খাঁ আসছেন! 

জয়নাব হঠাৎ ঝূ'কে পড়ে থালাখানার ওপর । থালার কানা পরাঁক্ষা করতে করতে 
একসময় সে উচ্ছবাসত কণ্ঠে হাততাঁল “দয়ে উঠলো,_আরে আরে, এমন চমৎকার 
থালা তোমরা কোথায় পেলে ? এ যে রুপোর তৈরী! 

শবজ্ময়ে হতবাক সে-জরা ও কুচাকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে । 

কৃচাকের মুখ হাঁ হয়ে আছে। 'মিনাতিভরা ঘোলাটে চোখে সে তাকায় জরার 
দিকে। কিন্তু তা মূহূর্তের জন্যে। পরক্ষণে সামলে 'িয়ে সে হৈহৈ করে উঠলো, 
আরে, আরে, পোলাওয়ের দিকে মন দাও ! জুড়িয়ে যাবে যে। শুরু করা যাক, শুরু 
করা যাক। 

উত্তেজনায় তার গলা কাঁপছে, ঠিকমতো কথা সরছে না। 

জয়নাব এবার পাঁরত্কার বুঝতে পারে, ওরা তার কাছ থেকে কছ একটা গোপন 
করছে। 

পোলাওটা রান্না হয়েছে চমৎকার । কিন্তু কুচাকের দে মাৎ। জরা ও জয়নাবের 
প্রশংসা তার কানে ঢুকছে না। সোনার ভবিষ্যৎ ভেবে তার খাওয়া মাথায় উঠেছে। 
সোনার খবর জয়নাব জানা মানে সবাই জানা। শেষ পর্য্ত সর্দারই হয়তো গায়েব 
করবে সবটুকু। | 

পোলাও শেষ হতেই থালার তলা থেকে নানারকম সব নকশা বোঁরয়ে পড়ে-_নানা 
জন্তুজানোয়ার, 'বচিন্র সাজ-পোশাকের মানুষ, কোণওলা উচ্চ্‌ তাবু। 

জয়নাব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, দ্যাখ, দ্যাখ, একটা ভালুক ! আরে এঁ দ্যাখ একটা 


জুরা নির্বাক। কুচাকের কুক তোলপাড় করে বৌরয়ে এল লক্বা দঘ্বস। জয়- 
নাবের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি ও প্রশ্নের সামনে চুপ করে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই। 

চায়ের প্রথম পাট' চকতে জুরা মুখ খোলে। যথাসাধ্য শান্ত সংযত কন্ঠে সে 
কুচাককে বললে» শোন, জয়নাবের কাছে শুনলাম, বলশোভকদের সেই কাফেলা চলে 
যাবার পরই কাশগড় থেকে তাগাইয়ের এক শাগ্‌রেদ এসেছিল। বলশোভিকদের সঙ্গে 
সমস্ত সোনা ও পশমী চামড়া বিনিময় করা হয়েছে শুনে লোকটার সে কণ রাগ! গত 
বছর থেকে সর্দার নাকি তাগাইয়ের বাবার কাছে সোনা ধারে। লোকটা বলে গেছে, এই 
শরতে তারা আবার আসবে। সে সময় সোনা শোধ না কবলে তাগাই শুধূ সদরের 
আংরাখাটাই নয়, গাঁয়ের মেয়েদেরও ধরে নিয়ে যাবে। বলশোঁভকরা কতজন ছিল, কোন 
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ধদকে গেছে, এসবও সে বারবার জিজ্রেস করোছল। আমরা কোথায় আছ, তা-ও 
জানতে চেয়োছল। সর্দারের ইচ্ছে, আগামী পার্ণমার দন আমরা গাঁয়ে ফার। 

জরা থামলো । তারপর জয়নাবের দিকে ফিরে বললে, এবার বাঁকটুকু তুমিই 
বলা। 

জয়নাব শুরু করে, বুঝলে কূচাক, এক বছর হলো তোমার বৌ কা্চাবচ্চা না 
রেখে মারা গেছে। তাই সর্দারের ইচ্ছে, তুমি আবার বিয়ে করো। তাছাড়া সর্দার ঠিক 
করেছে, তার নাতনী 'বাঁবর সঙ্গে জুরার বিয়ে হবে। 

বাবর সঙ্গে !_কুচাক যেন আকাশ থেকে পড়ে £ বাবর বয়েস তো মাত্তর দশ 
বছর! 

তাতে কিছু যায় আসে না। সর্দারের মার্জ। আর আমাকে সে... জয়নাবের গলা 
কেপে উঠলো, ক্ষণেক থেমে সে আবার বললে £ তার ইচ্ছে, আমি তাগাইয়ের বাব 
হই। তার জন্যে সর্দার আমায় তৈরী হতে হুকূম করেছে। সোনার বদলে আমাকে 
তাগাইয়ের হাতে তুলে দেবার মতলব আর কি। 

জরা বাধা দিয়ে বললে; জয়নাব বলেছে, দারাউং-কূরঘানের ওপারে নাঁক 
ভণষণ লড়াই চলেছে, শান্তি বজ্গুয় আছে শুধু কাশগাঁড়য়ায়। 

হ্যাঁ, ঠিকই? তাছাড়া তাগাইয়ের লোক আর একটা কথাও বলে গেছে, জয়নাবের 
কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ £ কাশগড়ে তাগাইয়ের নাক অনেক দৌকানপাট আছে, সেখানে আমি 
রোজ গমের রুটি আর পোলাও খেতে পাব। সওগাত হিসেবে তাগাই একটা আংটিও 
আমায় পাঠিয়েছে । নীলকান্তমাণ-বসানো আংটিটা কিন্তু সাঁত্যই চমংকার। 

জুরা চমকে ওঠে । চকিতে জয়নাবের হাতের আঙ্লগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে 
উত্তোজত কন্ঠে সে বললে,_কই, ও কথা তো আগে বলো নি? আটটা কোথায়? 

কেন, ওটা, দয়ে কি করবে ? রেখে 'দয়েছি।_কৃত্িম গান্ভীর্যের সঙ্গে জয়নাব 
বলে। 

রেখে দিয়েছ! মানে ?2--বিদ্রুপভরা কণ্ঠে জুরা বললে £ অমন চমতকার জিনিসটা 
হাতে পরো ন যে? 

ম্লান হাসে জয়নাব। ধারে ধীরে বলে, ওটা রেখে 'দয়েছি বাবর বিয়েতে সও- 
গাত দেব বলে। 

গুলি খাওয়া লেপার্ডের মতো সচমকে জ্‌রা কফঃসে উঠেই সঙ্গো সঙ্গে সামলে 
নিলে । কিল্তু তার চোখ-মুখের চেহারা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ভেতরের উত্তেজনার 
পাঁরমাণ। 

জয়নাব ততক্ষণে ভেতরের কটিবন্ধ থেকে বের করেছে আধাঁটটা। জূরার সামনে 
হাতটা মেলে ধরে সে বললে, এই দ্যাখ। 

বিদন্যং-স্পৃন্টের মতো একবার সোঁদকে তাকিয়েই জুরা ছোঁ মেরে তুলে নিলে 
আংাটটা। তার পরেই চোখের পলকে সেটা চলে গেল চুজ্লির আগুনের মধ্যে। 

কুচাক হায় হায করে উঠলো। য়নাব স্তম্ভিত। বিস্ফাঁরত চোখে কয়েক মৃহূর্ত 
জুরার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা কাঠি নিয়ে সে আগুনের মধ্যে খজতে 
থাকে আংটটা। চোখ তার অশ্রুসজল। 

জুরা স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। চোখেমুখে তার ঝড়ের সত্কেত। আঁস্থর 
পায়ে সে উঠে গেল গুহার মুখের 'দিকে। বাইরে 'নাশ্ছদ্রু অন্ধকাব। 
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পয দিন ভোরে তিনজনে জরা, কূচাক ও জয়নাব_ রওনা হয় সৌকসাইয়ের 
দিকে। সঙ্গে টীক ও এককানণ। ওদের কাঁধে শুটকী মাংসের বিরাট বিরাট বোঝা, 
তব্য পথ চলতে কম্ট নেই__যেহেতু চড়াই ন্ইে কোথাও, শুধু উতরাই ॥ উতরাই বেয়ে 
নেমে বাওয়া শুধু! 

সোনার ব্যাপারটা জয়নাব ক্ষণেকের জন্যও ভুলতে পারে 'ান। কিন্তু কথাটা ষে 
িত্রেস করবে, সে ফাঁকও পাচ্ছে না। সারা পথ কুচাক চলেছে চিজ্লাতে 'চজ্লাতে। 
পথের দুধারে যেসব দৃশ্য পড়ছে, তার মনোহারিত্ব নিয়ে সে গল্প ফাঁদছে একের পর 
এক । দ্াঁনরার যাবতীয় জ্ঞানগাম্য যেন তার মুঠোর মধ্যে, এমান ভাব। 

শেষ পর্ল্তি আর থাকতে না পেরে জুরা একসময় ফোড়ন কাটে, আচ্ছা, তুম 
তো দেখাঁছ সবজাল্তা। তা বলতে পার, নতুন চাঁদগুলো জল্মাবার পর পুরনো চাঁদগুলো 
কোথায় যায় 2 

সত্শে সঙ্গে কুচাক জবাব দেয় এই' কথা ! কেন, ওরা তো টুকরো টুকরো 
হয়ে নতুন নতুন তারার জল্ম দেয়। 

বাঃ! বাঃ!-ন্জয়নাব উচ্ছ্বাসত হয়ে ওঠে । কুচাকের সর্কজ্ঞতায় সে মল্মুশ্ধ যেন। 

ভ্রুকুটি কেটে জুবা চুপ করে যায়। সারা পথ সে আর মুখ খোলে না। 

একসময় ওরা সৌকসাইয়ের তরে নেমে এল । 

কিন্তু সৌকসাইয়ের চেহারা দেখে হকচাঁকয়ে যায়। এ কী ভয়ঙ্কর চেহারা 
তার! পবক্ষুব্ধ সৌকসাইয়ের ফোনিল জলরাশি দেড় শো কদম চওড়া পুরো খাত ভরে 
আঁতকায় হিংশ্র জানোয়ারের মতো গর্জন করতে করতে তার গাঁতিতে ছুটে চলেছে। 
প্রকাশ্ড প্রকাণ্ড সব পাথরের চাংড়া বজাঁনর্ঘেষে গড়াতে গড়াতে চলেছে সোতের 
তোড়ে । থোকা থোকা হজদে ফেনায় 'ঢাব, টিলা সব আচ্ছন্ব ৷ 

নদীর ওপারে একদল স্বীলোক ও অজ্পবয়সশ ছেলেমেয়ে দাঁড়য়ে আছে। জয়নাবের 
সঙ্গী সব। তার হাত নেড়ে চিৎকার করে কি যেন বললে, কিন্তু নদীর গজনে ডুকে 
গেল তাদের কণ্ঠস্বর । | 

জুরা তখন নদীর উজান বেদ দ্রুতপায়ে এীগয়ে চলেছে । উচ্চ 'কালো দাঁড়কাক' 
পাহাড়টা তার লক্ষ্য। নগির দুই পাড় এখানে সম্কীর্ণ হযে ঝগাঁরসত্কটের আকার 
নয়েছে। জলম্োত াবপুল গর্জনে বোরয়ে আসছে তার ভেতর 'দয়ে। 

পাড়ের একেবারে 'কনারায় গিয়ে জুরা দাঁড়ায়। বাম্পের ঝাস্টা এসে চোখেমুখে 
লাগছে। জরা গভীর চন্তামশন। 

রাতে হিমবাহের গলা বন্ধ হয়? নদীর জল তখন নেমে যায় তার স্বাভাঁবক পুরনো 
খাতে। নদী পার হতে হলে, হয় সেই রাত অবাধ তাদের কূলে বসে থাকতে হবে, 
আর নয়তো নদী: উজানে ওপর দিকে তৃষার-ধসে খাত আটকে না যাওয়া পর্বল্তি 
প্রতখক্ষা করতে হবে। তখন কেবল নদীর শুকনো খাত পার হওয়া সম্ভব--কিল্তু 
বেশীক্ষণের জন্যে নয় পুলশভূত জলের তোড় ফেপে ফুলে উঠে একসময় তুষারের 
ধস ভেঙে গিরি-সঙ্কটের ভেতর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে । তখন তার সামনে যা কিছ 
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পড়ে, ভেঙে গঠড়য়ে ভাঁপয়ে নিয়ে যায়। গ্রত শরতে গাঁয়ের তিনজন মরদ এই- 
ভাবেই মারা পড়েছিল। 

গত বছরের কথাটা জুরার মনে পড়ে। সর্দারের কাছে 'গারসঙ্কটের ওপর 'দিয়ে 
সৌকসাইয়ের দুই পাড় বরাবর একটা দাঁড় বেধে দেবার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু 
নতুন কোন পরিকল্পনা বা পাঁরবর্তন সর্দার বরদাস্ত করতে পারে না। তাই সে চটে 
গিয়ে ওটাকে ছেলেমানুষী কজ্পনা বলে খারজ করে 'দিয়েছিল। 

জূরার ধারণা, প্রস্তাবটায় অবাস্তব বা আজগুবী কিছু নেই। যাই হোক, এ বছর 
সদ্দার এখানে নেই। একবার চেম্টা করে দেখলে কেমন হয় ? 

জুরা ভাকে। তারপর কুচাককে বললে কথাটা । হাঁটতে হাঁটতে এমন একটা অসাধা- 
রণ প্র্তাব 'ঠিকমতো' যাচাই করা শস্ত। তাই চলতে চলতে কুচাক বারবার থামতে থাকে। 
শেষে বললে) নাঃ, ওটা চলবে না। 

তব দেখা যাক চেম্টা করে।_জুরা ততক্ষণে মন স্থির করে ফেলেছে। 

অনেক রাত তুষার গলা বন্ধ হতে নদীতে জলের তোড় কমে এল। ঠিক হয়, 
কুচাকই আগে' ওপারে যাবে। ইতিমধ্যে সে ও জরা গূহা থেকে সব মাংস বয়ে এনেছে। 
মাংসের এক বোঝা পিঠে নিয়ে অনেক কম্টে সে নদী পার হলো। 

কুচাককে পেয়ে মেয়েরা মহাখুশী। সারা রাত ধরে চললো গল্পগজব আর খবর 
দেয়া-নেয়া। 

সযোর্দয়ের আগেই জুরার পাঁরকজ্পনা মঙো কাজ শুরু হয়। 'গারসঙ্কটের 
ওপাবে কুচাক। তার সঙ্গে মেয়ে ও ছোকরার দল। এপারে জরা, তার পেছনে জয়নাব। 

মেয়েবা কুচাকের কাছে শুনেছে এই আজগুবী কাণ্ড-দড়র ওপর দিয়ে নাক 
মাংস পার হনে ॥ তাদের মধ্যে হাসি-মস্করা চলেছে। 

শিরসগ্কটের ওপর "দিয়ে দাঁড় বাঁধা হয় সহঙ্গেই। জুরা দাঁড়র এক মাথায় পাথর 
বেধে নদীর গুপারে ছুড়ে দিতেই কুচাক তা ধরে প্রকাণ্ড এক টিবির সঙ্গে শন্ত করে 
বেধে ফেললে । দাঁড়র অন্য প্রান্তটা জুরা অবাশ্য আগেই পাহাড়ের সঙ্গে বেধে 
[নয়োছিল। 

জুরা এবার দাঁড়তে আলাদা একটা ফাঁস আলগা ভাবে আটকে তার সঙ্চে মাংসের 
একটা বোঝা ঝলয়ে দিলে । তারপর 'নজের৷ ল্যাসোর এক মাথা বন্তার সঙ্গো বেধে 
অন্য মাথাটা ওপারে কুচাকের দিকে ছুড়ে ?দয়ে চিৎকার করে বললে, টানো ! 

ছোকরাদের হাঁসির শব্দ ভেসে এল ওপার থেকে। 

দোমনাভাবে কুচাক টান মারলে দাঁড়তে। ধস্তাটা নেচে উঠলো, 'কিল্তু নড়লো 
না। 
পা ফাঁক করে বিস্ফাঁরিত চোখে জরা দাঁড়য়ে আছে-_হাত ম্নান্টবদ্ধ, উত্তেজনায় 
ঘনঘন নশবাস পড়ছে । সে জানে, তার এ পাঁরকজ্পনা সফল না হলে সারা জীবন তাকে 
সবার ঠাট্রার পান্র হয়ে কাটাতে হবে। 

জুবা ধৈর্য রাখতে পারে না। গলা সপ্তমে চড়িয়ে ঘুষি পাকিয়ে কুচাককে সে 
শাসাতে শুর করে। 

ঘাবড়ে গিয়ে কুচাক আরো জোরে টান মারলে ল্যাসোতে। কিন্তু বৃথা | বস্তাটা 
নড়ে না। উপরন্তু চামড়ার ফালি দিয়ে তৈরী দাঁড়টা জলের ঝাপ্টায় ভিজে গিয়ে 
ক্রমেই আলগা হয়ে আসতে থাকে, মাংসের ভারে সেটা একট; একটু করে নামছে নদীর 
'দিকে। মেয়েরা চেচিয়ে উঠলো,--গেল! গেল! 

চোখ বড় বড় করে জয়নাব অদূরে দাঁড়য়ে আছে। জুরার মনের অক্থা সে 


[দ্বৰতশয় খণ্ড ১০৩ 


যেন নিজের অন্তর 'দিয়ে বুঝতে পারে। এ পাঁরকল্পনা কার্যকরী হওয়ায় তো কোন 
বাধা নেই। তার কেন জানি মনে হয়, কুচাকের গাঁফিলাতর জন্যে পরিকল্পনাটা ভেস্তে 
গেলে পরাজয় শুধু জুরার নয়, পরাজয় তারও ॥ উত্তেজনায় জুরার মতো সে-ও স্থির 
থাকতে পারে না। পাড় থেকে জলের ওপর যে পাহাড়টা ঝূ'কে আছে, একলাফে তার 
ওপর উঠে সে কলকণ্ঠে চেচিয়ে উঠলো, টানো ! টানো ! 

অসাঁহফুভাবে সে পাথরের ওপর সজোরে লাঁথর পর লাঁথ' মারতে থাকে । কোন 
ণদকে খেয়াল নেই। 

হঠাৎ তার পায়ের তলা থেকে পাথরটা ধসে পড়লো ॥ আর__আর সর্বনাশ ! জয়নাব 
আকাশের 'দকে হাত তুলে সোজা পড়ে গেল উন্মত্ত নদীর ভয়াল আবর্তে। 

মেয়েরা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো;__গেল ! গেল! হায় হায়, জয়নাব গেল! 

. আর কুচাক হকচকিয়ে গিয়ে ল্যাসোতে আরো জোরে টান মারতেই বস্তাটা সহজে 
চলে এল তার কাছে। 

' জুরা অবশ্য তার পাঁরিকজ্পনার এ সাফলা দেখার জন্যে তখন সেখানে দীড়য়ে 
নেই। সৌকসাইয়ের ঘর্ণাবর্তে জয়নাবের লাল জামাটার যেটুকূ মাঝে মাঝে নজরে 
পড়ছে, সোৌদকে চোখ রেখে 'পিছল পাথর-টাঁপগুলোর ওপর দিয়ে লাঁফয়ে লাফিয়ে 
সে পাড় ধরে ছুটছে তারবেগে । 

মাথায় তার একমানর চন্তা £ যে করে হোক জয়নাবকে বাঁমতে হবে- এমন কি 
ানজের জান 'দিয়েও। 


জলের তোড় জয়নাবকে মুক-সু নদীর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সৌকসাইয়ের 
মাতা বহু নদীর সঙ্গম-স্থল মুক-সয। জয়নাব সেখানে শৃগয়ে পড়লে, হয় ঘার্ণতে 
তার হাড়গোড় মাথাব খুজি চুরমাব হয়ে দেহ কূলে আছড়ে পড়বে, আর নয়তো 
পর্বতের জলের তলার ডুবো অংশে গিয়ে আটকাবে। 

ল্যাসো ঘোরাতে ঘোরাতে জরা ছুটছে । নদশটা যেখানে বাঁ দিকে মোড় ঘুরেছে। 
সেখানে তীরের লাগোয়া নদীর মধ্যে বড় এক পাহাড়। তার ধারে অগভনর 1কছটা 
জায়গা । জয়নাবকে সেখানে দেখা গেল মৃহূর্তের জন্য। জবার কাছে তা-ই যথেষ্ট। 
চোখের পলকে তার ল্যাসো ছুটে গিয়ে জয়নাবের কাঁধ পেখঁচয়ে ফাঁস আটকে ফেললে । 
কল্তু যে রকম দুর্দান্ত জলের তোড়-াঁড় টেনে রাখা দায়। জুরার গায়ে অবশ্য তখন 
মত্তহস্তীর বল। 

শত চেম্টা সর্তেও দিন থাকতে িছ: করা গেল না। পাগলের মতো অস্থিরতায় 
জুরার সারা দন কাটলো । রাতে জল নেমে গেলে জয়নাবকে সে পাড়ে তুলে আনলে । বিপ- 
যস্ত অবসন্ন জয়নাব, কাঁদারও শান্ত নেই বড় দদর্বল, বড় অসহায়। তাকে [নজের 
ফার-কোটে জাঁড়য়ে কোলে করে জরা তাবুতে 'নয়ে এল। 

সারা রাত জুরার চোখে ঘুম নেই। আগুনের পাশে জয়নাব ঘমে অচেতন। 
দনম্পলক চোখে জরা চেয়ে আছে তার মুখের দকে। জয়নাবের ক্ণ্চিত কালো কেশ- 
রাশি, অবাধা তারা জয়নাবের মতোই, তার ম্াদ্রুত চোখের পাতা; কম্পমান দরর্ঘ 
পক্ষমরাজি আর মসৃণ সুডৌল দুই বাহ মুগ্ধ জুরা চোখ ফেরাতে পারে না। 

পৃব আকাশ ফরসা হতেই কৃচাক নদ পার হয়ে এল। প্রশ্নের পর সে প্রশ্ন করে 
চলে। কিন্তু জরা নির্বাক গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। 

জয়নাবের ঘুম ভাঙলো আরো পরে। সে উঠে বসলো, যেন কিছুই হয়নি । আগের 
মতোই সে সতেজ তেমান প্রাণোচ্ছলা, হাঁস-তমাসায় মুখর। 


১০২ দুরজ্ত ঈগল 


সমস্ত মাংস ওপারে নেওয়া শেষ হলে, জয়নার 'জজ্ঞেস করলে, এবার আমায় পার 
করবে না? 

জুরার চোখে ভ্রুকুটি দেখা দেয়। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সে পালটা প্রশ্ন 
করে, সাঁত্যই কি তুম যেতে চাও £ কিন্তু কেন? একবার ভেবে দেখ, আমার প্রাত 
তোমার কি কোনই কর্তব্য নেই? 

জয়নাব 'নর্বাক। এত দন মনের মধ্যে ষে চিন্তা তোলপাড় করেছে, বাইরে তা 
প্রকাশ পায় নি। আজ জূরার কথায় সেখানে বুঝ ঝড় উঠলো । গাঁয়ের সেরা স্ন্দরী 
সে। সবাই জানে, কার সঞ্গে তার বিয়ে হবে। জুরার জি জয়নাব, এটা স্বতগীসদ্ধ 
যেমন অন্যদের কাছে, তেমাঁন জয়নাবের কাছেও । 

তা ছাড়া গতকালকার ঘটনাই বা সে ভোলে কেমন করে? আঁনবার্য মৃত্যুর হাত 
থেকে সে রক্ষা পেয়েছে-কার জন্যে ? কুচাকের মুখেই তো একটু আগে শুনলো জুরার 
সে সময়কার অবস্থা ॥ কিন্তু তাগাই 2...সর্দারের হুকুম 2...জয়নাব ভ্রু কৌঁচকায় £ 
কিন্তু-কন্তু 

জুরা নীরবে অপেক্ষা করে আছে জবাবের জন্যে। 

কচ্ুক্ষণ পবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়নাব বললে,-কিন্তু তাগাই যে শাসয়েছে তার 
ি হবে? তাছাড়া সর্দারের হৃকৃমও তো শুনেছ 2 

দৃপ্ত আস্থর ভাঙ্গতে জুবা উঠে দাঁড়ায়। জয়নাবের চোখে চোখ রেখে দাঁড়য়ে থাকে 
কয়েক মুহূর্ত। তারপব দূঢ় কঠিন কন্ঠে সে বললে,_-তাগাইয়ের কথা ক বলছো? 
বাসমাচ ডাকাত! ওকে আম থোড়াই পবোয়া করি। আর সর্দাবের হূকম ? এ 
ব্যাপারে সদ্দরেব হুক্ম আমি মানবো না। যাই হোক ওসব কথা রাখ। শুধু তুমি 
বলো, তুমি কি চাও ? 

জয়নাব চোখ নত করে । মাথা হেস্ট করে ধীরে বধীবে বললে._বেশ, তাই হোক। 

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ালো । তাঁনুব দরজার দিকে যেতে যেতে মূচাঁক হেসে 
জিজ্েস করলে,-ীকল্তু এ জন্য তাঁম আমাষ 1 বে? 

জয়নাবের প্রশ্নের অর্থ জুরা কি বুঝলো, সে-ই জানে । গাঢস্নবে বললে,কি দেব 2 
ক চাও তুমি ? গয়না 2 দাঁড়াও । শোন। তোমা আমি দাম দাম পাথব-বসানো এমন এক 
সোনার কাঁকন দেব, যা আজ পযন্তি কেউ চোখেও দেখোন। 

জয়নাব অবাঁশ্য জবার এ সব কথা শোনাব জন্যে তখন সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। 
সৌব্সাইয়ের তরে গিয়ে সে দাঁড়ালো । ভারপর প্রাণপণ চীৎকার করে ওপাবের মেয়ে- 
দের বললে, মাংস নিষে তোমরা গাঁয়ে ফিবে যাও। আমি এখান কয় গেলাম । 

ওপাব থেকে সাঁবস্ময় প্রশন এল,_কিল্তু তাগাই 2 তাগাইয়ের ব্পারটার। ি হবে ? 


হাত নেড়ে বিদায় জানাতে জানাতে সদর্পে জয়নাব জবাব [দিলে -ঈগলগ কখনো 
দাঁড়কাকের সহচরী হয় না, দুরন্ত ঈগলকেই সে বেছে নেয়! 


এঁদকে কুচাকের প্রায়-মাতিচ্ছন্ল অবস্থা।  তাঁঝুর বাইবে দ।ড়িয সে মোটা- 
মুটি শুনেছে ওদেন কথাবার্তা । ভার মাথায় যেন আকাশ ভে পডলো। সোনা! 
সোনার কি হবে? জয়নাব থাকবে এখানে । জবা তাকে সোনান ককিন দেবে । 
সোনার ব্যাপাবটা জয়নাব সবই জানবে। তার মানে, সবই গেল! কি ভবে তাহলে? 
মাথামনল্ডু কিছুই ভেবে পায় না কুচাক। এত বড় সমস্যা তার জখবনে এই প্রথম। 
যত ভাবে, মাথা ততই গরম হয়ে ওঠে । আব ছটফট করতে করতে সে সৌকসাইয়্ের 
পাড় ধরে কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকে । বাঁদ্ধসাদ্ধি তার লোপ পাবার মতো । 


দ্বিতীয় খণ্ড ১০৩ 


দ্বিতীয় পর্ব ৯ 


দিন গাঁড়য়ে চলে। শীত আসছে। চারাদকে তার স্পম্ট আভাস। 

জুরা ও জয়নাবের বিয়ে হয়ে গেছে। কুচাককেই করতে হয়েছে মোল্লার কাজ। 
বিয়ের পর জুরা ও জয়নাবের দিন কাটছে মধুর আনন্দে। জুরা জয়নাবকে একটা 
সোনার কাঁকন উপহার 'দিয়েছে। কাঁকনাট দেখে জয়নাবের খাঁশর অন্ত নেই। 

আর সোনার চিন্তায় কুচাকের সময় যেন কাটতেই চায় না। ছটফট করে করে, দিন 
দিন সে রোগা হয়ে যাচ্ছে॥ শেষে আর থাকতে না পেরে জুরাকে সে একাঁদন বললে, _- 
*ওরকম একটা কাঁকন দিয়ে তুই পাঁচ-পাঁচটা বাব ?কনতে পারাঁতিস। তা না, একটা 
ছুণ্ড়ীকে দিয়ে দল! তোর কি জ্ঞানগাঁম্য সব লোপ পেল? ঁফাঁরয়ে নে, এখনো 
বলছি 'ফাঁরয়ে নে! 

এর ফল হলো উল্‌টো। জুরার চোখমুখ কাঁঠন হয়ে উঠলো? কয়েক দিনের মদ্যেই 
ধনভাণ্ডার থেকে সে জয়নানকে উপহার দলে আবো একটা কাঁকন আর বাজ,বন্ধ। 
এমাঁন করে কুচাককে সে বুঝিষে দিলে, জয়নাবকে তার অদেয় ঠিকছু নেই। 

ঠাট্টা করে কুচাককে সে হাসতে হাসতে বললে,_-তুমি তো জেস্টার্নাকের সোনার 
হাত চৈয়োছুলে। তা জয়নাবের হাতের ধদকে চেয়ে দেখ, ওটা তো পেয়েই গেছ, কি 
বলো ? 

হিংসা কুচাক যেন ক্ষেপে যায়। অসহ্য দাহনে জলে পুড়ে মরে। 

জরা জয়নাবের কথা মতো চলে। জয়নাব না বললে শিকারে যায় না। ওদের 
আনন্দ-কলহাস্যে গুহা ক্ষণে ক্ষণে মুখাঁরত হয়ে ওঠে॥ এমন অনাঁবল মিস্টি সুখের 
জীবন জয়নাব কোনাঁদন কল্পনাও করে নি। সুমধুর স্বপ্ন যেন। যা কিছু অশাল্ত শুধু 
কুচাককে নিয়ে। তার সঙ্গে অকারণ খাটামাট ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে, আর দনে দিনে তা 
বাদ্ধির পথে' ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো কুচাক যেন কামড়াবার জন্যে সব সময় তৈরা হয়ে 
আছে। অবাশ্য জূরা উপাস্থত থাকলে সে চুপচাপ থাকে। 

সময় সময় জয়নাবের মনে পড়ে অনুচর মারফং তাগাইয়েব পেই শাসানি £ খবরদার 
জয়নাব, আব কাউকে শাঁদ করেছ কি, আমার হাতে তোমায় খুন হতে হবে। 

চন্তাটা জয়নাব মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায়, নিজেকে প্রবোধ দেয় £ গাঁয়ে এসে 
তাগাই যখন শুনবে জ;রার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, সে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে। 

কুচগাকেব খাওয়া পড়ে গেছে। সোনার চিন্তায় সারা রাত সে চোখ বুজতে পারে 
না। কন্তু করণীয়ই বা কঃ সাবাক্ষণ দাঁত কিড়ামড় কবা আর জয়নাবের মৃত্তযু- 
কামনা ছাড়া আর কি যে কববে, ভেবে পায় না। 


দ্বিতীয় পর্ব ২ 


শদনের পর দিন বিজাতীয় হিংসার 'বিষবাষ্প ও বারুদ জমা হচ্ছে কূচকের মনে। 
অসহ্য তার জবালা। 


১০৪ দুরল্ত ঈগল 


ভায়পর হঠাৎ সোঁদন সেই বারুদে ঘটলো বিস্ফোরণ ) 

জুরা শিকারে বোরয়ে যেতেই, সেই সাত সকালে কুচাক অনর্থক বগড়া বাধালো 
জল্পনাবের সঙো। কথা কাটাকাঁট চলেছে, আচমকা কুচাক ধাক্কা মারলে জয়নাবকে। 
জয়নাল পড়ে গেল। কূচাকের মাথায় তখন বুঝি শয়তান চেপেছে। সে কৃঁজো হয়ে 
ঘাঁ হাতে তার চলের মঠি ধরে মাথাটা চেপে ধরলো মাঁটর সঙ্গে। 

জয়নাব হকচাঁকয়ে গেছেলো। পরক্ষণে এক ঝটকায় সে উঠে দাঁড়ালো । তারপর 
একখানা লাঠি 'নিয়ে এলোপাথাঁড় মারতে শুরু করলো কুচাককে। 

ফুচাকের রাগ ততক্ষণে ঠাশ্ডা। সে গোঙাতে থাকে, আরে আরে, থাম থাম! 
আর মারস নে, আর মাঁরস নে। ক্ষ্যামা দে। 

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে জয়নাবের। চুল আলুখালু। জামার বাঁ পাশটা অনেক- 
খাঁন ছিড়ে গেছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বললে, হতভাগা নচ্ছার গিদ্ধড়, আসুক 
জরা, তাকে বলে তোর আজ কি দশা করি, দোৌখস' বুড়ো খটাশ' ! 

তাই তো! সর্বনাশ! কথাটা তো মনে ছিল না! হতভম্ব কুচাক উধর্যবাসে 
দোঁড়ালা জগ্গলের 'দিকে। 

খিদের জবালায় টীক আর এককানী সারা সকাল পর্বতে পর্বতে ছদটোছ্যাট করে 
যোঁড়য়েছে। শীতেব ঘুম দেবার জন্যে মাবমটেরা গর্তে ঢুকে গেছে। ইন্দুরদেরও 
পাত্তা নেই॥ তাই ক্ষুধার্ত কুকুর দুটো ফিরলো ঘরমুখো । 

ভয়নাব বসে ছেড়া জামাটা সেলাই করছে, এমন সময় টীক ও এককানন 'নঃশব্দে 
গুহায় ঢুকলো। দাঁড় থেকে মাংস ঝুলছে । টক জোরে লাফ মেরে বড় একখণ্ড 
মাংস কামড়ে ধবে টান মারতেই, মাংসসদ্ধ দাঁড়টা ভেঙে পড়লো হুড়মুড় করে। 

জরনাব লাফিয়ে উঠলো। বড় একখণ্ড মাংস টেনে নিয়ে টক দূত বোরিয়ে যাচ্ছে 
গুহা থেকে। তার পেছনে এককানী। জয়নাবেব মনমেজাজ এমাঁনতেই 'তরিক্ষে হয়ে 
জাছে, তার ওপব কিনা এই কাণ্ড ! বিষম রাগে সে লাঠি নিয়ে ধাওয়া করলো টপকের 
পেছনে । বুট জোড়া পায়ে দেবারও সময় হালো না। 

মাংসের খন্ডটা যথেষ্ট বড়, ভারশও বটে। সেটা টেনে নিয়ে টক পর্বতের ঢাল 
বেয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে সৌকসাইয়ের 'দকে। হাঁফাতে হাঁফাতে জয়নাব ছুটছে 
গেছনে। 

গুহা থেকে তারা অনেক দরে এসে পড়েছে, এমন সময় টীঁক হঠাৎ মাংসটা 
ছেড়ে দিয়ে দাঁত খপচয়ে উঠলো ॥ ছাইরতা প্রকাস্ড দুই কুকুর পাথর-ঢাবর পেছন 
থেকে আচমকা লাফ মেরে ধেয়ে আসছে তাব দিকে । 

টপকও খাড়া দর্ণীড়য়ে পড়ংলা। এক পা পিছু না হটে রুখে দাঁড়ালো-একলাই দুই 
1বশালকায় প্রাতিদ্বন্দবীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে । 

জয়নাব এত রেগে আছে যে, অপাঁরাচিত কুকুর দুটো কোথা থেকে এল, সে চিন্ভা 
একবারও তার মাথায় এল না। বড় একখানা পাথর সে ছহড়ে মারলে টীঁকের দিকে । পাথর- 
খানা টীক এাঁড়য়ে গেল বটে, 'কন্তু কুকুর দুটো ততক্ষণে আরুমণ করেছে? টীঁক এক 
লাফে উণ্চ এক টিলার ওপর উঠে পড়ে। পেছনে একটা কুকুর লাফ দিয়েছে তাকে 
ধবার জন্যে। কিন্তু পরক্ষণে সে ছুটে পালালো আর্তনাদ করতে করতে । টাক তার 
উপট কামড়ে দিয়েছে । 

জয়নাব এবার গূহার 'দকে পা বাড়ায়। আর ঠিক সেই মূহূর্তে বড় বড় পাথরের 
চাই ও টিবির পেছন থেকে বোরয়ে এল একদল সশস্ত্র লোক। তাদের একজন পেছন 
থেকে জয়নাবকে নাম ধরে ডাকতেই, চমকে ফিরে দাঁড়ালো জয়নাব । লোকটার ওপর নজর 


(স্ঘতশক্স খণ্ড ১০৫ 


পড়তেই আতঙ্ে তার হাত-পা যেন অসাড় হয়ে আসে । ধণরে ধারে একটা ঢাবির ওপর 
বসে পড়লো সে। তাগাই! লোকটা আর কেউ নয়_তাগাই! তাগাইয়ের মুখের ওপর 
তার দান্ট যেন আটফে গেছে। | 

কক! গপ্‌! এঁদকে আয়।_তাগাই ডাক দেয় কুকুর দুটোকে । তারা তখন হিং 
আরুোশে মোকাবিলা করছে টীকের সঙ্গে । কিন্তু এ'টে উঠতে পারছে না। 

ছাঁড়য়ে দাও কুকুরগুলোকে !_অনুচরদের হুকুম 'দয়ে তাগাই এঁগয়ে যায় জয়- 
নাবের 'দকে। ০১০৮০ ০৯০১ ৭ সে' উঠে দাঁড়ায়। তাগাই 
জিজ্ঞেস করে,_তারপর £ কি করছো এখানে ? 

পরক্ষণে সোনার কাকন ও বাজুবন্ধগলোর দিকে নজর পড়তেই তার চোখ কৃণচকে 
এল,_বাঃ বাঃ! কোথায পেলে এগুলো ? 

. তাগাইয়ের দুই অনুচর খাঁদা আর চির। খাঁদার নাক নেই। 

" শফস্ীফস্‌ করে খাঁদা বললে, সোনা! 

আলবৎ! সোনা । খাঁটি সোনা !_িড়াবড় করে উঠলো "চর। 

সঙ্গে সঙ্গে খাঁদা ছুটে গিয়ে জয়নাবের' হাত চেপে ধরলো । তাড়া-খাওয়া শিকারের 
মতো জয়নাবের অবস্থা! সে ব্রস্ত চোখে এদক গাঁদকে তাকায়। কিন্ত সব দিকেই 
শুধু কতকগুলো বিস্ফাঁরত চোখের লোলুপ দাঁষ্ট তার সোনার কাঁকন ও বাজ7- 
বন্ধগুলোর দিকে। 

তাড়াতাঁড় এগিয়ে এল তাগাই। খাঁদার হাত চেপে ধরে জুজুংসুব একটা প্যাঁচ 
মারতেই সে গোঁঙয়ে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়ীতে সরে গেল একপাশে । জয়নাবের দিকে 
ফিরে তাগাই বললে,_তারপর, তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, সর্দার তোমাকে "দয়ে আমার 
দেনা শোধ করেছে ? 

বেশ, তার বদলে এই কাঁকন ও বাজুবন্ধগুলো নাও ।_বলতে বলতে জয়নাব 
সেগুলো খুলে তাগাইয়ের দিকে এগিয়ে ধরলো । 

[কন্তু ত।গাইয়ের চোখে শীবদ্রুপের ভাঁস। সে মাথা নাডছে। তাৰ পবেই জয়নাবের 
হাত চেপে ধরে সে রুট্ুকণ্ঠে বললে, হয়েছে! এবাব চলো. যাওযা যাক। 

অসহায় কণ্ঠে জয়নাব কেদে উঠলো, না, না, কক্ষণো না! কক্ষণো না! আমায় 
ছেড়ে দাও। আম জুরার বৌ, জুরার সঙ্গে আমার বরে হয়েছে । তোমা সে অনেক 
সোনা দেবে। 

বলতে বলতে সে হাত ছাড়িয়ে নিষে ডাকাত দলের ভেতর "দযে ছুটতে থাকে 
চড়াই বেয়ে। 

' ধর্‌ ওকে !-তাগাঈ 'নিজেব কুকুরটাকে লোৌলয়ে দেয জয়নাবের 'দৃকে। 

ছাইরঙা প্রকাণ্ড কুকুবটা তেড়ে 'গয়ে জয়নাবের জামা কামড়ে ধবলো। জয়ন্নব 
মাথা থেকে ওড়না টেনে নিষে তাই "দয়েই মারতে থাকে কুঁকুরটাকে। কিন্তু এ ক্ষীণ 
প্রাতরোধ কতক্ষণ চলে! কুকুরটা তাকে মাটিতে ফেলে দিলে। তাগাই গিয়ে জয়নাবের 
হাত ধরে টান মাবলে;_ ওঠো ! 

কিন্তু জযনাব ওঠে না। অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে। 

তোল ওকে '_ তাগাই হুকৃ্ম দিলে। 

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো অশ্রুমুখী জয়নাব। মাবমৃখী চেহারা । ডাকাতদের 
সঙ্গে শুরু হলো তার মারামাঁর ধস্তাধাস্ত। এক বাঘনগ লড়ছে যেন একপান হিস 
নেকড়ের সঙ্গে । তাদের সে আঁচড়ে কামড়ে আঁস্থর করে তোলে আর একটানা বূকফাটা 
আর্ত চিৎকার করতে থাকে £ জরা জুরা- জরা 


১০৬ দুরন্ত ঈগল 


কিন্তু কোথায় জুরা! সে তখন অনেক দরে। প্রাতিধযনিই শুধু গুমরে ফেরে 
অরণ্যে পর্বতে । 

একা জয়নাব কতক্ষণ পারবে অতগুলো দুধর্ষ ডাকাতের সঙ্গে! তাগাইয়ের ভয় 
জুরাকে নিয়ে। ভার সন্তস্ত কণ্ঠের হুঙ্কার শোনা যায়; একটা মেয়েছেলেকে তোমরা 
কাবু করতে পারছো না! সৌকসাইতে ডুবে মরো গে! 

শেষ পর্য্ত জয়নাবকে ওরা বেধে ফেললে । তাগাইয়ের হুকুমে তাকে বয়ে নিয়ে 
চললো নীচে সৌকসাইয়ের 'দিকে। 

চরের বাঁ গাল ছড়ে গেছে । সেখানে হাত বুলোতে বূলোতে তাগাইকে উদ্দেশ করে 
সে বললে, কী সাংঘাতিক ছুণ্ডী রে বাবা! দেখো সর্দার, ওর জন্যে তোমার কপালে 
দুঃখ আছে, বলে রাখছি । এখন তো শুনবে না, বুঝবে পরে॥ 

তাগাইও রেহাই পায় 'নি জয়নাবের আক্রোশ থেকে । জয়নাবের কামড়ে তার হাত 
দয়ে রন্তু ঝরছে। 

সারা অন্তর মন্থন করে জয়নাবের দু চোখে নেমেছে ব্যথার অশ্রুধারা। প্রাণের 
আকুতি জানাচ্ছে সে দেওদের কাছে, আকাশ ও পর্বতমালার কাছে,_হে দেও, আমাকে 
চলে যেত হচ্ছে! জুরাকে বলো "সব কথা । বলো, জানোয়ার তাগাই আমাকে জোর 
করে তার কাছ থেকে ছানয়ে নিয়ে গেল! 

নিস্তব্ধ আকাশ, পর্বত ও বনভূঁম। নষ্পলক. চোখে তারা বাঁঝ তাকিয়ে আছে 
ভয়ঙ্কর এক ভাঁবষ্যতের দিকে । আর ধারে ধীরে জয়নাবের বুকফাটা কান্নার প্রাতধবাঁন 
মালয়ে যায় দুরে-দুর থেকে আরো আরো দুরে 


দ্বিতীয় পর্ব ৩ 


এক জোড়া উলার নিয়ে জুরা শিকার থেকে ফিরে এল। দূর থেকে সে জয়নাবকে 
ডাকছে । অন্য দন জয়নাব ছুটে বোরয়ে আসে গুহা থেকে । কন্তু আজ এই ব্যাতক্রম 
কেন? 

জুরা আশ্চর্য হয়। জয়নাবকে ডাকতে ড।কতে সে গুহায় ঢুকলো। জরার 
গলা শুনে কুূচাকও ফিরে এল জঙ্গল থেকে । জয়নাবকে না দেখে সে-ও অবাক 
জুরার কোন প্রশ্ননেরই সে জবাব দিতে পারে না। মাথা হেট করে শুধু ঘাড় নেড়ে 
চলে। 

নিভে-যাওয়া আগুনের পাশে জয়নাবের চামড়ার বৃউজোড়া পড়ে আছে। সোঁদকে 
তাকিয়ে জুরা আশ্বস্ত হয় £ জয়নাব তাহলে বেশী দূরে যায় 'নি। 

ঘণ্টাখানেক চুপচাপ কেটে গেল। তার পরেও জয়নাব ফিরলে! না দেখে জ;রা 
এবার উদ্বেগ বোধ করে। গূহার বাইরে এসে নাম ধরে সে বারবার ডাকতে থাকে জয়- 
নাবকে। কিন্তু ফরে আসে শুধু প্রাতিধবানি। 

এবার টীঁককে সে ডাকলো । 

গৃহার অদূরে বিপর্যস্ত ক্ষুধার্ত টীক তাঁরাক্ষ মেজাঞ্জে বসে ক্ষতস্থানগ্লো 
চাটছে । প্রাতিদ্বন্দীদের সঙ্গে এই তার প্রথম সাঁত্যকার শান্ত-পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষায় 


ম্বতীয় খণ্ড ১০৭, 


সম্মানে উত্তীর্ণ হবার দাবি সে অনায়াসে করতে পারে। প্রকান্ড দু-দুটো শান্তমান 
অভজ্ঞ কুকুরের সঙ্গে লড়াইয়ে সে এক পা-শ পিছ হটে নি, তাদের এতটুকু সুযোগ 
দের 'নি ওকে কাবু করার। 

জুরার ডাকে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিরে এল । তার গায়ে এখানে-ওখানে রন্তু । 
তার অবস্থা দেখে জূরা যেমন অবাক হয়, উদ্বিগ্ন হয় তার চেয়ে অনেক বেশী । তার ক্ষত- 
স্থানগুলো পরণক্ষা করতে করতে মে বললে,_কণ ব্যাপার! টীক কার সঙ্গে মারামারি 
করলে ? জয়নাবই বা কোথায় 

এ প্রশ্নের জবাবও কুচাকের জানা নেই। তার কাছেও সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যজনক ) 

জরনাবেব একটা জামা জুরা টশকের নাকের কাছে ধরলো । সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ 
কর লাঁফয়ে উঠলো টীকা জয়নাবের গায়ের গন্ধ সে বরদাস্ত করতে রাজী নয়__ 
তাকে খোঁজা তো দূরের কথা। সে ভোলে নন, জরনাব কিভাবে তাকে তাড়া করোছল, 
এবং তার বিষম বিপদের সমর সাহাব্য করা তো দূরের কথা কিভাবে তাকে পাথর 
ছুড়ে মেরেছিল। 

উকের এই আচরণে জুরার ধবস্ময়ের সীমা থাকে না। বতবার সে জামাটা টঁকের 
নাকেব কাছে: ধবে, ততবারই সে গজরাতে গঞ্জরাতে পিছ হটে যায়? 

শেষ পর্যন্ত জুরা কড়া ধমক লাগালো,_টশক, কিশ ফিশ! এাঁদকে আয়? খোঁজ: 
খোঁজ! 

টীক এবাব এগিয়ে এল ধারে ধাঁষে-_অনুঙগদতব মতো, যাঁদও আনিচ্ছার সঙ্গে । 
তারপর জয়নাবের জামাটা শৃরঁকে দৌড়লো গুহার বাইরে। একটা বল্মম টেনে 
নিয়ে জরা ছুটলো তার পেছনে । 

উত্রাই বেয়ে তারা নামছে। হঠাৎ জ্;রা দাঁড়িয়ে পড়লো। অদূরে পব'ত-ঢালে 
টিলা ও 1ঢাবব মাঝে জয়নাবের লাল ওড়নাটা পড়ে আছে। জুরা ছুটে গিয়ে সেটা 
তুলে নিলে সাম্প্রতিক লড়াইয়ের চিহ্ছ সর্ব। জরা বসে পড়ে গভীর মনোযোগের 
সঙ্চো চিহগুলো পরখন্ষা করতে থাকে 

হঠাৎ একটা খসখস আওয়াজ আসে তার পাশ থেকে । জরা দেখ, কতকগুলো 
ছারা তার চারপাশে । , সে লাফ দরে উঠে দাঁড়ালো । 

তাকে 'ঘবে পাঁচজন লোক। 'তনজনের হাতে রাইফেল, দুজনের হাতে শিকারের 
বন্দক। একজনের নাক নেই, সারা মূখে বসন্তের দাগ। আর একজন কজো বেটে 
আর বুড়ো। তার পাশেই আর একজন- মোটাসোটা, মূখে কালো দাঁড়। 

জুবাকে ওরা আগে দেখে নি বটে, তবে তার সম্বন্ধে যেটুকু শুনেছে, তাতে এই তরুণ 
শিকারীকে জুবা বলে অনুমান করতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। তারা সতর্ক 
হয়। ইশারায় কি যেন কথা হষ তাদের চোখে চোখে। প্রথম কথা বলে কালো দাঁড়ওলা । 
বললে._-শিকার কবা ভারী' চমংকার, তাই না ? 

এতগুলো সশস্ত্র অপাঁবচিত লোক দেখে, কয়েক লহমার জন্যে জরা হকচকিয়ে 
গেছলো । প্রশনটা কানে যেতেই তাব যেন হুশ ফিবে এল, বললে._আলবং! আলবং! 

লোকটার কথা বলার ধরন দেখে জুরা একটু অবাক হয়। অপাঁরাচতের সঙ্গো 
প্রথম পাঁরচয় করার কেতাদুরস্ত আদবকায়দার় তারা আভিজ্ঞ সন্দেহ নেই। সাঁন্দগ্ধ 
চোখে সে লোকগলোর আপাদমস্তক পরখ করে। খাঁদার বুটের তলায় নাল লাগানো । 
যে সব দাগ এ পর্ষণ্ত এখানে নজরে পড়েছে, তাতে এটা শনশ্চিত যে, যারা এখানে 
লড়াই করেছে, তাদের কারো বুটের তলার নাল লাগানো ছিল। 

কালো দাঁড়য়াল জুরার বঙ্লমটার ওপর এমনভাবে পা রেখে দাঁড়য়ে আছে, যেন 
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ব্যাপারটা আর্কীস্মক। সৌঁদকে চাঁকত দর্বন্ট হেনে জ্‌রা জিজ্ঞেস করলে,-তা শুসা- 
িরদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে? 

বেটে বুড়ো লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয়১_ও-হো আদবকায়দা জানা নেই 
দেখাছ! মেহমানদের আগে খাঁতির-যক্ধ খান্াপনার বন্দোবস্ত করতে হয়, ঘার পরেই 
তো সওয়াল করার রেওয়াজ। 

জ্‌রা চাইছে, এদের কোনরকমে বিদায় 'দয়ে সে জয়নাবের খোঁজ করে। কিন্তু 
বুড়োর কথার পর প্রচালত রশীত অনুসারে তাদের গৃহায় নিমল্পণ না করে উপাক় 
কি? অল্ততঃ জুরার জানা নেই। মানাঁসক উদ্বেগ চেপে যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে সে 
বললে, বাব সাহেবা জবালাঁন আনতে গেছেন। তাকে ক দেখেছেন আপনারা ? 

ধাঁড়বাজ খাঁদা প্রশ্নটা এঁড়য়ে গেল, বললে,_ এই প্রথম একজন শিকারীর সঙ্গে 
মোলাকাত হলো, 'িনি তার বিবির খোঁজ করছেন। 

এর প্র আর কথা চলে না, অন্ততঃ জুরার পক্ষে । আগন্তুকদের নিয়ে সে গৃহাক়্ 
1ফরলো। 

এতগুলো অর্পারাচত লোক দেখে কুচাক তো ভয়ে দিশেহারা । তার মুখ ফ্যাকাসে 
হয়ে গেছে, বুদ্ধিসুদ্ধও লোপ পাবার মতো। কাঁপতে কাঁপতে সে জুরার হুকুম 
মতো চা তোর করে পাঁরবেশন করে' আগন্তুবদেব। 

জুরার িল্তু নজর নেই কোন 'দকে-আনমনে সে বসে বসে সরু একখানা কাে 
ছার দিয়ে ছোট এক মূর্ত খোদাই করছে আর ভারছে জয়নাবের কথা । মলে মনে 
স্বভাবতঃই সে আঁম্থর জয়নাবের জন্যে। 

চা খাওয়া শেষ হতেই বুড়ো বাসমাচিটা মাথা নেড়ে 'কি যেন ইশারা করলে । পরক্ষণে 
দলের একজন জুরার ভারা ছোরাখানা এমনভাবে তৃলে নিলে যেন তার হাতলের নকশা 
তাকে আকৃষ্ট করেছে। আর একজন আড়মোড়া খেতে খেতে ধীরে সস্থে গিষে 
দাঁড়ালো গুহার মহ্খে। সঙ্গে সঙ্গে খাঁদা ইসারা করতেই সবাই যে যাব বন্দুক উশচয়ে 
ধরলো একসঙ্গে । 

কোমরবজ্ধ থেকে কি একটা 'ঁজরনিস বের করে খাঁদা এবার মেলে ধবলে জার 
সামনে £ পান্না-বসানো বাজুবন্ধ একটা, জুরা ষা জয়নাবকে উপহার 'িয়োছিল। 

জুরার চোখ শবস্ফারিত। কয়েক মৃহ্ত ঘা্। এত বড় বিস্ময়ের জন্য সে প্রস্হৃত 
ছিল না। ক করেই বা থাকবে কোন আঁভজ্ঞতাই তার নেই। সে লাঁফয়ে উঠে ছুটলো 
গূহার মুখের দিকে। 

মুখের কাছে যে বাসমাণচিটা দ্ীড়য়ে আছে, সে পা বাঁড়য়ে দিতেই জরা দারুণ জোরে 
আছাড় খেয়ে পড়লো মাটিতে । বাসমাচরা সবাই চেপে ধরলো তাকে । চির তার 
বুকে ছোরা বসাতে যাবে, খাঁদী বাধা দিলে £ উহ! ও না থাকলে সোনাদানা 
কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, আমরা জানতেই পারবো না। 

জুরা গলা ফাটিয়ে ডাক ছাড়লে,-টীক! টাক! 

শকল্তু টক তখন বহুদূরে । সকালের বাকী মাংসটুক্‌ এককানী কোথায় চাপা 
দিয়ে রেখেছে, তা-ই খুশজতেই সে ব্য্ত। 

জুরা চেশ্চায়ং কুক! কুচাক! 

কিন্তু কূচাক তখন আতঙ্ে প্রায় মরো-সরো । 

ডাকাতরা জুরাকে বেধে টানতে টানতে গৃহার মাবখানে আগ্‌নের পাশে নিয়ে এল। 

শোন !-_খাঁদা বললে £ জয়নাব খন জামাদের সদর তাগাইয়ের বাব হয়েছে। 
খোশমেজাজেই সে তাগাইয়ের সঙ্গে কাশগাড়রায় জলে গেছে। বাবার স্সয় বলে 
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গেছে, আমার এই বাজবন্ধটা নাও, শিকারী জুরাকে গিয়ে বলো, সে যেন আমার সব 
সোনাদানা, রুপোর থালাবাসন, কাপ-ডিস, টাকাকাঁড় তোমাদের কাছে 'দয়ে দেয়। 
শোন, আমরা কথা 'দিচ্ছি, সোনাদানা সব দিয়ে দিলে তোমায় আমরা ছেড়ে দেব। 

তাগাইয়ের নাম শুনতেই মুহূর্তে গোটা ব্যাপারটা জ্‌রার কাছে মোটামুটি স্পম্ট 
হয়ে গেল। দুরন্ত রাগে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, বেইমান! মিথ্যে কথা বলাছিস, 
শয়তান কুত্তার দল ! 

কালোদেড়ে বাসমাচিটা তেড়ে উঠলো, চোপ রও, বোলিলিক ছচো ! বল্‌, সোনা- 
দানা কোথায় আছে! 

বাঁধন ছেণ্ড়ার চেজ্টা বরতে করতে জুরা মাঝে মাঝে যল্ধরণায় কাঁকয়ে উঠছে। গর্জে 
উঠলো সে. নিজেরাই খু“জে নে, বদমাস জানোয়ার! তোদের আম থোড়াই পরোয়া 
কার! 

বাসমাচরা এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো জুরার ওপর। শুরু হলো মার- বেদম মার 
অমান্যিক অকল্পনীয়। 

যল্রণাষ জুবা চিৎকার করতে থাকে, শ'প-শাপান্ত করে বাসমাঁচদের। কিন্তু 
সোনা সম্বন্ধে একটা কথাও বের হয় না তার মুখ থেকে। 

পিটুনিতে কাজ হলো না দেখে ডাকাতরা এবার নতুন দাওয়াই ঠিক করে। একটা 
ছোরা এনে তারা আগুনে গরম করলো, তারপর লাল টকটকে ছোরাটা চেপে ধরলো 
জুরার গায়ে। 

গনগনে আগুনে লোহার ছেকা! অকথ্য দুর্বিষহ যন্ত্রণা! জুরা বুকফাটা 
আর্তনাদ করতে থাকে । তবু ছে+কা চলতে থাকে আঁবরাম। 

পিন্তু বৃথা চেম্টা। সব দাওয়াই-ই ব্যর্থ হয় একে একে_জুরার কাছ থেকে বাস- 
মাঁচরা একটা কথাও আদায় করতে পারে না সোনা সম্বন্ধে। 

কুচাক দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুজে বসে ককাচ্ছে সেই প্রথম থেকে, ঘন ঘন 'নি*বাস 
পড়ছে, আর একটানা বকে চলেছে,_আমাদের কাছে কোন সোনা নেই, একরাত্ত সোনাও 
নেই .জয়নাব সেরেফ ঝুটো বাৎ বলেছে। মেয়েছেলের কথায় যে মরদ [শ্বাস করে, 
সে আস্ত গাধা, আস্ত নিরেট গাধা...... 

বাসমাঁচদের এবার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো কুচাকের ওপর । তাকে বেধে ওরা 
আগুনের পাশে নিষে এল। তারপর শুরু করলো মারতে। একটানা চললো সকলের 
সাম্মীলত 'ির্মম বেদম প্রহার। ূ 

কন্তু তাতেও ফল হলো না দেখে খাঁদা গর্জে উঠলো,_দাঁড়া হাবামজাদা ধাড়ী 
কাক, তোর ককর ককর ক করে বন্ধ করতে হয় দেখাচ্ছি। ওহে, পচা খাটাসটাকে 
লাল টকটকে লোহার তাক্বাদটা একট; টের পাইয়ে দাও তো। 

চর উঠলো। সে ঠিক করে, 'করাঘজ বলশোভিকদের কাছ থেকে যে কায়দায় কথা 
বের করা' হয়. সেইটাই সে চালাবে কুচাকের ওপর । রাইফেলের ভেতর থেকে নল-সাফ-করা 
লোহার ছড়গুলো 'নয়ে সে ধরলো আশুনের মধ্যে। সেগুলো তেতে লাল টকটকে 
হতেই, তাই 'দয়ে সে পেটাতে শুর করলো কুচাককে। 

অসহ্য জবালায় কুচাকের সারা দেহ যেন দাউদাউ করে জবলছে। তার সে মম্মভেদশ 
আর্তনাদ কোন মান্ষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। তার মনে হয়, ভেতরটা বুঝি পুড়ে 
থাক হয়ে গেল। 

শেষে হাহাকার করতে করতে কুচাক এক সময় গেঙিয়ে উঠলো) পুড়ে গেল! পুড়ে 
গেল ! গেলাম ! গেলাম ! থামো ! থামো! বলাছি, সব বলাছি...... 
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তারপর গোঙাতে গোঙাতে কুচাক ভাঙা ভাঙা কথায় জানালে, গৃহার কোথায় কোন 
গর্তে লূকনো আছে সোনাদানা, হমবাহের কোথায় কোন্‌ বরফ-ফাটলে তারা পেয়েছিল 
এসব, আরো কত সোনা আছে সেখানে......একে একে সব খবরই বোরয়ে এল তার মুখ 
থেকে, আর বৌরয়ে এল রন্ত্বের গাজলা মুখের দু কশ বেয়ে...... 

পৈশাচিক ল্ব্ধতায় ডাকাতেরা হুড়োহুড়ি করে গর্ত থেকে সোনার 'জানসগৃলো 
টেনে বের করলে । তারপর ঝুটোপুটি করতে করতে আবার ফিরে এল কুচাকের কাছে। 
কুচাক চোখ উল্‌টে 1শবনেত্র হয়ে পড়ে আছে। দাঁতে দাঁত আঁটা। 

কালো-দাঁড়াওলা ছোরা টেনে বের করতেই খাঁদা তার হাত চেপে ধরলে,_না, এখন 
নয়। ও যাঁদ মিথ্যে বলে থাকে, তাহলে খাঁটি কথা জানার আর কোন উপায় থাকবে 
না। তাই আরো কিছু সময় ওদের জিইয়ে রাখা দরকার । 

তারপর গুহার সরু মুখ পাথরের চাংড়া দিয়ে বঙ্ধ করে ডাকাতেরা ছুউলো 'হিমবাহের 
দিকে- আরো সোনার সন্ধানে । 


[দ্বতণয় পর্ব 8 


বাসমাচিরা বেরিয়ে যায়ার প্রায় পর পরই ছুটতে ছুটতে টীক এসে হাজির । গুহার 
ভেতর থেকে জুবাও বুঝতে পারে টীঁকের উপাস্থাত। তার অস্পম্ট গলা ভেসে এল, 
টীক, টীক! ভেতরে আয় টাঁক, ভেতবে আয়! 

গুহার আটকানো মুখের দিকে টাঁক ধেয়ে যায়॥ চাধড়াগুলোর সামনে শুরু হলো 
তার লাফালাফি ।, সেই সঙ্গে ডাকতে থাকে সে অধীর কণ্ঠে। 

পাথরগ্‌লো আঁচড়ে ঠেলে সে ভেতরে ঢোকার চেম্টা করে। কিন্তু পাবে না। এবার 
খাড়াই বেয়ে সে ধাওয়া করলো ওপর দিকে, পাহাড়টার মাথায় উঠে ধোঁয়া বেরোবার 
পথ 'দিয়ে তাকালো নীচের গুহার মধ্যে । 

গুহার মধ্যে টীকের ছায়া পড়েছে। জরা হাঁক ছাড়ে,টীক, আয় আয়! টাক, টাক, 
ভেতরে আয়! 

টীক আবার ছুটলো নীচের দিকে । গূহার সামনে কয়েক মূহূর্ত আবার সেই 
লাফালাফি আর ছুটোছন্রট। শেষে তার বোধহয় ধারণা হলো, এভাবে চলবে না। সে 
ধেয়ে গেল বড় এক পাহাড়ী ইপ্দুরের গর্তের কাছে-বাচ্চা বয়সে গুড় মেরে এই গর্তের 
ভেতর দয়ে সে গুহার বাইরে যাতায়াত করেছে বহুবার । 

গর্তটা সে শুকে নিলে একবার, তারপর খুশ্ড়তে শুরু করলে । নখরের ঘায়ে দলাদলা 
জমাটবাঁধা মাঁট উঠে আসে, কেটে গিয়ে তার থাবাও জখম হলো । কিন্তু টকের খোঁড়ার 
শীবরাম নেই । ভেতর থেকে জুরার ডাক' কানে আসছে, আর গোঁ গোঁ করতে করতে টীঁক 
আরো জোরে খড়ছে গত্টা। 

জুরা এসবের কিছুই জানে না। তার মনে হতাশা চেপে বসছে। সে বাঁধান 
দিয়ে যে কুচাকের কাছে যাবে, তারও সামর্থ্য নেই।॥ সামান্য নড়াচড়াতেই ছে+কা-দেওয়া 
শরীর অসহ্য ষন্তণায় টাঁটয়ে উঠছে । নিজের মনেই সে বলে, নাঃ, আর হলো না' 
বাসমাঁচরা ফিরে এসে খুনই করবে। 


গ্বতশয্ খণ্ড ১১১ 


খওঁদকে চোখ বুজে একটানা আর্তনাদ করে চলেছে কুচাক। 

এমন সময় হঠাৎ কালো কি একটা ঝাপিয়ে পড়লো গূহার মধ্যে। পরক্ষণে ভ্শীক 
জুরার মুখ চাটতে শুরু করে। 

সে যে কী আনন্দ জুরার! “কন্তু তার তরা সয় না। সে ভেবে পায় না, 'কভাৰে 
ঈীককে বোঝাবে যে, দ'ত 'দিয়ে তাকে চামড়ার ফাঁলগুলো কেটে ফেলতে হবে । 'পিঠ- 
মোড়া 'দয়ে বাঁধা হাত দুটো ওপর দিকে তুলে সে বললে, ধর: টশক, ধর ! কেটে ফ্যাল্‌ ! 

টক ঘাবড়ে যায়। সে জুরার হাত শোঁকে, আঙুল চাটে, চামড়ার ফাঁলগুলোও 
শোঁকে দু-একবার। 1কন্তু জুরা কি চায়, বুঝতে পারে না। 

জুরার উদ্বেগ চরমে ওঠে। আর সমগ্ন নেই। এভাবে কিছ হবে না, সে বুঝন্ধে 
পারছে। টীঁককে এবার সে কাছে ডেকে স্থির দৃদ্টিতে তাকালে তার চোখের 'দিকে। 
জুরার উত্তেজনা টীঁকের মধ্যেও সংক্রামত হয়! সে' লাফিয়ে উঠেই আবার বসে পড়লে। 
* . জূরার নিম্পলক "স্থির দৃষ্টি টীকের চোখে নিবদ্ধ % সে একটানা বলে চলেছে,_ 
উীক, চামড়াগুলো' কেটে ফ্যাল! কেটে ফ্যাল্‌, টীক, কেটে ফ্যাল্‌! 

টশক তবু ধরতে পারে না, মানব কি চায়॥ অন্য ঈদকে বারেক মুখ ফেরায় সে। 
গিল্তু জরা হাল ছাড়ে না। সমানে বলে চলে,_-কেটে ফ্যাল, টাক, চামড়াগুলো 
কেটে ফ্যাল: ! 

এ ছাড়া করারও কিছু নেই। টীকই একমান্্র ভরসা-যাঁদ সে কোনবকমে নুঝতে 
পারে, মনিব কি চায়। 

জুরার চোখে চোখ নেখে হঞ্জং একসময় টীঁক যেন চণ্চল হয়ে উঠলো । তার চোখের 
দিকে তাঁকয়ে আশা ও আনন্দে জুরার বুকের স্পন্দন বেড়ে যায £ এইবার-_এইবার 
বোধহম টীক বুঝতে পেবেছে ! 

পবক্ষনে দাঁতি দিষে টীক চামড়ার ফাল কামড়ে ধরলো! তার পরেই কেটে ফেললে 
চামড়ান বাঁধন। আনন্দে আত্মহারা জুরা অবশ হাতে টীকের মাথা বূকে চেপে ধরলো । 

পায়ের দাঁড় কেটে যল্ণা সত্বেও জর উঠে দাঁড়ালো। কুচাকের বাঁধন কেটে 
িলে। তারপর সমস্ত শান্ত জড়ো করে পাথরগুলো সারয়ে এল গুহার বাইয়ে। 
পর্বতেব.মাথায উচে সে দেখে, দূরে বাসমাঁচরা ফিরে আসছে। 

গুহায ফিরে কুচাককে সে বললে কিছু শুটকী মাংস সঙ্গে নিতে, আর ?নজে 'নিলে 
বন্দুক, চকমীক, গোলাবারুদ আর কছন চামড়া। 

বসন্তক্যলে তারা যেখানে চিতাবাঘ বা প্যাল্থারটাকে ফ'দে আটকোঁছল, সেই 
বাঘটাব গুহা তার কাছেই। পূৃবের 'গিরিশ্রেণী ধরে তারা রওনা হফ সোঁদকে। 
মহানন্দে টীক ছন্টছে আগে মাগে। 

গৃহার্টা খুজে খেব করে তারা ভেতরে ঢুকলো ॥ শুষে পড়েই' কুচাক শুপ্টকণ মাংস 
িবোতে শু করে। কল্তু জূরার মাথায় অন্য 'চিল্তার ঝড় আর 'হংস্র ভয়ঙকব শপথ £ 
বদলা নেবে সে এই দুশমনদের ওপর, নেবে তাগাইয়ের ওপর, গোটা বাসমাচি দলের 
ওপর, আর উদ্ধার করবে তার জয়নাবকে! কিল্তু গিভাবে ? 


গুহায় বে বাসমাচিরা চমকে উঠলো £ কয়েদীরা পালিয়েছে ! 
চির বললে, ওদের এক্ষাণ পাকড়াও ও খতম করা দরকার । 


সোনার বোঝাটা খাঁদার কাছে। সে বললে, হক কথা বলেছ। তোমরা সা, ওদের 
খুজে নিয়ে এস। তোমাদের জন্যে জামি এখানে থাকবো । 


১১২ দযল্ত ঈপাজ 


চির, কালোদাঁড়য়াল ও বুড়ো সমস্বরে চেশচয়ে উঠলো, না, তা কেন! তোমরা 
যাও, আমি থাকবো সোনার পাহারায়। 

সান্দগ্ধ চোখে বাসমাঁচরা তাকায় পরস্পরের দিকে । প্রত্যেকেই চায় অন্যদের পাঠিয়ে: 
গনজে সোনার কাছে থাকতে । 

দেখতে দেখতে তুমুল ঝগড়া বাধলো তাদের মধ্যে । চোখে তাদের লৃব্ধ বন্য দষ্ট। 
শেষ পর্য্ত সোনা নিয়ে শুরু হলো কাড়াকাঁড়। 

শাশ্ততে খাঁদা সবার ওপরে । সে হাতায় সবচেয়ে বোশ॥ চির দেখলে মৃশাঁকল, সে 
প্রস্তাব করলে,-িনিসগুলো সবাই সমান ভাগ করে নেওয়া উচিত। কি বলো তোমরা ? 

আলবং ! আলবং!_অন্যেরা চেশচয়ে উঠলো £ হক কথা বলেছ! ভাগ করো! 

বলতে বলতে তারা বন্দক টেনে নিলে। ক্লিক-ক্লিক বন্দুকের ঘোড়া তোলার 
শব্দ হলো॥ চারটে বন্দুকের মুখই সোজা তাগ করা খাঁদার ?দকে। 

দীর্ঘশবাস চেপে খাঁদা সায় দিলে, বেশ, তাই হোক। 

তারপর অনেক তকাঁবতর্ক হূমাঁক ও শাসানর পর রফা হয়। পাঁচভাগে ভাগ হয় 
ধনদৌলত। 

ধনঙ্গের নিজের অংশ বুঝে গনয়ে তারা এবার রওনা হলো 'বাভন্ল দিকে_ জরা ও 
কুচাকের খোঁছগে ॥ প্রত্যেকেরই 'কন্তু সরে পড়ার মতলব। অবশ্য যাবার সময় সবাই হলফ 
করে গেল, সন্ধ্যার মধ্যেই তারা গৃহায় ফিরবে । হিখম্র নীরব ক্রুর দৃষ্টিতে তারা বিদায় 
নিলে পবস্পরের কাছ থেকে । সোনা তাদের সবাইকে পরস্পরের দুশমন করে তৃলেছে। 

খাঁদা আর বুড়ো একসঙ্গে চলেছে। তারা শুনেছে, বন্দুকে জুরার পাকা হাত। 
তাই ভার হিয়ার তারা । হঠাৎ পাশের দিকে ইশারা করে খাঁদা আচমকা 'হসাঁহস 
করে উঠলো, _জ:রা ! 

আঁ! বুড়ো লাফিয়ে উঠে ঘুরে তাকাতেই, পেছন থেকে খাঁদার গুলি তার পিঠে 
গিয়ে বিধলো। 

সোনা-রূপোর অন্যান্য 'জানিসের সম্গে নিজের ভাগ হিসেবে বুড়ো পেয়োছিল দোড়- 
ফুট লম্বা সোনার থালা একখানা । সেগুলো সব হাতিয়ে বুড়োর রাইফেলটা পিঠে 
ফেলে খাঁদা আবার রওনা হলো। তার মতলব, একে একে সবাইকে এমনিভাবে খতম 
করে সে গায়েব করবে সমস্ত সোনাটা ॥ 'চিরকেই শুধু রেহাই দেবে । কারণ এই পর্বত- 
রাজ্যের গোলকধাঁধা থেকে বেরোনোর পথঘাট সে-ই শৃধু জানে ঠিকমতো ॥ সোজা সে 
কাশগাঁড়িয়ায় চলে যাবে, তারপর সোনার দৌলতে বাকণ জীবনটা কাটিয়ে দেবে সুখ- 
স্বচ্ছন্দে- মহা আরামে । 

আঁধার ঘাঁনয়ে আসছে ॥ গূহায় ফিরতে খাঁদার ভরসা হয় না। প্রকৃতপক্ষে ডাকাতরা 
কেউ-ই গুহায় ফেরে নি। যে যার সরে পড়েছে বাভল্ল পথে। খাঁদা আর চিরই শুধু 
লুকয়ে আছে টিলা-টিবির আড়ালে । তাদের বিনিদ্র রজনশী কাটছে ভোরের! প্রতীক্ষায় । 


নিস্তব্ধ রান্র। প্যাল্থার বা চিতাবাঘের গুহা থেকে টীক গাঁড় মেরে বেরিয়ে 
এল। রওনা হলো সে নিজেদের গূহার দিকে । হঠাৎ পথে এ কী লাশ একটা ! বুড়ো 
বাসমাচির লাশ । লাশটা টক শেকে॥ শোকে তার চারপাশ । তারপর গাত পারবর্তন 
করে। এবং গন্ধ শ'কে শংকে সন্তর্পণে গিয়ে হাজির হয় খাঁদার কাছে। খাঁদা শে 
'আছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন। তার মাথার নীচে একটা বস্তা। বস্তাটা থেকে মাংসের গন্ধ 


দ্ৰতীয় খণ্ড ১৬৩ 


ঈগল ৮ [1] 


আসছে। টাক সন্তর্পণে খাঁদার মাথার নীচে থেকে বস্তাটা টেনে নিয়েই দে ছুট 
প্যাল্থারের আস্তানার 'দিকে। 

খাঁদার তন্দ্রা টুটে যায়। তড়াং করে লাফিয়ে উঠলো সেঃ একটা কুকুর পালাচ্ছে 
বস্তাটা নিয়ে! সে গুল করলে, 'কিল্তু গাল ফসকে গেল। 

টীক ফিরে এল প্যাম্খারের আস্তানায়। শব্দ শুনে জরা বেরিয়ে এসে দেখে, 
টক রান্না-করা মাংস খাচ্ছে, তার পাশে এক ছেখড়া বস্তা, বস্তার ভেতর থেকে কয়েকটা 
সোনার কাপ বোঁরয়ে এসেছে, উক মারছে দেড়ফুট লম্বা একটা সোনার থালা । বলা 
বাহূলা, বুড়ো বাসমাচিরই অংশ ওটুকু। জুরা ওটা ভেতরে নিয়ে গেল। 

কেয়াবাং! সোনা 1 বাথা-যন্তরণা ভূলে কূচাক উঠে বসলো, উত্তেজনায় ফিসাঁফস 
করে উঠলো £ সোনা! সোনা! 


দ্বিতীয় পর্ব ৫ 


সকাল থেকে তুষারপাত শূরু্‌ হয়েছে। ডাকাতদের খোঁজ না পেয়ে জুরা ও কৃচাক 
শেষ পযন্ত নিজেদের গৃহায় ফিরে এল । 

চার্ধ আর বুনো গাছ-গাছড়া 1দয়ে একটা মলম তোর করে কুচাক নিজের ও জুরার 
ঘাগুলোয় লাগিয়ে দেয়। 

জুরা আবার বেব হয় বাসমাঁচদের খেঁজে। 'দিনভোর তল্লাশি চলে। হঠাৎ এক. 
ননয় সে' থমকে দাঁড়ালো £ তার সামনে একটা লাশ ! বুড়ো বাসমাচিটা মরে পড়ে আছে। 

জুরা লাশটা পরীক্ষা করে। তার চাবপাশ থেকে তৃষাব সাঁরষে. যাতায়াতের চিহৃ- 
গলো পনীক্ষা করে সে বঝতে পারে, এটাকে যে বাসমাঁচি খুন করেছে, সে গেছে 
সৌকপাইয়ের উজান দিকে । করদজিল্‌শগা হয়ে সীমান্ত পোঁরিয়ে কাশগাঁড়মায় যাওয়াই 
তার মতলব। | 

লাশটাব ওপর পা রেখে জরা শপথ 'নলে_ভয়ঙকব শপথ, যুগ-যুগান্তর ধরে যা 
দলে আসছে কিরঘিজদের মধো। সে শপথ নিলে তোদের খুন যাঁদ আম আকণ্ঠ 
পান না কবতে পার, তাহলে আমার! যেন মতত্যু হয় আর জাহান্নামে পাঁচ যেন আখেরণ 


সন্ধ্যা নামে। আঁধার ঘনায় পর্বতে-জঙ্গলে আর গুহার মাঝে .... 

জরা ও কুচাক আগুনের ধারে বসে আছে॥। জরা 'বিষপ্ন, চিন্তাচ্ছন্ন । হঠাৎ টিক 
গো গোঁ করে লাফিয়ে উঠলো । জরা ও কুচাক সচাঁকত। পরক্ষণে ছুটতে ছুটতে 
গুহায় ঢুকলো জুরার ছোট ভাই। 

জুরাকে দেখেই সে কেদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বললে. সর্বনাশ হয়েছে? 
"ভারী খারাপ খবর ! তাগাই গাঁয়ে গিয়োছল। জয়নাবকে সে কাশগাঁড়য়ায় নিয়ে গেছে। 
বলে গেছে, তোমাব সঙ্গে জয়নাবের শাঁদ' হয় নি, তার সঙ্গে হবে। জয়নাব কত কান্না- 
কাটি করলে'। যাবার সময় তাগাই সর্দারকে গুরুতর জখম কবে গেছে! আমাকেও 


১১৪ দূর্ত ঈগল 


খুন করতে চেয়েছিল, কিন্তু আম পালিয়ে যাই। সে বলে গেছে, তুমি নাক মানা 
পড়েছ। কিন্তু আমাদের তা বিশ্বাস হয় নি...... 

জরা নির্বাক। আগুনের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। মাথায় চিন্তার 
ঝড়। কুচাকও নীরব । 

গভীর রাতে, ছেলোট তখন খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, জরা ঝুচাককে বললে।_ 
তাগাই জয়নাবকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তাকে আমি খুন করঘোই। 
খুন করবো বাসমাঁচদেরও। সৌকসাইয়ের উজানে ওপর দিকে আম যাঁচ্ছ। ভাইয়ের 
সঙ্গে তৃঁম গাঁয়ে ফিরে যাও। শপথ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আম ফিরবো না। 

কাক হাউমাউ করে উঠলো, না না,_ কক্ষনো না! ওাঁদকে তুই কক্ষনো যেতে পারার 
নে। তাহলে নির্ঘাত মারা পড়াবি। 

জুরা নিশ্চুপ । ভ্রু জোড়া ভয়ানক কুচকে আছে। কুচাকের তব, নিবৃত্ত নেই। 
তার মে কী অনুনয়াবনয়, কাকৃতাঁমনীতি আর হাতে পায়ে ধরাধার! কিন্তু জুরা 
নীরব অটল । শেষে একবার শুধু বললে" _যা বলোছি তার নড়চড় নেই। বাসমাচিদের ষাঁদ 
ঝাড়েবংশে সাবাড় করতে না পার তো, চিরকাল আম যেন নিরেট হাবাগোবা গাধা 
হয়ে থাঁক। পু 

বলতে বলতে চামাড়া জাঁড়য়ে সে শুয়ে গড়লো। 

বহ,ক্ষণ কেটে যায়। কল্তু জুরার চোখে ঘুম নেই। 

ঘুম নেই কুচাকের চোখেও । অন্ধকাবে বিস্ফারত দৃষ্টি মেলে সে তাঁকরে আছে। 
মাথায় চলেছে 'চন্তান্লোত, সোনার চিন্তা £ সোনাটা তাহলে সবই গেল! একে তো 
ডাকতরা সব লুঠ করেছে, তারপরে যেটুকু বা ফিরে পেলাম, তা-ও এবার যাবে...আচ্ছা, 
সোনাটা নিয়ে এখানে কোথাও লুকিয়ে থাকলে কেমন হয় 2 কিন্তু শীত এলে? শীত 
তো এসেই গেছে বলা যায়। সে সময় সেই ভয়ঙ্কর শীতে এখানে একলা থাকলে যে 
নেকড়েরা হজম করে ফেলবে! সোনা নিয়ে গাঁয়ে ফরলেও রেহাই নেই, সবটাই সর্দার 
গায়েব করবে। তাহলে......তাহলে. ...আচ্ছা, কাশগাঁড়য়ায় পালালে কেমন হয় £...... 
কাশগডিয়া। .কিন্ত কোথায় কত দূরে কাশগাঁড়য়া 2...... 

সেই রাতেই' সোনাটা কোমরবন্ধে ভাল কবে জাঁড়য়ে কিছু শঃটকী মাংস নিয়ে কুচাক 
নিঃশব্দে গুহা থেকে বোরিয়ে গেল । 

পর দন দেরিতে জুরার ঘুম ভাঙে। কিন্তু কুচাক কোথায়? ভাইকে সে জিন্দেস 
করে। খোঁজও করে। কিন্তু কচাকের পান্তা মেলে না কোথাও ॥। জরা বুঝতে পারে 
সবাই। ভাইকে সে বললে; তুই' গাঁয়ে ফিরে যা... . 

জরা রওনা হয়-_রওনা হয় অজানা অধ্ধকার্‌ ভাবষ্যতের পথে। আজ এই প্রথম 
সে পা বাড়ালে সম্পূর্ণ এক অপাঁরচিত জগতের দিকে । কিন্তু ওসব ভাবনা তার নেই। 
মাথায় শুধু এক চিন্তা £ শপথ !শপথ 1... বদলা তাকে নিতেই হবে যে করে 


জুরা চলেছে। সঙ্গে বন্দুক, বারুদ, বুলেট, চকমাক, কিছু শুটকী মাংস ও 
প্যাল্ধারের চামড়া একখানা আর শেকলে বাঁধা টীক। সব দিকেই দর্সষ্ঘ্য গারাঁশখর ! 
দূর আকাশে মাথা তুলে 'শখরের পর, শিখর, অগুনাঁত শিখরশ্রেণী দীড়য়ে আছে-- 
নিস্তব্ব ভয়ঙ্কর । কিন্তু জুরার কাছে কোন পথই বুঝি দুর্লজ্ঘা নয়। 


স্বিতীয্ খণ্ড ১১৫ 


এক সময় সে কাইন্দা 'গাঁরচড়ায় এসে পেশছিলো। পূবের সীমানা, এখানেই শেষ__ 
এর পর আর এগোনো সর্দারের বারণ। 

বহন নীচে দেখা যায় 'বক্ষুত্থ সৌকসাই রুপোর পাতের মতো সার্পল গাঁততে 
এ*কেবেকে চলেছে । পর্বত-ীশখরে উদ্দাম ঝোড়ো হাওয়ার একটানা গর্জন। দূরে 
'নিঃশঙ্ক চত্তে ছাগলের পাল চরছে। সূর্ধাকরণে ঝলমল করছে সুবিশাল সব হমবাহ-__ 
চোখ ঝলসে দেয়॥ নীচে ছেপ্ড়া-ছেক্ডা মেঘপুঞ্জের নিঃশব্দ সন্টার। 

নীচে সৌকসাইয়ের দকে তাকাতেই জুরা দেখে, ছোট দুটো বিন্দু নদীর পাড় 
ধরে এগিয়ে চলেছে। 

বাসমাচি দাঁতে দাত চেপে সে উচ্চারণ করে কথাটা । ওদের ধরতে হলে তাড়া- 
তাঁড় করা দরকার। কিন্তু তার আগে আল্লার কাছে কোরবান দতে হবে। অদৃরে 
ছাগলের পাল চরছে। ধূসর রঙের প্রায়-সাদা একটা ছাগল বেছে নিয়ে জুরা তার 

আধঘণ্টা পরে । তুষার-ঢাকা ঝঞ্চাক্ষুব্ধ পর্বতাঁশখরে আগ্‌ন জেলে সাদা ছাগলটাকে 
কোরবান করে জরা আল্লা ও দেওদের কাছে আরাজ জানালে, হে আল্লা! হে দেও ! 
আপনাদের কাছে আম ছাগল কোরবানি করাঁছ...শয়তানের কাফনের কাছে ফাটলের 
মধ্যে এখনো যে সোনা রয়েছে, তা-ও আপনাদের কাছে উৎসর্গ করলাম.. আমায় 
আপনারা সাহাযা করুন! 

আকাশের দিকে আগনন-ঝরা রন্তরাঙা চোখ তুলে সে শপথ নিলে, প্রত্যেক বাসমাচি 
আমার শন্রু। একটাও বেচে থাকতে আম থামবো না। সর্দারের ওশর, আমার ও 
কুচাকের ওপর আর জয়নাবের ওপর ষে অন্যায় ও 'নর্ধাতন ওরা করেছে, তার প্রত্যেকটার 
জন্যেই আম আলাদা আলাদা বদলা নেব...... 

অনুষ্ঠান শেষে কোমরের কাপড় কষে বেধে, টীকের শেকল খুলে দিয়ে জরা 
আবার দ্ুতপদে রওনা হলো পূব 'দিকে। 


দিন নেই, রানি নেই, টীককে সথ্গে নিয়ে জুরা চলেছে । গারশ্রেণীত্ন নধচের 
অংশ যখন মেঘে ঢাকা পড়ে, আকাশের নক্ষত্র তাকে পথ দেখায়। 

তুষার ও ববফে মোড়া, তীক্ষ টিলা-টঢাব-পাথরে সমাকপর্ণ, আকাশছোঁয়া দূর্লধ্ঘ্য 
ভয়াল পর্ব তশ্রেণী একের পর এক পেছনে ফেলে সে চলেছে । মুখে লম্বা দাঁড় গাঁজয়েছে। 
টীকের দুই চোখ রন্তবর্ণ। 

এমান করে সে পার হলো, একটা নয় দুটো নয়, চাল্লশটা মহাপর্বতেব শ্রেণণ 
যাদের মাথায় এর আগে কখনও মানুষের পদার্পণ ঘটেনি। চিরন্তন তুষার, বরফ আর 
জমাট নৈঃশব্দ্যের এস্টানা রাজত্ব সেখানে । 

আবার একাঁদন এক পর্বতশ্রেণীর তলায় অনেক-অনেক নশচে বহ্‌দ্‌রে প্রায় অস্পচ্ট 
দুটো বিল্দ দেখা গেল। খাঁদা ও চির চলেছে। দাঁতি 1কড়াঁমড় করতে করতে আরো 
জোরে পা চালায় জুরা। 


১১৬ দট্ররত ঈগল 


তৃতীয় পর্ব ১ 


জরা বা টীক আগে কখনো এত উপ্চুতে ওঠে নি। তারা এগোচ্ছে অনেক কষ্টে । 
কোন 1দকেই কিছ, নজরে পড়ে না শুধু আকাশচুম্বী অগণন পবততরঙ্গ ছাড়া। 

শেষে এক সময় জুরা এসে পৌছলো বড় এক জলপ্রপাতের ধারে। খাড়া পর্বত 
থেকে বষম তোড়ে নশচে ঝাঁপয়ে পড়ছে জলপ্রপাতাঁট। অনেক চেস্টার পর জরা 
বুঝতে পাবে, এটাই সৌকসাইয়ের উৎস-মুখ। বাসমাচিদের পেছনে রেখে এগিয়ে 
এসেছে সে। 

তশ্ব পরে আরো তিন দিন কেটে যায়। জুরা ওখানে লাঁকয়ে ওত পেতে থাকে 
বাসমা,এদের জন্যে। কিন্তু তাজ্জব কাণ্ড! তাদের পান্তা মেলে না? জুরা ভেবে পান 
না, কোথায় গেল বদমাশ দুটো। * 

হঠাৎ সৌঁদন শেষ রাত্রে বন্দুকের শব্দে জুরার ঘুম ভেঙে গেল। টীকও লাঁফয়ে 
উঠেছে । শব্দটা মনে হয় নীচে থেকে এসেছে । কল্তু ভীকের দৃ্টি পূব দিকে ানবদ্ধ। 
জুরা অবাক হয়। 

আবাব সেই নীচে থেকেই এল বন্দুকের শব্দ_ এবার আরো স্পম্ট। জরা ইতস্তত 
কবে, টক ভুল করছে না তো! তব সে টীঁকের পেছনেই রওনা হলো পৃবের গরি- 
শ্রেণীর 'দিকে। 

সেদিন কেটে ধায়। পর দিন কয্্রাসাচ্ছন্ন ভোরে আবার রওনা হলো জুরা। সর্ধ 
উঠতেই কুষাসা কেটে গেল। ওদের কিন্তু চলাব 'বরাম নেই। হঠাৎ টীক গোঁ গোঁ করে 
উঠতেই, জরা দেখে, কিছু দূরে িলা-ীঢাবর-পাহাড়ের পেছন থেকে অস্পস্ট ধোঁয়ার 
রেখা ওপরে উঠছে। 

সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে এক 'ঢাঁবর পেছন থেকে সে এক সময় উপক মারলে । কিন্তু 
কোথায় কে! অদৃবে শুধূ দেখা যায় এক নিবন্ত আগুনের কূণ্ড ও ছাইয়ের গাদা আর 
খাবাবেব উচ্ছিষ্ট অংশ। বাসমাচিরা যে এখানে রাত কাটিয়েছে, তা স্পম্ট। ছাগল 
[শিকারের জনাই গুলি ছহড়োঁছিল' তারা । 

জবা আবার বওনা হয়। দুই পা রক্তান্ত। শকল্তু সোঁদকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার। চামড়ার 
ট্রাউজাব হি পর্য্ত ছিপ্ড়ে গেছে । ঘামে চোখ জবালা করছে, হাত 'দয়ে বারবার 
চোখ ডলছে সে। 

রোদের তাপ বাড়ছে ক্রমেই। এত গরম দেখে জরা অবাক হয়। শরংকালে এত 
উশ্চুতে এরকম গরম কি করে পড়তে পারে, সে ভেবে পায় না। 

কি করেই বা পারবে! সে তো আর জানে না, িছন দূরেই রয়েছে ঘূর্ণিবাত্যার 
মরুভূমি মারকান-সু--যার ভেতর দিয়ে গেছে সুদূর ফেরগানা উপত্যকা থেকে কাশ- 
গাঁড়য়া যাতায়াতের সমপ্রাচন কাফেলা-পথ। হাজার হাজার উট, ঘোড়া, গাধা ও 
মানযষের কঙ্কাল ও মাথার খুলিতে সমাকণর্ণ সে পথ । 


দ্বিতীয় খণ্ড ৬ঙপ্ 


ভূতীয় পর্ব ২ 


খাঁদা ও চির পর্বত বেয়ে আঁতি কম্টে ওপরে উঠছে। তাদের লক্ষ্য মারকান-সু 
এবং মারকান-সু পেরিয়ে কাশগাঁড়যা। 

এক আঁধত্যকায় এসে তারা পেশছলো। পর্বতের উপাঁরিস্থ এই আঁধত্যকাটি বেশ 
প্রশস্ত। আর সবচেয়ে ষা উল্লেখ করার মতো, তা হলো, ভূ-পৃচ্ঠের বায়্‌স্তর এখানে 
বড় বেশী কাঁপহে। ক্রমেই বাড়ছে কম্পন। আর যত বাড়ছে, ততই বারবার পাল্টে 
যাচ্ছে পর্বতশ্রেণীব বহিরঙ্গের রূপরেখা । 

খাঁদা বা চিরের এসব লক্ষ্য করার কথা নয়। 

হঠাত চির চেশচয়ে উঠলো) দ্যাখ দ্যাখ, সমুদ্দুর ! এ দ্যাখ সমুদ্দুর ! 

সাঁত্যই, অদূরে দেখা যাচ্ছে দগল্তাবসারী এক সুনীল জলরাশ। ক'পছে সে 
মর-মরাচিকা। 

হতভম্ব খাঁদা বললে; কারা-কুল নয় তো? 

হ্যাঁ হ্যাঁ, কারা-কুল! ঠিক বলেছ কারা-কুল!_ চির সোল্পাসে সায় দিয়েই আবার 
চেশচয়ে উঠলো £ আরে দ্যাখ দ্যাখ, ' যে ওখেনে । মারকান-সু থেকে একটা কাফেলা 
হদের দিকে এগিয়ে আসছে। 

হ্যাঁ সত্যিই, হৃতদর' পাশ 'দিয়ে বড় এক কাফেলা চলেছে । সমান তালে দুলতে দুলতে 
চলেছে উটেব সাঁর। তাদের পায়ের খুরে ধুলোর মেঘ উড়ছে । 

ভয়ে 'বস্মায়ে খাঁদা ও চির হতভম্ব) তারা 'বিড়াবড় করছে, জাদু। জাদু! 

আল্লার কাছে দোয়া মাগার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো তারা । 

আর ঠিক সেই মৃহূর্তে পেছন থেকে এল গ্ঁলর আওয়াজ। চির একপাশে কাং 
হয়ে পড়ে গেল। 

খাঁদা তাঁড়ং-বেগে ঘরে দাঁড়ালো । পাহাড়ের পেছন থেকে প্রকাণ্ড এক কালো 
কুকুর সোজা ধেয়ে আসছে তার 'দিকে। 

ইয়া আল্লা । হতভম্ব খাঁদা উধ্ববাসে দৌড মারলে টকের কবল থেকে রেহাই 
পাবার জন্যে । 

আড়াল থেকে জরা হক ছাড়লে, _কিশ্‌ কিশ্‌ টীক। কিশ্‌ কিশ্‌ ! 

কিন্তু টাক হঠাৎ দাঁড়য়ে পড়লো। কিছ দূর দিয়ে এক কাফেলা যাচ্ছে। তার 
সামনে আগে-আগে দুই প্রকান্ড কুকুর । টক দত খচয়ে উঠলো । তার গায়ের লোম 
খাড়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটু পরেই সে আবার শান্ত হলো। বিহ্বল দাঁম্টতে সে 
তাকাচ্ছে চারাঁদদক। কাফেলা ও কুকুর দুটো অদৃশ্য হয়েছে। 

টীক এবার ছ;টে' যায় চিরের কাছে, তার গন্ধ শোকে আর গোঁ গোঁ করতে থাকে। 
চির মারা গেছে। তার পাশে একটা রাইফেল 

টিলার ৮পছন থেকে ছুটে বেরিষে এল জূরা। কম্পিত হাতে রাইফেলটা তলে নিয়ে 
বুকে চেপে ধরলে । নিজের মনে সে বললে 'িসাঁফস করে. আঃ রাইফেল ! চিরকাল যা 
মনেপ্রাণে চেয়েছি, আজ তা আমার হাতের মুঠোয় ! আঃ।...কিল্তু অন্য বাসমাচিটা গেল 
কোথায় * 


১১৮ হরষ্ত উল 


পরক্ষণে ঘুরে দাঁড়াতেই সে স্তব্ধ হয়ে গেল। এ কী! দূরে একটা হুদ রোদে 
বিলাীমল করছে। হ্রদের জলে প্রকাণ্ড এক ভাসমান কামরা, তার চিমান থেকে ধোঁয়া 
উঠছে। 

আনন্দের আবেগে জরা কাঁপতে থাকে। শেষ পযন্তি একটা জাদু তাহলে চোখে 
পড়লো! এই জাদুর কথাই তো সর্দার বলোঁছল! সে বসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে হুদও 
মিলিয়ে যায়। 

তারপর আবার জুরার বিস্ময়াবস্ফারিত চোখের সামনে ভূ-পৃষ্ঠের কম্পমান বায়, 
স্তরে জেগে উঠলো আর এক মরীচিকা, আর এক দৃশ্য- নানা ধরনের মসাঁজদ, মিনার, 
আসমানী-রঙা জহরৎ-বসানো ঝলমলে থামওলা ইমারতের পর ইমারত, আর জনবহুল 
এক বাজার। অগুনাতি মানুষ, উট, গাধা ও কুকুর বাজারে ঘোরাফেরা করছে। 

বাজারও শেষ পর্্ত মিলিয়ে যায়। জুবা তাকিয়ে আছে-যেন সম্মোহিত। এই 
তাহলে জাদু! 'কিল্তু তাঁজকরা বলোছল, এসব বৃপকথা নয়, সে মুল্লুক সত্যই আছে। 

হাঁ, সে যাবে সেই মূল্প;কে। 

টক তার পাশে লম্ফঝম্প করছে আর একটানা ডেকে চলেছে । 

জুরার কোন দকে খেয়াল নেইুঁ। মুগ্ধ তন্ময় চোখে সে তাঁকয়ে আছে সামনের 
দিকে আর বিড়াবড় করছে; জাদু ! জাদু! 

হঠাৎ এক গাঁলর আওয়াজ এল_ গুড়ূম ! 

পাঁজরায় নিদারুণ আঘাত খেয়ে জুরা লুঁটিযে পড়লো মাঁটিতে। 

তাব ক্ষীণ অস্পম্ট কণ্ঠ থেকে বাবেক শুধু বোৌঁবয়ে এল-_ জাদু 1..তাব পরেই 
জ্ঞান হারিয়ে ফেললো সে। 

আঁধতাকার অপর কিনারায় টিলা-টাবব পেছন থেকে খাঁদা জুরাকে আবার গাল 
করতে যাবে, হুঠাৎ দেখে, প্রকান্ড সেই কালো কুকুরটা আবার সোজা ছুটে আসছে তার 
দিকে । কুকুরটাকে তাক কবে সে গলি ছড়লো, কিন্তু গুলি লক্ষ্যন্রম্ট হলো । 

সল্দস্ত বাসমাঁচ পর্বত বেয়ে মারবাঁচ করে ওপরে উঠতে উঠতে আপন মনে 
দফসাঁফাঁসয়ে উঠলো,_গুঁল লাগবে ক ও যে জাদূর আওতায় রয়েছে। 

টীক এঁদকে টিলার পেছনে দীঁড়য়ে বিষম চিংকার করে চলেছে । জুরাকে ডাকছে 
সে... 

ধীরে ধীরে দিন শেষ হয়। পৃথিলীন বৃকে সন্ধ্যা নামে। জনহশন নিস্তন্ম 
পর্বতরাজ্যে গাড়ি মেবে এগিয়ে আসে অন্ধকাবেব কাল্লা ছায়া । 

আদ জ.রাব অসাড় 'ানশচল দেহ পড়ে থাকে পাথরের ওপর রক্তের ম্রোতের মধো। 


স্বিতীয় খণ্ড ১১৯ 


চতুর্থ পর্ব ১ 


জুরার কাছ থেকে পালানোর সময় কুচাক ভেবেছিল, তুষারে ও বাতাসে তার পথের 
চিহ হাঁরয়ে যাবে। কিল্তু এমাঁন তাব মাজা কপাল যে, তুষারপাত বেশশ সময় 
চললো না, বাতাসও পড়ে গেল। তার ওপর মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে দেখা 'দিল 
উজ্জবল তারার 'ঝাঁকামাকি। 

টাটকা তুষারের ওপর "দিয়ে হটিতে কুচাকের ভরসা হয় না, পথের নিশানা তাহলে 
স্পস্ট থেকে যাবে। সে ঠিক করে, সারা দিন লুকিয়ে থেকে রাতের অন্ধকারে পথ 
চলবে, তারপর 'বালয়ান্ড-কীক পার হয়ে ধরবে কাশগাঁড়য়ার পথ । 

ভোর হয়ে আসছে। খাড়া এক পর্বতের তলায় একটা গর্তের মধ্যে গিয়ে সে আশ্রয় 
নেয়। যেমন ঠান্ডা, তেমাঁন জরাতগ্ক- কোনটাই কম নয় তার কাছে। দুইয়ের 
তাড়নাতেই সে সমান কাহল। জ:রার প্যাল্থারের মতো ধাবালো দৃম্টকেই তার সবচেয়ে 
ভয়। দূর থেকে তাকে দেখে ফেলা জুরার পক্ষে মোটেই তসম্ভব নয়। আতঙ্কে ও 
ঠান্ডায় বেসামাল কুচাক কাঁপতে কাঁপতে সারাটা দিন কাটালো সেই গর্তের মধ্যে 

সন্ধার আঁধার গাঢ় হয়ে আসে। কুচাক রওনা হবার তোড়জোড় করছে, এমন সময় 
আঁতকে উঠলো-কোথায় ছিল জয়নাবেন 'এককানণ* বুড়ী কুত্তাটা, হঠাৎ এসে হাঁজর। 
কুকের বুঝতে কষ্ট হয় না, বাতাসে শংটকা মাংসের গন্ধ শ'কে শুকে সে এসেছে। 

সেবেছে ! দারুণ ঘাবড়ে গেল কূচাক। আর রক্ষে নেই! এককানঈর পিছ 'ীপ্ছ 
জুবা আর টীকও হাঁজর হবে এক্ষাঁণ। সর্বনাশ! সর্বনাশ ! 

িকল্ত নাঃ!_-কিছংক্ষণ অপেক্ষার পর উপকঝুশক মেরে সে' নীশ্চন্ত হলো £ না, সে 
ভয় নেই। 

পর দিন আবহাওয়া পালটে গেল। চারাদক বোদে ঝলমল করছে। কুচাকের 
মেজাজ চাঙা হয়ে ওঠে। সে ঠিক করে, এককানীকেও কাশগাঁড়য়ায় নিয়ে যাবে, 
পাহারাদারব কাজে সে উপকারে আসতে পারে। 

রওনা হয় সে। পাথর ও টিলা-ঢাবির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সেলদারা গাঙের কূল 
ধরে এগোয় দক্ষিণ-পূব দিকে । দূরে দেখা যাষ তুষারমৌলী বাঁলয়াণ্ড-কীক 'াঁরবর্ম- 
নীল আকাশপটে রোদে ঝচামল 'করছে। 

পথে পণুড কত নদীনালা. কত বিক্ষুব্ধ হমেল গাও ও খরম্রোতা নদাঁ। "সন্ত অবশ 
কৃচাকের সর্বাঙ্গ । তবু ভয়ে সে আগুন জনালতে পারে না. পাছে ধোঁয়া জুরার নজরে পড়ে 
যায়। পর্বতেব ফাটলে সে রাত কাটায়। ভয়ে ও শঈতে কাঁপতে কাঁপতে ভোরের প্রতনক্ষা 
করে অধীর আগ্রহে । 

তন দিনের দিন সন্ধ্যাব দিকে গিরবর্মেব তলায় এসে সে পেশছালো।? ওপবে 
ওঠার আগে অসাড় অবশ হাত-পা ভাল কবে আগ্‌নে সে'কে না নিলে আর চলছে না। 
কিছু লতাপ।তা জোগাড় করে সমতল একখানা বড় পাথরের ওপর আগুন জবাললে সে। 

বুক ভরে কটু ধোঁয়ার আঘ্বাণ নিতে নিতে আগুনে সে আরাম করে সে'কে নেয় 
নিজের সর্বাঙ্গ॥। কাপড়চেপড়ও সব শুকিয়ে নেয়॥ এবার ব্যাগ থেকে সে বের করলে বড় 


১২০ দূরল্ত ঈগল 


একখণ্ড ছাগলের মাংস। মাংসখানায় ভাল করে চীার্ব মাখিয়ে তাকে রাখলে আগুনের 
ওপর অর্থাং আগুনের মধ্যে দুখানা পাথরের ওপর। 

অগুনে মাংস রোস্ট হচ্ছে। আর তন্দ্রায় ঢুলছে কুচাক। আগুনের সামনে উলটো 
দিকে এককানী বসে আছে। কুচাক তাই নিশ্চন্ত। জুরাকে স্ব্ন দেখছে সে: 
টীঁককে নিয়ে পাহাড়-পর্বতে গুহা-কন্দরে জুরা তাকে খুঁজছে আতর্পাঁতি করে...... 

হঠাৎ সে গোঁঙয়ে উঠলো হাউমাউ করে। কাঁধের ওপর প্রচণ্ড এক ঘাঁষ এসে 
পড়েছে, আর সেই সঙ্গে দ্ধ চিৎকার। মূহূর্তে তার তন্দ্রা টুটে গেলঃ সর্বনাশ ! 
জরা! পশে যে লোকটা দাঁড়য়ে আছে, আতঙ্ে তারই দুই পা সে জীঁড়য়ে, ধরলে। 
পরক্ষণে মাথা তুলতেই দেখে না, জূরা তো নয়, অপাঁরচিত কয়েকজন লোক। চোখ 
মুছে, দীর্ঘানম্বাস চাপন্ত চাপতে চাঁকতে সে গুণে ফেললে ওদের মোট সাতজন । 

দালেব সবচেয়ে মোটা লোকটা প্রথম কথা বললে কুচাক মনে মনে তার নামকরঙ্জ 
করে বুনো শয়োর'। লোকটা তার নামধাম জিজ্ঞেস করতে নিজের নাম সে বললে আর 
জ্গানালে, বহুদ্‌র থেকে সে আসছে। 

তার কথা শেষ হতে না হতেই দলের আর একজন হঠাৎ একলাফে তার পাশে এসে 
পড়লো। লোকটা যেমন রোগা, ধুতমমাঁন ছটফটে। কুচাক সঙ্গে সঙ্গে তারও নামকরণ 
করে 'ভাইপার' বা কেউটে। লেকটা লাঁথ মেরে তাকে আগুনের পাশ থেকে দরে 
ছিটকে ফেলল দিলে । দারুণ যন্ত্রণায় কাঁকয়ে উঠলো কুচাক। লাথটা লেগেছে একটা 
পোড়া ঘায়েব ওপর । জায়গাটা এখনো কাঁচা আঙগ্ে। 

দলের আর একজন তেড়ে ওঠে,ভাগ্‌, পালা এখান থেকে! 

হাসতে হাসতে তারা বসে পড়লে আগ্‌নেব পাশে । 

একট দরে বসে থকে কৃচাক। কৃ'জো হয়ে বসে রাতের ঠান্ডা কনকনে বাতাসে 
হাই তৃল'ত তুলতে তীক্ষ7 দৃষ্টিতে সে তাকলে লোকগ্‌লোব মুখের দিকে । হঠাৎ চমক 
লাগে তাবঃ দলের এ লোকটাকে তো সে চেনে_ নাম সঈদ । ভারী তৃখোড় ধাঁড়বাজ। আইনের 
চোখে ধুলো দিয়ে চলাফেরা করতে আর সামাল্ত" পারাপারের বেআইনী কাজকারবারে 
তাব জড় নেই। সেবার যে চশনা ব্যাপারী কাশগাঁড়য়া থেকে তাদের মিন-আরখার 
গাঁয়ে গিষেছিল, সঈদ ছিল তার গাইড । কয়লার ঝৃূলের মতো কালো' তেরছা চোখ 
দেখেই কচাক তাকে চিনতে পেরেছে। 

জবালানি কুড়োবার জন্যে সঈদ একসময় আগুনের ধার থেকে দূরে সরে আসতেই 
কৃচাক এগয়ে গেল তাব দকে। কুচাককে চিনতে. পেবে সঈদ খুব খুশী । কুচাক লোক- 
গলোব পাঁবচয় 'জজ্ঞেস করতে, সে তাকে বললে এমন সব তাজ্জব খবর, যা কুচাক 
জশবনে এই প্রথম শনলো। রর 

সে বললে-মোটা লেকগুলো সব ফেরগানার আশপাশের বড়লোক জামদার। 
সে ওদের গোপন পথে কাশগড়িয়ায় পৌছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে । এসব পথের খোঁজ 
সে ছাঢা আর কেউ জানে না। 

কুচাক শোনে আর অবাক হয়। ভেবে পায় না, কেন এই.পয়সাওলা লোকগ্‌লো 
দূর্গম পহাড়-পর্বত ভেঙে এভববে পায়ে হেটে চলেছে। ঘোড়ার পিঠে ভাল রাস্তা 
দিয়ে তো আরো.অনেক আরামে যেতে পারতো ? 

কুচ'কের প্রশ্ন শুনে জিব দিয়ে ক্রিক-ক্লিক আওয়াজ করে সঈদ। দাঁতের ফাঁক 
দিয়ে বাতাস টেনে নিতে নিতে সে 'হসাঁহস করে উঠলো; ছোঃ ! ফিস্‌স্‌ জান না 
দেখাছ! তৃীর্কস্তানে বড়লোকদের জাঁমজমা টাককাঁড় গর্ঘোড়া ছাগলভেড়া সব কেড়ে 
নিয়ে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, শোননি ? 


[ছ্থতীয় খণ্ড ১২৬ 


বাঃ! বেড়ে বলেছ ষা হোক ! যন্তো সব গ্যাজা! বলতে বলতে কূচাক হেসে ফেললে । 
কম্পনায় তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে- সর্দার গাঁরব বনে গেছে, আর সে কুচাক 
কিনা সর্দারের দামী আরামন-কোটটা গায়ে চাঁপয়ে সবার ওপর মাতব্বাঁর ফাঁলিয়ে 
বেড়াচ্ছে। 

সঈদের মেজাজ ঝ্গড়ে। গেল, খেশকয়ে উঠল সে, কী! মিথ্যে বলাছ? যা বলছ, 
তা যাঁদ সাঁত্য না হয় তো, আম যেন হাবাগোবা নীরেট গাধা হয়ে থাঁক। এই সব 
ভূপড়দার পয়সাওলা জমিদারের দল দোনাদানা নিয়ে বৌছেলেমের়ে সব ফেলে কাশ- 
গাঁড়য়ায় পালিয়ে যাচ্ছে, বৃঝেছ ঃ আমার কাছে আঁবাশ্য সবই সমান ॥ নিজে আম কাশ- 
গাঁড়ায়ায় মানুষ, আমায় ওরা মোটা'টাকা ধেয়, আমিও তাই ওদের পথ দৌখয়ে নিষে 
যাই। 'কন্তু তুম কেন গাঁরবদের রাজত্ব থেকে পালিয়ে যাচ্ছ 2 তুমি নিজে গাঁরব, তোমান্ন 
তো এখানে থাকাই লাভের? তোমার তো আর সোনা-দানা নেই! 
» কুচাক চমকে উঠলো। সঈদ কিছু আচ করেছে নাক? ন্রস্্ চোখে সে তাকাখ 
সঈদের দিকে, তাকায় চারপাশের গিরিশ্রেণীর দিকে । কোমরবন্ধের ভাঁজগুলোর ওপর 
একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে টেনে টেনে সে বললে, বটেই তো ! বটেই তো! আমার আলাব 
সোনাদানা কোথায়? সাঁতাই তো! 

সঙঈদের কিন্তু ওঁদকে খেয়াল নেই। সে কাশগাঁড়য়ার অবস্থা বলে চলেছে ঃ একটা 
ঘোড়া পোষাও দায় কাশগাঁড়য়ার কোন শহরে । কারণ সামান্য ষে বাঁচাল, তাবও দায় 
আকাশছোঁযা। তাব চেয়েও বড় দায় ঘাড়ের ওপর মাথা রাখা, কারণ ওটার কোন দামই 
নেই সেখানে । 

দূর থেকে জামদারদের গলা শোনা গেল._সঈদ ' 

যাই।_ সঈদ সাড়া দের। দুজনে জবালাঁন কুড়োতে শুরু করো। 

আগুনের কাছে ফিরে এসে কুচাক কিন্তু থ। তার রোস্ট-কবা মাংসের খণ্ডটা জাম 
দাররা খাচ্ছে। সশন্দে মাংস চিবোচ্ছে আর আঙুল চাটছে মহা তৃপ্তির সঙ্গে । 

মানুষের এমন ব্যবহার কুচাকের কল্পনার বাইরে। 

কাঠগুলো মাটতে ছুড়ে ফেলে সে তেডে উঠলো, আ্যাঁ, কি হচ্ছে এটা? আমার 
মাংস তোমরা খাচ্ছ মানে? 

জাঁমদাররা সে কথায় আমলও দেয় না। যেমন খাচ্ছে, তেমান গলপগুজব করতে 
করতে খেয়ে চলে নার্বকার 'চিত্তে। 

কয়েক মুহূর্ত কুচাক দাঁড়য়ে থাকে হাঁ কবে। তাবপর বিড়াবঝড় করতে করতে ব্যা৷ 
থেকে বের করলে আব একখণ্ড মাংস। কাঁচা-কাঁচ'ই মাংসটা সে খাবে ঠিক করে, এমন 
সময় ঢ)ঙা এক জামদার এীগয়ে এল, বিনা বাক্যবায়ে হাত থেকে ছোঁ মেতে টেনে নিলে 
মাংসটা । 

কৃচাক বাধা দেবার চেষ্টা করে না বা তত অবাকও আর হয় না। এদের ধরন-ধারণ 
সে হতিমধ্যে কিছ্টা আঁচ করে নিয়েছে ॥ দঈর্ঘশবাস ফেলে সে শুষে পড়ে। তারপর 
ওদের নজ্র এাঁড়য়ে ব্যাগে আঙুল ঢুঁকয়ে নিঃশব্দে বের করে আনতে থাকে ছোট ছোট্ট 
সব মাংসের টুকরো । 


চতুর্থ পর্ব * 


পর দন কুচাক নিজের পথে রওনা হবার তোড়জোড় করছে, এমন সময় জাঁমদারর' 
তার পথ আটকালে। বুনো শুয়োর বললে,_যাচ্ছিস কোথা, গাধার ল্যাজ ? আমাদের 
মালপত্তর কে বইবে তুই ছাড়া? 

ব্রস্তকণ্ঠে কুচাক জবাব দেয়,_না না, কাশগাঁড়য়ায় যাবার আমার আর ইচ্ছে নেই। 
আঁম মত পালটেছি, বাঁড় ফিরে যাব। 

ইয়ার্ক পেয়োছস !__কেউটে হকার ছাড়লে £ তোল্‌ ! ঘাড়ে তোল্‌'সব মালপত্তর ! 
আমরা হাঁপিয়ে শোঁছ। 

বলতে বলতে সে কোমরে ঝোলানো ছোরার বাট চেপে ধরলে। 

কৃচাক কাঁদতে শুবু করে । [িক্তু কে শুনবে সে কান্না! জমদাররা তার ঘাড়ে বিরাট 
সব বোঝা চা'পয়ে দলে। আর বোঝার ভারে টলতে টলতে শুরু হলো কুচাকের তাদের 
সঙ্গে পথ চলা । 

সঈদ আগে আগে যাচ্ছে। তার চোখে ভ্রুকুটিঃ কুচাকের সঙ্গে জামদারদের এই 
ব্যবহার তার মোটেই ভাল লাগে নি। সবার পেছনে কেউটে। কুচাক যাতে পৌঁছয়ে না 
পড়ে, তার জন্য তার ঘাড়ে ছোরার ফলার খোচা মারতে মারতে তকে তাঁড়য়ে নিয়ে 
আসছে সে। 


পাঁচি দন হলো, কুচ্গাক জামদারদের সত্গে চলেছে । তার বাগের শংটকী মাংস 
সব শেষ_ওরাই সাবাড় করেছে, হাড়গ্‌লো পড়ে আছে শুধু । 

পর্বত-ঢালে পালে পালে ছাগল চরছে। সোঁদকে দেখিয়ে কুচাক বললে» আপনারা 
বন্দুক আনেন নি কেন? দেখছেন, কত ছাগল! 

সঈদ বুঝিয়ে দিলে, আসার পথে গাঁয়ের বাসিন্দাদের যাতে সন্দেহ না হয়, তার 
জন্যে ইচ্ছে করেই জাঁমদাররা বন্দুক আনে নি। সন্দেহ হলে, বাসিন্দারা তাদের আটকে 
রাখতে পারে। 

কূচাক যাতে পালাতে না পারে, তার ,জন্যে 'কেউটে তাকে নিজের সঙ্গে বেধে রান্রে 
তার পাশে শোয়। 

সোঁদন রান্রবেলায় ঘটলো এক কাণ্ড । সবাই ঘু'ময়ে ॥ এককানী সেই ফাঁকে কৌশলে 
একখপ্ড মাংস সাঁরয়ে নিলে কেউটের মাথার নীচে থেকে । জাঁমদারদের সন্দেহ পড়লো 
কুচাকের ওপর, আর তার ফলে শুরু হলো মার- উত্তমমধ্যম প্রহার 

কুচাক আর্তনাদ করতে থাকে আর গেঙায়, বারবার দাঁব্য কটে আর বলে, তাকে এভাবে 
সন্দেহ করা অন্যান । অকারণে কেন সে চুর করতে যবে ! দরকার মতো খাবার সে পাচ্ছে না 
বটে, কিন্তু তার শরশীরে যে চীর্ব আছে, অতেই কাজ চলে যাচ্ছে। উলারের সস্বাদ্‌ 
নরম মাংস খাওয়ার ফলেই এরকম চার্ব-জমা সম্ভব হয়েছে। তাই বিস্বাদ শশটকণী 
মাংসে তার রুচি নেই। 

জমিদাররা তার কথা যাতে 'বশবাস করে, তার জন্যে সে উলারের মাংস কি রকম সরস ও 


স্বিতীয় খণ্ড ৃ ১২৬ 


সুস্বাদু আর কতগুলো উলার সে খেয়েছে, তারই মনোগ্রাহী বর্ণনা 'দিয়ে চলে প্রাণের 
ছায়ে। 

বাঃ, বেড়ে রূপকথা তো! বুনো শুয়োর টিস্পনী কাটলে। 

না, কুচাক ঠিকই বলেছে। সঈদ বাধা 'দলেঃহ আপনারা, উপত্যকার বাঁসন্দারা 
এই যে ভাল রাস্তা দিয়ে চলেছেন, তাতেও খুশী নন। নীচে খাদে পড়ার ভয়ে হয় 
পর্বতের ধার সাপটে ধরে, নয়তো হামাগাঁড় দিয়ে এগোন। ওই ওখানে ওঠার সাহস 
আছে আপনাদের ;-বলতে বলতে সঙঈগদ একটা পর্বত দৌঁখয়ে দিলে, যার চিরন্তন 
বরফের চূড়া মেঘে ঢাকা পড়েছে £ ওখানে ওই তুষার ও বরফের রাজ্যে প্রচুর উলার 
পাওয়া যায়। কিন্তু উপত্যকাব বাসিন্দা আপনারা কাশগাঁড়য়ার লোকদের মতো উলারের 
'নামই কেবল শুনেছেন, কখনো চোখে দেখেন নি। কূচাক সাঁত্য কথাই বলছে । আকাশ- 
ছোঁয়া পর্বতে পর্বতে তার জীবন কেটেছে, উলারের মাংসও খেয়েছে প্রচুর। 

, ঘাড় সোজা করে কুচাক এবার সোজাসুজি তাকালো জাঁমদারদের দকে। সঈদের 
কথা তারা বশবাস করেছে। 

কুচাকের ওপর সঈদ খুশী ॥ সে জবালানি কুড়োয়, আগুন জবালার ব্যবস্থা করে, 
জল বয়ে আনে, চা সেদ্ধ করে। কুচাক না করলে এসব তাকেই কবতে হতো । 

তাদের খাদ্যাভাব চলেছে । সবারই পেটে ক্ষিদে, মেজাজও তাই 'তাঁরাক্ষে। সবচেয়ে 
কষ্ট কুচাকের_তার যে খাওয়া দরকার, জাঁমদারদের হাবভাবে তা মনে হয় না। 

ওরা যখন খেতে বসে, কৃচাক তখন ককায়,_দনরাত আপনাদের মালপত্তর বইছি, 
আমার সমস্ত মাংসও আপনারা খেয়েছেন। তার বদলে এক টুকরো রুটিও কি আম 
পেতে পার নে? দন না একটু। 

এব ফলে কুচাকের ভাগ্যে খাওয়া জোটে নানা রকম-বোঁশর ভাগ সময় মারধোর 
চড়চাপড় ঘুষ, মাঝে মাঝে এক-আধ টুকরো রাঁট। 

সোঁদনও রারে এক টুকরো রুটি খেয়ে কৃচাক শুয়েছে, পেটে দারুণ "ক্ষিদে 
একট; তন্দ্রা এসেছে কেবল, এমন সময় শুবু হলো জাঁমদাবদেব ডাক'ডাকি_এই, ওঠ 
ওঠ! কাশগভিয়ার আর দোর নেই, এক্ষীণ রওনা হতে হবে সীমান্ত পার হবার 
ননয। মাল তোল্‌। 

অবসন্ন ক্ষুধার্ত কৃচাক শুধুই ঘুমোতে চায় ফিরে যেতে চায় নিজের গাঁয়ে 
কান্না-ভেজা গলায সে কেন্উ কেউ করে উঠলো,_আমার কাশগাঁড়য়ায় যাবার ইচ্ছে নেই। 
আম বাড় ফিরে যাব। 

সঙ্গে সঙ্গে দৃচারটে কিল-থাপ্পড়-লাথ এস পড়লো ভশ্রাব্য ভাষায় গালা- 
গালে করতে কবতে কেউটো তার ঘাড়ে চাপয়ে দিলে বস্তাটা। আর, সে যাতে 
পালাতে না পারে, তার জন্যে তার গলায় একটা দাঁড় বে*ধে দাড়র অন্য 1দকটা কেউটে 
বেধে নিলে নিজের বেল্টের সঙ্গে। 

রান্িবেলা। নিঃশব্দে হাঁটছে সবাই ॥ থামার নাম নেই। সঙ্ককীর্ণ গিরিখাতে তারা 
নেমে এল। কুচাকের অবাক লাগছে, এসব লুকোচুরর মাথামৃণ্ডু কিছুই সে বুঝতে 
পারছে না। সে হাঁক ছাড়লে, হেই সঈদ. এভাবে রাতে পথ' চলাব মানেটা কি 
বলতে পা 

শ-শ্‌ চুপ '-ফিসাফাসিয়ে তর্জে উঠলো জামদাররা ॥ প্রচণ্ড এক রদ্দা এসে 
পড়লো তার ঘাড়ে। ৰ 

ওরা থামছে বারবার, কি যেন শুনছে কান পেতে । একবার ঘোড়ার খুরের শব্দ 
কানে যেতেই জামদাররা চটপট মাটিতে শুয়ে পড়লো । কুচাককেও তাই করতে হলো। 


১২৪ দরল্ত ঈগল 


অন্ধকারে 'ক্ষিপ্রপদে সে এগিয়ে যাচ্ছে সবার সঙ্গে । কোন্‌ 'গারশ্রেণীর ভেতর দিয়ে 
কোন্‌ পথে চলেছে, সৌদকে নজর দেবার ফূরসং নেই। কোন শব্দ কানে এলে, অন্যদের 
মতো তাকেও বিনা ওজরে৷ মাটিতে শুয়ে পড়তে হচ্ছে। 


চতুর্থ পর্ব ৩০ 


পর দন সূর্যাস্তের ঠিক আগে তারা এক উশ্চু পাহাড়ের মাথায় এসে পেশছলো । 
সীমান্ত পার হয়েছে তারা । এখান থেকে কাশগাঁড়য়ার শুরু । 

কেউটে এবার কুচাকের বাঁধন খুলে দিলে । সামাহাঁন অবসাদে কুচাক যেন আর 
চলতে পারছে না। হেপ্ট মাথায় কাতরাতে কাতরাতে জমিদারদের সে অনুসরণ করলে। 

সকাল থেকেই সঈদ বলছে, এটাই শেষ বড় গারবর্ম। গারিবর্জের মুখে দাঁড়জে 
এবার সে বললে,_এই হলো সারকল, কাশগাঁড়য়া। এক নজর দেখে নিন। এখানকার 
ধাতাস দেখছেন কৈমন স্বচ্ছ! একমাত্র এই শরৎকালেই এখানে ভারতীয় গ্রীক্ম-বায়; 
প্রবাহত হয় বলে বাতাস এত স্বচ্ছ ও পাঁরজ্কার। 

সবাই দড়য়ে পড়ে। রি 

দরের তুষারশূভ্র উত্তুঙ্গ 'হমগারশ্রেণর 'দকে হাতের লাঁঠটা তুলে সঈদ 
বললে__ওই যে দরে দাক্ষণে এ পর্বতশ্রেণী দেখন্জছন, তার ওপারে িন্দুস্থান--ভারত- 
বর্ষ। ওখানে যাবার পথ তিনটে । তার মধ্যে সপ্তা্গারবর্মের যু পথ লেহ্‌ গেছে, 
সেইটাই প্রধান, দ্বিতীয়টা গেছে চিন্রলে, তৃতীয়টা 'গিলাগিটে। 

লেহ্‌ চিন্রল িলগিট!_মনে রাখার জন্যে কেউটে বারবার উচ্চারণ করে 
কথাগুলো । 

পূব দিক,দেখিন্য সঈদ বললে,_ওই ওদিকে পড়বে শহর ইয়ার্কন্দ, তারপরেই শুরু 
হয়েছে ভয়ঙ্কর তাক্লামাকান মরুভূঁমি। আরো প্‌বে গেলে পড়বে লব মরুভূমি । 
এবাব দেখুন এ উত্তর দিকে, ওখান দিয়ে গেছে স্বর্গীয় গিরিশ্রেণী িতয়েন-শান-পে-ল্‌র 
উত্তর শাখা । ওর ওপারেও চাঁন দেশ প্রসারত, যা জুঙ্গাঁরয়া নামে পারচিত। এবার 
তাহলে চলুন কর্তারা- চটপট চলুন। অন্ধকার হবার আগেই আমাদের সরাইখানায় 
পেশছতে হবে। সেখানে আমার এক দোস্তের এ সরাইখানায় মিলবে গরম চা আর 
উপাদেয় পোলাউ। 

শান্ত নিরুদ্বেগ এখন সঈদের কণ্ঠস্বর । তার কথায় জামদারদের মনেও ফার্ত 
ফিরে এল। 

ঝলে-পডা দুই ঠোঁট চেপে সবুজরঙের পাগড়ীটা ঠিক করতে করতে মোল্লা 
জিজ্ঞেস করলে,_আচ্ছা, কাশগাঁড়য়ায় মোল্লাদের সংখ্যা কি রকম ? 

সঙ্গে সঙ্গে জাঁমদাররাও নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলো এক সঙ্গে হৈ-হৈ করে। 
সঈদ জবাব দেয় না। খানিকক্ষণ চূপ করে থেকে শেষে বললে, আপনাদের সব 
প্রম্নেব জবাব দেওয়া এখন সম্ভব নয়, দের হয়ে যাবে। পরে দেব। কিন্তু গোড়াতেই 
একটা কথা বলে রাঁখ। সোজাসূ্জি মূল চীনের ভেতর ঢোকা আপনাদের পক্ষে 
এখন সম্ভব নয়, উাঁচতও নয়। বরফে ঢাকা আকাশছোঁয়া এসব পর্বতে পর্বতে ঘুরে 
এক ডজনেরও ওপব বুট জুতো যে লোক ক্ষয়ে ফেলেছে, আম সেই সঈদ-_আমার কথা 
আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন। সেখানকার লোকেরা আপনাদের দেখে মোটেই থুশশ 
হবে না। 


দ্বিতীয় খন্ড খে 


একটুখানি থেমে আবার সে শুরু করে- এখানে কাশগাঁড়য়ায় এই বহুদূর মরু- 
এলাকার বসবাস করাই হবে আপনাদের পক্ষে এখন সবচেয়ে মঙ্জলদায়ক। এখানে 
এই সামান্তের কাছে পাহাড়-পর্বতের মাঝে মাঝে এমন অনেক 'বাচ্ছন্ন গ্রাম আছে, 
যার খোঁজ উদ্ভু মহলের কর্তারা নেবারও দরকার মনে করেন না। এখানকার কাজ- 
কর্ম চলে ইমাম বলবক আর তাঁর দক্ষিণহস্ত রাইস কিপচাক্বে'র নিদেশি মতো। 
তদের সং্গ আপনারা যোগাযোগ করুন। এসব এলাকার শাসন ও 'বচার-বাঁবস্থায় 
নরত্কুশ ক্ষমতা পাওয়ার জন্য তাঁরা প্রচুর টাকা ঢেলেছেন। আপনারা গিয়ে ইমাম 
নলবককে কুর্নশ জানান, তাহলে ভালভাবে থাকা-খাওয়ার আর কোন ভাবনা থাকবে 
লা। যাই হোক, এখন চলুন- সরাইখানায় জলাদ যাওয়া দরকার । 

বলতে বলতে সঈদ নঈচে গারখাতের দিকে পা চালিয়ে দিলে। স্যাংসে*তে ঠাণ্ডা 

'গাঁরখাতে সন্ধ্যাব আঁধার নামছে । ঠেলাঠোৌল করতে করতে জাঁমদারের দলও অনুসরণ 
করলো সঈদকে। 

" কিন্তু কুচক দাঁড়য়ে থাকে । লাঠতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে_ নিশ্চল নির্বাক। 
যে দিকে সে তাকায়, নজরে পড়ে শুধু কুয়াশাচ্ছন্ন দিগল্ত আর দূরের তুষারমশ্ডিত 
শখরশ্রেণী-অস্ত রাবর সোনালী করণে ঝলমল করছে, তাকে যেন ডাকছে হাতছাঁন 
শদষে। 

দুরে মালযে গেছে জমিদারদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর । কুচাক তবু নিশ্চল-_বিষন্ন 
ক্রিষ্ট চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে । নিজের চিন্তায় ডুবে গেছে সে। অপাঁরচিত 
নর্বান্ধব বিবাট দেশ- এখানে ভাঁবষ্যতের গভে” কি ল্‌কানো আছে তার জন্যে? দূর 
দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করার ও বুঝবার চেষ্টা করে কুচাক__কোথায় কোন: 
দিকে কত দূরে সে পেছনে ফেলে এসেছে তার সেই আকাশছোঁয়া পার্বত্য গ্রাম 2.... 
তার মন কাঁদে চির-পাঁরাচত জল্মভূঁমর জন্যে...কোথায় জুরা ?...এত দিনের সুখ- 
দুঃখে ঘেরা পাঁরাচিত জীবনে ছেদ পাড়াতে চলেছে, সামনের সব কিছুই অজানা 
অপ্পারাচিত, আর. 

হঠাৎ ঠান্ডা বাতামের এক ঝাপটা এসে তার মুখে লগলে, চোখে লাগলে হিমকণার 
ঝাপ্টা। কুঁচাক যেন চমকে জেগে উঠলো ঘুম থেকে । মুখের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে 
ভয়চাকত চোখে সে তাকালো চারাদকে। অন্ধকার ছায়া নামছে। 

আঁ. সঙ্গীরা কোথায়! ওরা কোথায় শেল? পরক্ষণে দলবদ্ধ জীবনে অভাস্ত 
ভেড়ার মতো সং্গীদের নাগাল পাবার জন্যে সে দৌড়াতে শুরু করলো নীচে গিরি- 
খাতের 'দিকে। 


চতুর্থ পর্ব 9 


গিরখাতের তলায় পেশছে কুচাক নাগাল পায় জাঁমদারদের। পথের মোড়ে জটলা 
বেধে উত্তেজিত কণ্ঠে তারা ক যেন আলোচনা করছে। 

কুচাককে দেখেই মধ্মাখা কন্ঠে মোল্লা বলে উঠলো,_এই যে কুচাক! কোথায় 
ছিলে, বাপঃ ব্যাগটা রেখে একবার এগিয়ে গিয়ে দেখ তো বাপ, এঁ সরাইখানার 
ভেতরটায় ক আছে ? যাও বাপ, পেট পরে খেতে দেব। 

পর্বতের কিনারা থেকে কূচাক উপক মারলে । সামনে ছোটখাট গাছপালার এক 


১২৬ | দুরন্ত ঈগল 


বাগান, গাছগুলোর যেন বাড় নেই। বাগানের মধ্যে উদ্চু বেড়া দিয়ে ঘেরা বড় একটা 
কুঠি। বিকট মাংসপচা দুর্গ্ধ আসছে সেখান থেকে। উঠ্চু কয়েকটা ফটক। তার 
ওপরে ব'কানো কাঁর্নশ দেওয়া ছাদ।॥ সাঁল্দগ্ধ চোখে সৌদকে তাকিয়ে কুচাক বললে;-- 
ওথনে ড্রাগনরা থাকে মনে হচ্ছে। তা সঈদ কোথায় ? 

একটা' পোথো কুত্তার সঙ্গে কতক্ষণ আর মোলায়েম কন্ঠে কথা বল যায়! মোল্লা ও 
জমিদাররা সমস্বরে তেড়ে উঠলো,_যা, ষা বলাঁছ এগিয়ে, নয়তো বরাতে তোর দুঃথ 
আছে । সঈদ গেছে সামনের রাস্তা পরখ করার জন্যে। 

তখনো আলো আছে। কুচাক সতর্কভাবে এাঁগয়ে যায়। নিঃশব্দে প্রাঙ্গণে চূকেই 
মে চমকে উঠলো £ দেয়াল ঘেষে মাদুরের ওপন বহ্‌ মৃতদেহ পড়ে আছে ! লড়াইয়ের 
চিহ্ন নেই কোথাও, অথচ অনেক লাশের হাত-পা নেই। 

আতীাঁঙ্কত কৃ্‌চাক_ল্রস্ত চোখে এঁদক-ওঁদক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেল ঘরের 
'দকে। দেয়ালে একটা গর্ত-_সাদা কি একটা স্বচ্ছপ্রায় পদার্থ দিয়ে ঢাকা । তার ভেতর 
দিয়ে সে উপক মারলে । ভেতরে আরো অনেক লাশ, কুকুরের পাল সেগুলো ছিড়ে 
ছিশ্ড়ে খাচ্ছে। 

ভেতরটা আরো ভালভাবে দেখার জন্যে কুচাক জ্বচ্ছপ্রায় ব্রাডারের মতো সেই 
কাগজটায় চাপ দিতে থাকে । চাপা একসময় একট; জোরে হতেই, ফট করে ফেটে 
গেল আবরণটা। আর কুচাক লাফিয়ে উঠেই আতঙ্কে মারবাঁচ করে উঠোন পোঁরয়ে 
ছটলো জাঁমদারদের দিকে। 

জাঁমদারেব দল চেশচিয়ে উঠলো,_খবরদার ! খবরদার! কাছে আঁসস্‌ নে। 

দৌড়তে দৌড়তে কুচাক বললে, কেন ? 

জাঁমদারের দল ততক্ষণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। 

একটা পর্বতের গায়ে ঠেস 'দিয়ে দাঁড়য়ে আছে সঈদ। চোখে তার 'নার্বকার 
উদ্দাসীন দৃম্টি। তাকে দেখে উৎফল্ল কণ্ঠে কুচাক বললেগ_এই যে তুমি, এর মধ্যে 
ফিরে এসেছ! 

ক্লান্ত নশরস কণ্ঠে সঈদ বললে,_অবস্থা খুবই সং্গীন। সারকলে বসন্তের মড়ক 
চলেছে। সর্বত্র বসন্ত। সরাইখানায় যাদের লাশ পড়ে আছে. তারা সবাই বসন্তে 
মরেছে। 

শক করে জানলে ?--কূচাক জিজ্ঞেস করলে । 

_পারিচিত একজন িকারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যেসব ঘোড়ার মালিক বসন্তে 
মরেছে, সেইসব বেওয়ারিশ ঘোড়া এক-একটা ধরে তার পিঠে চেপে উলার শিকার করাই 
তার কাজ। এমন লোকও আছে, যারা একটা উলারের জন্যে একশোটা ভেড়া দিতে 
রাজশী। কেন, তা তুমিও জান। উলারের মাংস যে খায়, তার বসন্ত হয় না, উলারেনর 
মাংস খেলে বসন্ত রোগনও সংস্থ হয়। 

জমিদাররা এদকে হৈচৈ শুরু করেছে £ কুচাককে তাঁড়য়ে দাও সঈদ! শকে 
বসন্তে ধরবে। ও মড়াগুলোর কাছে গেছলো। 

সঈদ তাদের আম্বস্ত করে, না, সে ভয় নেই। মনে নেই, আমি বলেছিলাঙ ও 
উলারের মাংস খেয়েছে ? 

কথাটা মনে পড়তেই জাঁমদাররা পর্বতের আড়ালে আড়ালে গৃঁট গুটি ফিরে এল 
ওদের কাছে। 

এখন তাহলে 'ি করা ?--কেউটে জিজ্ঞেস করলে। 

থুথু ফেলে বিরস মুখে সঈদ বললে, এখান থেকে সরে পড়তে হবে। কয়েকটা 
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ইয়াক বা ঘোড়া কেনা দরকার এখুনি ॥ সারিকলের দক্ষিণে পর্বত-এলাকায় যেসব 
করাঁঘজ গ্রাম আছে, সেখানে বসন্ত নেই। সৌঁদকে যেতে হবে আমাদের । 1শকারণটার 
কাছে শুনলাম, শীতকালে যেমন মাছি মরে, সাঁরকলে তেমান বসন্তে মানুষ মরছে 
গ্রামকে গ্রাম উজাড়! 'শিকারামান্রেই আজ উলার-ীশকারে লেগেছে । কিন্তু উলার শিকার 
করা ভারী কঠিন, খুব উ্চ সব পর্বতে তাদের বাস। জোর গুজব, যে লোক উলার 
খেয়েছে, তার একটা আঙলের জন্যে লোকে কুঁড়িটা ভেড়া পর্যন্ত দিচ্ছে। কারণ উলার- 
খাওয়া লোকের মাংসও বসন্ত রোগের দাওয়াই ও প্রাতষেধক। 

সরে পড়ার ব্যাপারে সবাই একমত ॥ জমিদারদের কাছ থেকে সঈদ পাওনাগণ্ডা সব 
বুঝে নিলে। 

আবার রওনা হয় তারা। উষ্ণ রাত্রি! সঈদের পেছনে আসছে জমদ ররা কিন্তু 
তাদের মনোবল একেবারেই ভেঙে গেছে। এত অবসন্ন ও মনমরা হয়ে পড়েছে 
যে, তারা রাতের মতো বিশ্রাম নেওয়া ঠিক করে। 

পর দিন সকালে আবার শুব্‌ হলো যাত্রা! উদগ্রীব চোখে কৃচক তাকাচ্ছে নতুন 
দেশের দকে। অনূর্বর শ্রীহীন দেশ। এখানে ওখানে বরল বনগোলাপের কাঁটাঝাড়, 
জুনপার গাছ আর ফার্জলতার পাতলা ঝোপ। নীচে গারখাত 'দিয়ে খরপ্ম্রাতা এক 
পার্বত্য নদী ঝয়ে চলেছে । তার বিস্তার দেখে কুচাক বুঝলো, গারবর্স থেকে বহু 
দূরে তারা চলে এসেছে। 


চতুর্থ পর্ব € 


দলটি এগয়ে চলেছে। 'গারখাত কখনো দাঁক্ষণে, কখনো প্‌বে বাঁক 'নচ্ছে। দু 
পাশেই শুধু পর্বতডঢাল। প্রত্যেক বাঁকে বকে গিরখাতের বিস্তার বাড়ছে। খানক 
পরে দেখা গেল, অদূরে বনময় এক পর্বত-ঢাল আর দূরে পর্বতে ঘেরা এক পাহাড়? 
প্রাল্তর। 

আরো খানিকটা যেতে পথটা দু ভাগ হয়ে গেল £ একটা নীচে দাঁক্ষণ দিকে 
নেমে গেছে, অন্যটা গেছে উত্তর দিকে । সব দিকেই শুধু টিলা, ঢিবি আর পথর। 

হঠাৎ গ্ালর আওয়াজ এল, সেই স্গে এক অদৃশ্য কণ্ঠের হুকুম £ দড়াও ! নড়ো 
না! 

একট; পরে বাঁয়ের এক পাথর-চাংড়ার আড়াল থেকে বোরয়ে এল এক বন্দুকধাবাঁ, 
বললে, আর এঁণও না, ফিরে যাও! বসন্ত-এলাকার লোকদের আমাদের গাঁয়ে ঢোকা 
বারণ। 

সঈদ বললে) আমরা পামীরের লোক। পমণীরে আমরা বহু উলর খেযোছি, তাই 
আমাদের বসন্তের ভয় নেই। যাই হোক, নটা ঘোড়া "বার করো আমাদের কাছে। এ 
এলাকা ছেড়ে আমরা চলে যাব। 

ইতিমধ্যে সশস্ত আর একজন পাহারাদার বেবিয়ে এসেছে আর এক টিলার পেছন 
থেকে । দুজনের মধ্যে কি যেন পরামর্শ হয়। শেষে প্রথমজন বল"ল,_চারটে ঘোড়া 
তোমাদের কাছে বেচতে পাঁর। কিন্তু শর্ত হলো, তোমাদের উলাবের মাংস দিতে হবে' 

উলার! উলার তো আমরা সঙ্গে আন নি।--সঈদ বলল £ উলব অ'মব' স্খয়েছি। 

এদকে পাহারাদারের কথাটা কানে যেতেই জাঁমদারদের পরস্পরের মধ্যে অর্থবঞ্জক 
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দৃষ্টি বানময় শুরু হয়েছে, তাদের সবারই দষ্ট কুঙ্জাকের দকে। চোখে তাদের 
কুটিল শয়তানী চাান। 

কুচাক সঈদের পেছনে দাঁড়য়ে আছে। ফিসাঁফস করে সঈদ বললে, _পালাও ! 

কো করে ঢোক গিলে কূচাক কোমরের বেল্ট চেপে ধরলো। বেল্টের সঙ্গেই 
সোনটা বাঁধা আছে। 

কুচাকের দিকে এগোতে এগোতে মধূঢালা কণ্ঠে মোল্লা ডাকলে, এঁদকে এস তো: 
ভাই কুচাক, প্রাণের দোস্ত আমার! শোন তো একাঁটবার। 

পালাও হাঁদারাম !__সঈদ আবার 'ফিসাঁফাঁসয়ে উঠলো £ পালাও এক্ষ2ীণ, নয়তে। 
জামদাররা তোমায় মাংস [হসেবে বাক করবে। 

কুচাক লাঁফয়ে উঠলো, পরক্ষণে বন্দুকধারী পাহারাওলার পাশ কাটয়ে সামনের 
দিকে ছুটলো মারবাঁচ করে। এককানী ছুউলো তার পেছনে । জাঁমদাররা প্রথমে হক- 
চাঁকয়ে গেছেলো. তারপরেই তারা ছুটলো ওকে ধরার জন্যে। 

পা-বাঁধা অবস্থায় পাহারাদারদের একটা ঘোড়া পর্বত-ঢালে দাঁড়য়ে আছে। কূচাক 
সোঁদকে ছটছে দেখে তারা চেশচয়ে উঠলো, ধরো ধরো! ঘোড়া নিয়ে 
পালাবে! 

কুচাক কিন্তু ঘোড়ার কাছে এসে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লো, ঘোড়াটার ওপর নজর 
পড়াতেই আতঙ্কে চিংকার করে পেছিয়ে গেল লাফ মের, তার পরেই পথ ছেড়ে 
ছুটলে। ডাইনের পর্বততলণীর জঙ্গলের 'দিকে। 

কৃচাকের পেছনে সঈদ ছুটছে সবার আগে, ঘোড়নাটার কাছে প্রায় এসে গেছে। 
ঘোড়াট'র সামনে দাঁড়য়ে পড়ে সে বললে” জঙ্গলের মধ্যে কুচাকের সঙ্গে পেরে ওঠা 
যাবে না। 

জামদাররা মন্তব্য করে'_ওটা নীরেট গাধা । শেষে কনা ঘোড়া দেখে ভয় পেলে! 

সঈদ হেসে উঠলো £ জীবনে বোধহয় এই প্রথম ও ঘোড়া"দেখলো। হয়তো ড্রাগনই 
ভেবেছে । যাক গে. ঘোড়াটার পায়ের বাঁধন খুলে আম লাগাম পাঁরয়ে 'দাচ্ছ, মোল্লা 
সাহেব চড়তে পারবেন । 

চিবি পাথরের ওপর জঁমদাররা ততক্ষণে বসে পড়েছে। সঈদ ধীরে-সুস্থে ঘোড়াটার 
কাছে এগয়ে গেল। তার পায়ের বাঁধন খুলে জন ও লাগাম পারয়ে দিলে। তার পরেই 
হঠাৎ এক লাফে জিনের ওপর উঠে বসে হাঁক ছাড়লে জামদারদের লক্ষ্য করে,_বিদায়, 
হুজুর, বিদায়! আমি চললাম, আমার ঝাড় যাবার তাড়া রয়েছে । আপনাদের কাশ- 
গাঁড়যায় পেশছে দায়োছ, আমার কাজ শেষ। আল্লা আপনাদের রক্ষা করুন । প্রার্থনা 
জানাই, স্থানীষ বাঁসন্দারা যেন উলার-খাওয়া লোক হিসেবে আপনাদেরই আবার 
খেয়ে না ফেলে। 

বলতে বলতে সঈদ ঘোড়ায় চাবুক: মেরে উত্রাই বেয়ে ছুটলো নীচে বনের দিকে । 

ধরো ধরো !_জমিদাররা চেশচয়ে উঠলো । 

ধরো ধরো! নানা কন্ঠের চিৎকার উঠলো চারদিকে । বন্দুক নিয়ে ছুটে গেল 
কয়েকজন । 

প্রাণের দায়ে জাঁমদাররা. তখন ছন্রভঙ্গ। বোঝা কমানোর জন্যে মালপত্র ফেলেই, 
তারা যে যোঁদকে পারে দৌড়লো। তিনজন দৌড়লো একাঁদকে, তারা শেষ পযন্ত 
দাক্ষণে পালাতে পেরেছিল। “কিন্তু মোল্লা সমেত অন্য 'তনজন খরম্োতা নদী পার 
হতে গিয়ে মারা গড়লো। 

পথে জাঁমদারদের সঙ্গে কত লোকের দেখা হয়। সবারই জিজ্ঞাসা £ তাদের 
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সঙ্গে উলার-মাংস আছে 'িনা বা সেই অলৌকিক তাজ্জব পাঁখর মাংস তারা কখনো 
খেয়েছে কিনা । জানের মায়ায় জাঁমিদাররা বলে কুচাকের কথা £ অসংখ্য উলার সে খেয়েছে, 
তাই তারাও খ*জছে কুচাককে। 

যত রকমের উদ্ভট আজগবাঁ কাঁহনঈ বানানো সম্ভব, সে সবই তারা কুচাক সম্পর্কে 
রটাতে রটাতে যায়। মড়কের ভয়ে তটস্থ পার্বত্য দেশের বাঁসন্দা_জাদহ, ভূতপ্রেত, 
'জনদানো, অপদেবতা আর প্রাচীন রাঁতিন্টীতর অলৌকিক ক্ষমতায় তাদের অখণ্ড 
বনবাস। তারা বিশ্বাস করে জমিদারদের কথা । 

দেখতে দেখতে জমিদারদের বানানো এইসব উদ্ভট গালগঞ্প পার্বত্য গ্রামে গ্রামে 
ছাড়িয়ে পড়ে, আরো রং 'মাঁশয়ে ছড়াতে থাকে দাবানলের মতো । মূখে মুখে জনরব 
ছুটতে থাকে £ দ্যানয়ার আখেরী কেয়ামং বা শেষ দিন ঘোষণা করতে করতে ক্চাক 
নাকি ড্রাগনে চড়ে উড়ে চলেছে ॥ ড্রাগনের নিশ্বাসে আগুন ঝরে। মনুষ্যরূপী কুচাক 
আর কেউ নয়- মার্তমান শয়তান। কাফেরদের নয়া শাসনব্যবস্থা কায়েম করে তুর্কি- 
সেই পাপের শাস্তি দেবার জন্যে। 


চতুর্থ পর্ব ৬ 


কুচাকের খোঁজ করতে করতে সঈদ ঘোড়া 'নয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে । জঙ্গল আরো 
গভীর হচ্ছে, ঘন হচ্ছে ক্মেই। কিন্তু কুচাকের পাত্তা নেই। 

শেষ পর্যন্ত অবশ্য পান্তা মিললো কুচাকের, আর তা গভীর রাতে সম্পূর্ণ 
অপ্রত্যাশিতভাবেই। সঈদের কাছে রয়েছে রোস্ট-করা মাংস। বাতাসে তার গন্ধ 
শঠকে শদকে হঠাৎ সদাক্ষুধার্ত এককানী এসে হাঁজর। এককানীর পেছন পেছন গিয়ে 
সঈদ কুচাককে আঁবিচ্কার করলো এক গর্তের মধ্যে। অন্ধকারে কচাক আতঙ্কে 
হাউমাউ করে উঠেছিল, কিন্তু সঈদকে চিনতে পেরে শান্ত হলো। 

পর দন ভোর হবার আগে তারা রওনা হবার জন্যে তৈরী হয়েছে, হঠাৎ ঘোড়া 
দেখে কুচাক গোঁঙয়ে উঠলো” আঁ! আঁ! ওটা কি? 

ঘোড়া ।_ শান্ত কন্ঠে সঈদ বললে £ এই জানোযারগুলোর কথা ক আগে শোন নন 
কখনো ? 

ঘোড়া! তাজ্ত্ব জানোয়ারটার দিকে কচাক অবাক চোখে তাঁকয়ে থেকে ধীরে 
ধীরে বললে $ হ্যাঁ ঘোড়ার কথা অনেক শুনোছ, কিন্তু দোখাঁন কখনো । 

শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে দুজনে চেপে বসলো। কুচাক অবশ্য সহজে রাজ 
হয় নি। মাঁনব হিসাবে সঈদ বসেছে জিনের ওপর আর ব্লস্তশাঁঙ্কত কুচাক বসেছে 
তার পেছনে ঘোড়ার কোমরের ওপর। সঈদকে সে জোরে জাপ্‌টে ধরে আছে। 

যেতে যেতে সঈদ বললে,-অত জোরে আমায় চেপে ধরো না। ভয় নেই, 
পড়বে না। আমার সঙ্গেই তম থেক, বুঝলে? একলা থাকলে তুমি নির্ঘাং 'বপদে 
পড়বে। স্ব রকম কাজকর্মে তুমি আমায় সাহায্য করবে। তোমার যাতে 'বপদ-আপদ 
না ঘটে, তা দেখার দায় আমার। 

ধন্যবাদ, সঈদ।- পেটের নশচের কোমরবন্দের ভাঁজগুলোয় হাত বোলাতে বোলাতে 
কুচাক জবাব দিলে £ তা কি ধরনের কাজ তুমি করো ? 


১৩০ ্‌ দ;রল্ত ঈগল 


সশব্দে ঠোঁট চাটে সঈদ। বলে,_এমন কোন কাজ নেই, আমি কারান॥ নীল 
কাদা আর কাঁকর থেকে সোনা ধুয়ে বের করার কাজ করোছি। 'ভীঁখাঁরর কাজ করোছি, 
ভিক্ষেও করোৌছ। কিন্তু শেষ তক্‌ 'ভাঁখাঁর দলের সর্দারের সঙ্গে ঝগড়া বাধে। কারণ 
আমার ন্যাধ্য পাওনাগণ্ডা দিতে সে অস্বীকার করোছল। মড়া সরানোর কাজও 


কী! ক বললে 2 ব্রস্ত কণ্ঠ ,কুচাকের। 

আঃ, কুচাক ! কিচ্ছু জান না তুমি।_শান্ত কণ্ঠে সঈদ বললে £ সামান্য এ কথাটাও 
ক জান না যে, প্রত্যেক কাজা তার জেলার প্রাতাট খুনের জন্যে দায়ী 2 কাজী যেখানে 
থাকে, তার থেকে বহু দূরে খুন হলে কাজণীকে যে জাঁরমানা দিতে হয়, তার পাঁরমাণ 
খুব বেশী নয়। কিন্তু কাছাকাছ হলে, আর রক্ষে নেই__জাঁরমানার ঠ্যালায় কাজীর 
লাশ অন্য জেলায় সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, এবং এ কাজ যে করে তাকে বেশ মোটা 
টাকা দেয়। রোজগারের এ পথটা বেশ ভালই । কিন্তু মুশীকল হলো, কাজটা হামেশা 
জোটে না। এ কাজ ছাড়া গুপ্তধনের খোঁজেও আম ঘুরোছি। তাকলামাকানের জনহাঁন 
পরিত্যন্ত পুরনো শহরগুলোয় অন্বেক দামী দামী জানিস পাওয়া যায়। 

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, ওখেনে মরুভূমি ?--কৃচাক 'জিজ্ঞেস করলে। 

'ঠিকই বলেছিলাম ।-_সঈদ সায় দেয় ৫ কিন্তু সেই মরুভূমিতে, তাঁম বোধহয় জান না, 
আস্ত এক-একটা শহর বাঁলর নশচে চাপা পড়ে আছে। তল্লাশ করে খড়তে হয় 
সেইসব জায়গা । এই কাশগাঁড়য়াতেও এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে গৃপ্তধনের 
খোঁজ চলতে পারে । এ ছাড়া চোরাচালানের কারবারটাও বেশ লাভের । 

জঙ্গল পার হয়ে তারা ধৃঁলধূসারত এক পথে এসে পেশছলো। পথটা নশচে 
সমতমলর দিকে নেমে গেছে। 

সাবা দিন কেটে যায। মাঝে একবারা কিছ খেয়ে নিয়ে আবার রওনা হয় তারা । 

সূর্য ডোবে ডোবে, এমন সময় অদূরে পর্বত-ঢালে এক ারখাতের মূখে কতক- 
গুলো ত'ব্‌ দেখা গেল। সেখান থেকে গোরুমোষের ডাক কানে আসছে। 

সঈদ' ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে কুচাককে বললে, শোন, এই কুঁড়িটা টাকা নাও। 
ওখান থেকে কিছ মাংস কিনে নিয়ে এস। আম নিজেই যেতাম, কিন্তু এই 'করাঁঘজ 
“তাইত" গোষ্ঠীব সঙ্গে আমার সম্পক্টা তেমন ভাল নেই। 

“আচ্ছা” বলে কুচাক রওনা হলো। 

পেছন থেকে সঈদ হাঁক ছাড়ে আগে তাঁবুর বাইরে দাঁড়য়ে শুনে নিও, ভেতরে 
ওবা কি আলোচনা করছে, তারপর ভেতরে যেও। 

ঘাড় নেডে সায় দিয়ে কৃচাক এগিয়ে চললো ৷ 

চুপি ছুঁপ প্রথম তাঁবুটার কাছে গিয়ে সে প্রবেশ পথের মূখে ঝুলন্ত পরদায় কান 
পাতলো, শুনলো ভেতরে কে যেন নশচু ভরাট গলায় বলছে; হ্যাঁ, ওটা বেশ মোটা। 
ওকে খাওযা যেতে পারে। ভালই হবে। 

একটা ভেডা সম্কম্ধে মেষপালকেরা আলোচনা করছে। কিল্তু কথাটা কানে যেতেই 
কচাকেব সর্বাঙ্গ কে'পে উঠলো থরথর করে। এ পর্য্ত এই অপাঁরচিত দাঁনয়ার 
মান্ষগলো সম্বন্ধে তার যা অভিজ্ঞতা হযেছে, যেসব ঘটনা ঘটেছে একের পর এক, 
তাতে মে দস্তুর মতো ঘাবড়ে আছে. সবসময়েই সশাঁঙ্কত। কথাটা কানে যেতেই তার 
ধারণা হলো, তাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার কম্পত হাত থেকে 
ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল টাকাগ্‌লো ! সে দৌড়লো মারবাঁচ করে। 


'স্বিতশীয় খন্ড ১৩১ 


অচেনা লোকের গম্ধ পেয়ে তাঁবুর বাইরে কুকুরের পাল ততক্ষণে ডাকতে শুরু 
করেছে। 'কিরাঁঘজরা বোঁরয়ে এল তাঁবু থেকে ॥ কূচাক তখন ধহ; দূরে চলে গেছে। 
তাকে ওরা দেখতে পেল না। দেখতে পেল সঈদকে, চিনতেও পারলো । বছর দুই 
আগে সে এই গাঁয়েরই একজনের ছেলেকে খুন করে টাকা-পয়সা লূট করে পাঁলয়োছল। 

ঘোড়ায় চেপে তারা তাড়া করলো সঈদকে। ধরা পড়তে পড়তে আত অল্পের 
জন্যে সঈদ বে*চে গেল সেবার। 

কুচাক এঁদকে খসখসে লম্বা ঘাসের মধ্যে গিয়ে লুকয়েছে। সেখানেই তার রাত 
কাটলো। পাশে শুয়ে রইল এককানী। 

পর দন ভোরে কুচাক ভাল করে পরখ করে অগ্চলটা । নিরানন্দ এক কুষ্ত্রী উপত্যকা । 
মাঝখানে জলাভূমি। জলার কিনারা বরাবর লম্বা চিয়া ঘাসের ঝাড়। জলার ধারের, 
মাটি ফাটা আর লাল। 

' সমস্ত কিছু মিলে এই বিদেশ-বিভূ'ইয়ে নিজেকে বড় অসহায়' মনে হয় কুচাকের'। 
বদ্ড তেম্টা পেয়েছে । চকচকে কালো জলের ছোট' এক ডোবার ধারে গিয়ে সে দ'ডালো। 
আয়নার মতো জলের মধ্যে নিজের ছায়া পড়েছে। 'লোমশ 'করাঘজ !--তার নিজের 
মূখ থেকেই বোঁরয়ে এল কথাটা । জাঁমদাররাই তার এ নামকরণ করেছিল। বলোছল, 
তার চেহারা নাক মনে রাখার মতো, একবার দেখলে সহজে ভুলবার, নয়। কয়েক 
মূহূর্তের জন্যে কুচাক অন্যমনস্ক হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ*বাস ফেলে খানিকটা 
জল সে হাতে তুলে নিলে। কটু নোনা জল- মূখে দেওয়া যায় না। 

দূরে আরো ভেতরে বড় আর একটা ডোবা দেখা যাচ্ছে। শন্ত কাদার ওপর দিয়ে 
সে এগিয়ে যায় সোঁদকে। কাদার ওপরটা কিছ শন্ত হলেও তার দেহের ভারে ফেটে 
যাচ্ছে, মাঝে মাঝে বসেও খাচ্ছে অল্পস্বজ্প। 

হঠাৎ কি খেয়াল হলো কুচাকের, দাঁড়িয়ে পড়ে' মাঁটতে সে জোরে লাঁথ মারলে। 
সঙ্গে সঙ্গে কাদার ওপরের আস্তরণট ফেটে গেল, আর সে দেবে গেল মাঁটর মধ্যে। 

"আরে, আরে! কি হলো! কি হলো!” গেঙিয়ে উঠলো কুচাক? উঠে আসার 
চেষ্টা করে সে। কিন্তু যতই আঁকুপাঁকু করে নিজেকে টেনে তোলার জন্যে, ততই তালিয়ে 
বায় নীচেয় পাঁকের মধ্যে। শেষে সে কাদার ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। আর কাছে 
বসে সমানে কপকয়ে চললো এককানণী। 

অনেকক্ষণ ধরে প্রাণান্ত চেষ্টার পর জলার ঘন পাঁক থেকে উঠে এল কুচাক॥ 
[নদার্ণ পাঁরশ্রমে সারা দেহ তার থরথর করে কাঁপছে। কাদা ধোয়ার জন্যে সে এীগয়ে 
গেল ছোট ডোবাটার দকে' 'ীকন্তু জলের ওপর উবু হতেই ভয়ে পোঁছয়ে এল £ 
সর্বনাশ। ডোবার ভেতব থেকে অচেনা একটা মূখ তার দিকে চেয়ে আছে। 

কিছ সময সে »প করে দাঁড়য়ে থাকে । ধীরে ধীরে তার মুখে ফুটে উঠলো 
মৃদু হাঁস $ খাসা ছদ্মবেশ হয়েছে! নিজেই সে যখন নিজের মুখ চিনতে পারে নি, 
তখন অন্যের পক্ষে তো কথাই নেই। 

সরু এক পাহাড়ী পথ ধরে এবার সে রওনা হলো। পেছনে এককানী। চড়াই 
বেয়ে তারা এগিয়ে চলেছে দাক্ষিণ 'দকে। 


কিন্তু বৃথ। আশা কুচাকের। কোন ছদ্মবেশই তাকে রক্ষা করতে পারলো না। 


কয়েকজনের নজর পড়লো তার ওপর । 
প্রথমে তারা ওকে কুম্ঠরোগী বলেই মনে করোছল। প্রকাশ্য স্থানে এভাবে কুষ্ঠ- 


১৩২ দুরন্ত ঈগল, 


রোগীকে থাকতে দেয়া যায় না। তার। হইচই শুরু করলে। কিন্তু পরে তারা দেখলে, 
তা নয়_ওটা ছদ্মবেশ। তাদের সন্দেহ হলো। এবং সে সন্দেহ আরো জোরদার হলো 
ভাখাঁরটার আবোলতাবোল কথায়। 

এককানীকে গুলি করে মেরে তারা পাকড়াও করলো কুচাককে। তাকেও গুলি 
করে মাবৃতো, কিল্তু হতভাগা বাউশ্ডুলেটার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশতভাবে এক 
গাদা সোনা বের হওয়ায় তারা ওকে ধরে নিয়ে গেল িপচাকবের কাছে। 

কয়েক ঘণ্টা পরে_ এক উঠোনের শেষ দিকে ছোট এক অন্ধকার গদোমের মধ্যে 
বাঁধা অবস্থা পড়ে আছ কুচাক। গৃদোমে কোন জানালা নেই, এমন কি ধোঁয়া 
বেবনোর একটা ছ্যাঁদা পযন্ত নেই। কুচাকের মুখের ওপর ঝু'কে আছে ঘর্মীস্ত লাল- 
মখো মোল্লা কিপচাকবে। 

হংস্র লোলুপ কণ্ঠে কিপচাকবে বলছে; _সোনা! এ সোনা তুই কোথায় পৌঁলঃ 
জবাব দে! 

কিন্তু অজ্ঞ্রানের ভান করে কুচাক পড়ে থাকে। 

তার পাশে বসে পড়ে কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি মারতে মারতে িপচাকবে আবার 
বললে শোন হতভাগা, এই নির্ভেজাল খাট লাল সোনা কোথায় পেয়োছস, তা যাঁদ 
তোর কাছ থেকে বের করতে না পাঁর তো, আম 'তিন-তিনটে বাসমাঁচি ফৌজের কাজী ই 
নই। না বাঁলস তো, তোকে খতম করার হুকুম দেব বুষোছিস ? 

এবাব কুচাকের তেতলাম শূরূ হয় £ আ-আরঁম এ-এই এলাকারই বা বাঁসন্দা... 
দৃ-দৃ-দুরের এক দেশে কৃ-কশকছন গু-গুপ্তধন পেয়োছলাম। আ-আরো স্‌সোনা 
আছে সেখেনে আ-আপনাকে নিয়ে যাব...... 

হঠাৎ সশব্দে গুদোমের দরজা খুলে গেল, অন্ধকার থেকে ভেসে এল একাঁট কণ্ঠ, 
কাজ, সঈদ নামে এক' বদমাশ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে বলছে, কয়েদীকে 
সে চেনে। ও নাক পামীর থেকে এসেছে! সঈদ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। 

দুরন্ত রাঁগে গর্জে উঠলো িকপচাকবে, কুচাকের মুখে এক লাঁথ মেরে ভয়ঙ্কর 
কন্ঠে বললে, _আ্যাঁ, আম কাজী, আমার কাছেই কনা তুই "মধ্যে বলাল! পামশর 
থেকে তুই এসোছস! আজ তোর জান শেষ করবো । বল্‌, এ সোনা কোথায় পেয়োছস। 

বলতে বলতে আবার সে এক ঘুষি বাঁসয়ে দেয় কুচাকের মুখে । 

কুচাকের চোখের তারা পাক খাচ্ছে। আর ফন্ত্রণার মধোও থেকে থেকে মনের 
মাঝে উতক মারছে একটা কথা-সোনা.. এই সোনাটাই যত নন্টের মূল......সেই গোড়া 


ক্ষীণকন্ঠে সে বললে” এবটু জল। 

অন্ধকার কোণ থেকে বাসমাচি সেপাইটা আবার বললে, কাজী, ওকে ছয়ে হাত 
নোংরা করবেন না। সঈদ বলছে, সব কথাই সে আপনাকে জানাবে। 

গর্জাতে গজাতে কিপচাকবে বোরয়ে গেল। বলে গেল”শ_ছ'চো শয়তান, মিথ্যে 
ঝলে থাকলে আজ আর তোর বাঁচোয়া নেই! 

একটু পরেই সঈদ ঢুকলো গুদোমের মধে)। কুচাকের পাশে বসে তিরম্কারের 
সুরে বললে, _কৃচাক, দোস্ত হিসেবে তুমি মোটেই ীনভরযোগ্য নও। এখন বলো তো, 
সোনাটা কোথায় পেয়োছলে ? 

দরদভরা শান্ত গলা' সঈদের, কিন্তু মনে ঝড় চলেছে । এমন একটা শাঁসালো মাল 
মুঠোর ভেতর থেকে ফসকে বোঁরয়ে যাওয়ায়, নজেকে সে ীকছুতেই ক্ষমা করতে 
পারছে না। 


গদ্বতশীয় খণ্ড ১৩৩ 


অন্গত কণ্ঠে কুচাক বললে,_বাঁলয়ান্ড-কীকে এক বরফ-ফাটলের মধ্যে। এখনো 


শৃসৃ...আস্তে !_সঈদ ঘরটার চারাঁদকে দ্ুত চোখ বাঁলয়ে নেয়। কান খাড়া করে 
শোনার চেথ্টা করে কাছে সিঠে কেউ আছে কিনা। শেষে ঝুঁকে পড়ে কুচাকের 
কানে কানে বললে £ শোন, যা বাল, সেই মতো চলবে । তোমায় আমি বাঁচাবো, কাজীকেও 
কলা দেখাব। ববালিয়ান্ড-কীকে যে সোনা পাওয়া যাবে, তাতে তোমার-আমার 
আধাআঁধ বখরা রইলো, কেমন 2 কাজী ফিপচাকবেকে বলবে, এ সোনা তুমি তাকলা- 
মাকান মরুভূমিতে বালির নীচে চাপা-পড়া জনহীন এক শহরে পেয়োছলে_ বুঝলে ? 
আচ্ছা 1_কুচাক সায় দেয়। 


» কয়েক দিন পরে-কিপচাকবের কেল্লা থেকে পাঁচজন ঘোড়সওয়ার রওনা হলো 
পৃবমুখো। সঈদ সবার আগে। তার পেছনে কুচাক_ ঘোড়ার কেশর সাপটে ধরে আছে। 


মাস কেটে যায়। সঈদ কথা দিয়েছিল, এক মাসের মধ্যেই িরবে। কিন্তু কারোই 
পান্তা নেই। দ্বিতীয় মাসও পার হয়। িপচাকবে ব্যস্ত হয়ে পড়লো । পেছনে কোন 
শয়তানী চক্রান্ত আছে বলে তার দৃঢ় সন্দেহ হয়। দলের আরো তিনজন সেপাইকে 
সে পাঠালো ওদের খোঁজ করতে। 

দু সপ্তাহ পরে তারা ফিরে এল, বললে.লোকে সঈদকে বেন্টে চেহারার একজন 
কিরাঁঘজের সঙ্গে যেতে দেখেছে । কিন্তু তারা কোথায় গেছে, কেউ জানে না। সঙ্গের 
বাসমাচি তনজনেরও কোন পাস্তা নেই। 

নিষ্ফল দুরন্ত আক্োশে গুম হয়ে রইল কাজা িপচাকবে। 


১৩৪ দুরন্ত ঈগল 


পণ্চম পরব ১ 


সুউচ্চ পর্বত-আঁধত্যকায় রক্তের বন্যায় জুরার অচেতন দেহ পড়ে আছে। ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা কেটে যায়। শেষে একসময় তার জ্ঞান ফিরে এল । টীক চারপাশে ছটোছ7ট 
ও কেন্উ কেউ করহে আর' জিব 'দয়ে রন্তু চাটছে । 

জুরা উঠবার চেষ্টা করতেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। পথ- 
শ্রমে এমানতেই সে ছিল অবসন্ন, তার ওপর রন্ত-ক্ষরণে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, 
নড়াচড়ারও শান্ত নেই। 

সন্ধ্যা নেমেছে। নঈলাভ ছায়ায় ভরে গেছে আধত্যকা। পর্বত-শিখরের উপরকার 
1হমবাহাটি একসময় ঝলমল করে উঠলো । চাঁদ উঠছে । ধারে ধীরে সোঁদকে ঘাড় ফেরালে 
জনরা। + 

দিনের বেলায় যেসব অলৌকিক দৃশ্য দেখোঁছল, সেসব তার মনে পড়ে । সেক স্বপ্ন 
দেখছে ? হাত বাড়াতেই রাইফেলটা হাতে ঠেকলো।, নাঃ স্বপ্ন না। টীক তার আঙল 
চাটছে, আবাব কেন্উ কেউ শুরু করেছে। 

দুই ঠোঁট শুকনো নীবস ক্ষীণ কণ্ঠে ফিসাফস করে জরা বললে. হে আল্লা! 
হে দেও! শোন, তোমাদের আম ঘেম্া কবি। তোমাদের কাছে আমি সবচেয়ে সাদা 
ছাগলটা কোরবান করোছলাম, নিজে এক টুকরো মূখে দিইনি । তবু তোমরা আমায় 
সাহায্য করলে ন্। দুশমনরা যাতে আমায় খুন করতে পারে, তার জন্যেই কি এসব 
জাদু দোঁখয়েছিলে 2 আল্লা, দেও ! শোন, তোমরা আমার সঙ্গে চোরের মতো ব্যবহার 
করেছ । আমার কাছ থেকে তোমরা কোরবান 'ানলে, আর তার বদলে দলে মৃত্য 
আমার সবচেয়ে বড় দুশমনদেব খতম করার জন্যে তোমাদের সাহায্য চেয়োছলাম। কিন্তু 
তোমরা আমায় ঠকালে, জুয়োচুঁর করলে । আল্লা, দেও, তোমাদের আর আম বিশ্বাস 
কার নে! হ্যাঁ, তোমাদের আম ঘেল্না কার... 

জুরার চোখ রন্তবর্ণ। ক্ষতস্থানে নিদার্ণ যন্ত্রণা । জলন্ত ীবস্ফা্পত দৃষ্টি 
মেলে সে তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে । চোখ ফেরাতে পারে না। আধা-অচেতন অব- 
স্থায় সে প্রলাপ বকছে। ফিসফিস করে বললে, চাদের মেয়ে, শুনছো ? ভাল করে 
তাকিয়ে দেখ আমার দিকে । আমার মরণ ঘাঁনয়ে আসছে !... 

বলতে বলতে আবার সে জ্ঞান হারালো । 

টীক পাশে দাঁড়য়ে আছে। ভালুকের মতো প্রকান্ড মাথাটা চাঁদের দিকে তুলে 
কঁকিয়ে কেদে উঠলো সে। 

ঘণ্টার পব ঘণ্টা আবার পার হয়। একসময় টীকের ভয়ঙ্কর চিৎকারে আবার 
জূরার জ্ঞান ফিরে 'এল।॥ তার পাশে কয়েকজন লোক _কি যেন বলাবাল কবছে। 
তাদের একজন ওকে তুলে 'নলে। 

টীক চারপাশে লম্ষঝম্ফ করছে আর ভাকছে প্রাণপণে । মনিবকে সে উঠতে বলছে। 
পিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, নবাগত লোকগলোকে কিছ বলছে না। যেভাবেই হোক, তার 
ধারণা হয়েছে, লোকগুলো ওদের দুশমন নয়-_দোস্ত। 

আচ্ছন্ন চেতনার মাঝে জুরার মনের গভীরে চিন্তা জাগে, মৃত্যুদূতরা তাকে ?নয়ে 
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যাচ্ছে। বাসমাচিদের ওপর আর বদলা নেওয়া হলো না। মৃত্যুর পর এজন্যে তাকে 
সাজা পেতে হবে। 
ভাবতে ভাবতে আবার তার সংজ্ঞা লোপ পেল। 


জালাই গারশ্রেণীর অদূরে হু উশ্চতে পর্বত-ঘেরা এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকা । 
অনুর্ধর নেড়া পাহাড়-পর্বত। সবুজশ্যামল বাগবাগিচা, গাছপালার জঙ্গল বা লতা- 
গুল্মের ঝোপঝাড় কিছুই নেই। আছে শুধু এক কেজ্লা। হামলাকারী শন্রুর বিরুদ্ধে 
লড়াই করার জন্য কেঙ্লার দেওয়ালের গায়ে নানা ছোটবড় ফোকর। টিলা, পাথর, মাটি, 
কেল্লা-সব কিছুই হলদে পাঁশুটে রঙের। 
অনেক অবরোধ-আক্লমণ অগ্রাহ্য করে পুরনো মজবুত কেল্লাঁট দাঁড়য়ে আছে 
সূদীর্ঘকাল। কেল্লাব বুরুজের মাথায় খাট থেকে এক লালঝান্ডা উড়ছে। আঁবরাম 
ঝড়েব দাপটে সেটা এখন কয়েকটা লম্বা ফাল মান্র। জোরে বাতাস বইলে চাবুক মারার 
মতো শব্দ বের হয় সেগুলো থেকে। 

বৃবুজের মাথায় রাইফেল হাতে একজন সানী গুনগুন করে গান কবতে করতে 
পায়চার করছে। কজবে-র উপত্যকারক্ষী পার্টজান বাহনীর লোক সে। 

এ গান শুনে উপত্যকার যে কেউ বলতে পারে, গান করছে তাতার আখমেদ। 
পার্টজান বাহনীর সবচেয়ে আমদে রাঁসক লোক তাতার আখমেদ। তার অনেক 
তাতার গান আর কথা পামণীরে ছড়িয়ে পড়েছে। পার্টজান ও চাঝীরা তাকে ভালবাসে। 
অত্যন্ত তীক্ষম নজর আখমেদের। নিশানা দেখে কোন কিছ খুজে বের করায় তার 
দক্ষতা অসাধারণ। এজন্য কজুবে পযন্তি তাকে মথেম্ট খাঁতর করেন। 

হুকের মতো বাঁকা নাক আর রোগাটে পাতলা চেহারা আখমেদের_এক মৃূহূর্তও 
সাঁস্থর থাকতে পারে না। গানেব সঙ্গে পা ঠুকে সময়ের তাল দতে দিতে চারাঁদকে 
কড়া নঙ্জর রাখছে সে। অবশ্য নজর রাখার মতো নেইও িছু। সব 'দকেই সেই চেনা 
পর্বতিশ্রেণী, উপত্যকার উলটো দিকে কিবঘিজ গাঁয়ের সেই চেনা সব তাঁবু। 

সহসা উপত্যকার ওপর 'দয়ে দ্রুতশগামশ একটা ছায়া চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আখ- 
মেদের গান বন্ধ। আকাশের দিকে সে তাকালে । পর্বতের ওপর 'দয়ে শকুনের ঝাঁক 
উড়ছে । উত্তরের "গাঁরবর্মের ওপরে তারা পাক খাচ্ছে আর ছে মারছে । আর প্রাতি- 
বার ছোঁ মাবার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে কেল্লার দিকে । তার মানে, কোন লাশ 
ওদের নজরে পড়েছে, আর তা মাটিতে পড়ে নেই, তাকে বয়ে আনা হচ্ছে। তণক্ষ7 নজর 
রাখে আখমেদ। 

একটু পরেই একদল সশস্ন লোক বোরয়ে এল 'গারবর্ঘ থেকে । তাদের আগে 
আগে কালো রঙের এক তেজনী ঘোড়ায় আসছে কালোদাড়য়াল মুসা_ গত শীতে 
ইভাস্কোর সঙ্গে যে শিয়েছিল পামীরের িন-আরখার গাঁয়ে। নিক দুঃসাহসী 
পার্টজান 'হসাবে সে সর্বজনপাঁরাঁচত। 

একই ঘোড়ায় মূসার ঠিক পেছনে ঘোড়ার কোমরের ওপর বসে আছে আর এক- 
জন তরুণবয়স্ক পার্টজান জালল। পেছনের একটা ঘোড়ার লাগাম তার হাতে। 
ঘোড়াটার পিঠে জনের দুই পাশে দুটো দেহ বাঁধা । দিনের আগা থেকে দুটো রাই- 
ফেল ঝুলছে । তাদের পেছনে ঘোড়ার পিঠে আবো তিনজন পার্টিজান। আর যথেষ্ট 
পেছনে আসছে একটা কালো রঙের বিশালকায় কুকুর। 

ধোঁয়া বেরোবার ফোকরের ওপর ঝখকে পড়ে আখমেদ নীচে হাঁক ছাড়লে, _-কমরেড 
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সেনাপাঁত কজবে, মুসার বাহনী মারকান-স্‌ থেকে ফিরে আসছে । সঙ্গে এনেছে 
দুটো মানুষের দেহ আর একজোড়া রাইফেল। 

ঘোড়সওয়াররা কেল্লায় এসে পেপছলো । গম্ভীর ভারী গলায় মুসা আখমেদকে 
বললে, কমরেড সেনাপাঁতকে বলো, বাসমাঁচ চিরের লাশ আর একজন অজ্পবয়সণ 
আহত 'শকারীকে নিয়ে এসোছি। সে ম্যাচলক দিয়ে চিরকে মেরেছে। 'শিকারনর 
সম্বন্ধে কি করা হবে? 

খবরটা দিতেই কজুবে বোরয়ে এলেন ভেতর থেকে । কজুবে বয়সে প্রো, সাধারণ 
করাঁঘজের তুলনায় লম্বা। মুখের আদল গোল মতন। গায়ে লম্বা সরু আঁস্তনের 
কালো কোট । মাথায় শেয়াল-চামড়ার টুপ। পায়ে গোড়াঁলহীন নরম বুট জুতো । 
কোমবে ছ পাক জড়ানো কাপড়ের কিরাঘজ কোমরবন্ধ থেকে কাঠের খাপে মশার- 
পিস্তল ঝূলছে। 

চিরের মৃতদেহটা দেখে কজবে উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠলেন,__-শয়তান চিরটা শেষ- 
পযন্তি খতম হলো। আহত 'শকারীকে ডান্তাবেব কামবায় নিয়ে রাখ। ডান্তারকে 
ওর দিকে বিশেষ নজর দিতে বলবে। আখমেদ, তুমিই যাও। এখন পাহারা পাল-া- 
নোরও সময় হয়েছে৷ ্ 


জবা চোখ মেললে। চোখের ওপর ঘরের ছাদ॥। পাশে 'িতনজন লোক-_ ঝকে 
আছে তার ওপর। তাদের একজন চকচকে একটা লোহার রড দিয়ে তার ক্ষতস্থানে 
খোঁচা মারছে । ভয়ঙ্কর জবালা করছে জখমের জায়গাটা । 

বাসমাচি! গুহায় বাসমাচিরা আগুনের মতো গরম টকটকে লাল লোহা 'দয়ে 
তাদের মেরেছিল। আবার সেই বাসমাঁচ! আবার তারা আগুনের মতো গরম লোহার 
রড তার বুকে চেপে ধরছে! 

অসহ্য যন্ত্রণায় ও রাগে জরা ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠলো । হাত দুটো বাঁধা 
নেই। ডান্তারকে সে মাথায় ঘুষ মেরে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে পড়ালো খাট থেকে। 
পাশেই একজন পাঁটজান দাঁড়য়ে আছে। তাব বৃকে ঘুষ মেরে, দেয়ালের গায়ে যে 
রাইফেলটা ঠেস দেয়া রয়েছে, সেট্টা সে ছোঁ মেবে তুলে নিলে । কিন্তু ততক্ষণে তার 
দূর্বল দেহের শত্তি নিঃশোষত। দুই হি; থরথর করে কেপে উঠলো । রাইফেল হাতে 
সে লু্‌টিষে পডলো মেঝের ওপর। 

উচ্ছবাঁসত কণ্ঠে আখমেদ বললে,_কি ক্ষ্যাপা জোয়ান রে বাবা! 

জ:রাকে আবার খাটে শুইয়ে ব্যান্ডেজেব কাপড় 'দিয়ে তার হাত-পা খাটের সথ্গে 
ভাল করে বেধে দেওয়৷ হলো। জুরার জ্ঞান ফিরে এল বহক্ষণ পরে। ততক্ষণে ব্যান্ডেজ 
বাঁধা শেষ হয়ে গেছে। 

রাগে জরা দাঁতে দতি ঘষে,_ইতর বদমাশ বাসগাঁচ, তোরা জাহান্নামে যা! 

কিরঘিজ ভাষায় আখমেদ বললে._অকারণে কেন আমাদের গালাগাল করছো ? 
আমরা বাসমাচি নই পার্টজান। 

জুরা ফসে উঠলো, দুশমন না হবে তো আমায় বেধেছ কেন? 

_বাঁধন খুলে দিতে পার, যাঁদ হলপ করো যে, চুপচাপ ঠাণ্ডা হয়ে শুয়ে থাকবে। 
আমরা তোমার দোস্ত। 
এটি রর কালিনিলি হিরা হন রর ররর 
র। 
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ওর বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। খুলে তিনজনেই বোঁরয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার 
সময় ডান্তার বললেন, এখন ঘমোও। তোমার কুকুরটা ঘরে রইল। 

জুরা শুয়ে থাকে। বেশ উত্তোজত। 

পার্টজান!_ জোরে জোরে সে উচ্চারণ করে কথাটা । ইভাস্কোর কথা মনে পড়ে । 
শীতের সময় ইভাস্কোকে সে খুন করতে চেয়েছিল। এখন কি সে তার শোধ তুলবে ? 


পণ্ম পর্ব * 


দিনের পর রাত, রাতের পর দিন-_এমাঁন করে কত দিন কত রাত কেটে গেল, 
জরা জানে না। 

খুব সাঁঞান অবস্থার মধ্যে কেটেছে বেশ িকছু দন। শক-হয় ক-হয় অবস্থা 
যাচকে বলে যমে-মানুষে টানাটান। আশঙকা ও দুর্ভাবনায় দিন কেটেছে কজুবে, 
ডান্তার, আখমেদ প্রভৃতির। কিন্তু কী বিস্মযকর প্রাণশান্ত তবূণ 'শিকারীর ! একটু 
একট; করে তার অবস্থা মোড় নেয় ভালোব দিকে । ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসতে থাকে 
ক্ষতদ্থানগুলো | 

ঘম আর ঘম--পাঁড়ত অবসন্ন জুরা বোঁশর ভাগ সময় ঘ্দাময়েই কাটায়, এক 
খাওয়ার সময় ছাড়া । 

শেষে তার ঘুম একাদন পুরোপাঁর ভাঙলো । পূর্ণ জাগারত চোখে সে তাকালো । 
তার সামনে মাদুরের ওপর বেশ মোটা বেটে একজন লোক বসে আছে। জানালা 
য়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। দূর থেকে ভেসে আসছে লোকজনের কথ'বাত 
আর খোড়ার ডাক। 

বেটে লোকটার মূখে ক্ষীণ হাঁস 'ঝাঁলক ?দয়ে যায়। দরদী গলায় সে বললে, 
আমাব নাম শরফ। তুমি কে? 

শরফের ভালমানুষী চেহারা ও হাবভাবে জূরা অনেকটা আমবদ্ত বোধ করে। 
বলে,আম জ:রা। শিকারী । আরবাখ আমায় ঠাঁকযেছে। আমায় যখন তিনি জাদ্‌ ও 
ভেল্‌কি দেখাচ্ছিলেন, খাঁদা তখন আমায় গুলি করে। 

আরবাখ1-শবফ অবাক £ কি সে? 

-আরবাখ হলেন জন্তুজানোয়ারদের দেবতা । 

শরফ হেসে ফেললে, ধূর্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, পর্নত-এলাকায় বুঝি অনেক 
দেও-দেবতা আছে ? 

ওঃ, বহু !_জ;রার কণ্ঠে গভীর আন্তরিকতা ঃ সরেল, জিন, আলবেস্ট, জেস্টার- 
নাক, এমনি আরো কত অ'দছ সেখানে ! 

হাঁস গোপন করার জন্যে শরফ তাড়াতাড়ি বোরয়ে গেল ঘর থেকে । অবাক 
চোখে জরা তার গমনপথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। 

ক্ষণ পরেই শরফ ফিরে এল বেশ কয়েকজন অল্পবয়সী পাঁ্টজানকে নিয়ে । তার- 
পর শুরু হয় তার প্রশ্নের পর প্রম্ন। সানন্দে জুরা বলে যায় জিন, আলবেস্ট, সরেল 
ও জেস্টারনাক সম্বন্ধে। সে লক্ষ্যই করছে না যে,.তরুণ পার্টজানদের তখন হাঁসতে 
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ফেটে পড়ার মতো অবস্থা । শেষ পরন্তি শরফ আর সামলাতে না পেরে হাহা করে 
হেসে উঠলো । দলের প্রাণখোলা অ্রহাসির মধ্যে ডুবে গেল জুরার কণ্ঠস্বর 

সঙ্গে সঙ্গে জুরার গল্প থেমে গেল। ওরা তাহলে এতক্ষণ তাকে 'নয়ে ঠাট্া- 
বিদ্রুপ করছিল ! দূঃসহ রাগে সে জবলে উঠলো । হাতের কাছে ?ছল কাপ, পতলের 
রে, গরম চা ভরাতি কেটাল। তাই সে ছুড়তে শুরু করলো শরফ আর অন্য পার্টিজান- 
দেব লক্ষ্য করে। 

হাসতে হাসতে জড়াজাঁড় করতে করতে ছোকরার দল ঘর থেকে সরে পড়লো । 
হিংম্র রাগে জূরা ফঃসছে। ঘর ফাঁকা-_সবাই চলে গেছে। 

পরক্ষণে ঘরে ঢুকলো আখমেদ, জিজ্ঞেস করলো) _কি ব্যাপার £ এত হৈ-চৈ কেন ? 
জবাব নেই। জুরা ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। 

অন্য পার্টজানদের জেরা করে আখমেদ যা জানতে পারে, কজুবেকে গিষে বললে। 
কজুকে ডেকে পাঠালেন শরফকে। 

হাসতে হাসতে শরফ বললে, বুঝলেন কমরেড সেনাপাঁতি, অসুস্থ লোকটা অদ্ভূত 
ধরনের। দেও-দানো-ভীতে ওর অখণ্ড িশ্বাস। সেকি সব মজার গল্প! বলতে 
বলতে জুবার গল্প মনে পড়তেই সে হা-হা করে হাসতে শুরু করে। 

ভ্রু কৃ্চকে তশক্ষ দৃষ্টিতে কজুবে তাঁকয়ে আছেন শরফের 'দিকে। শেষে নীরস 
কণ্ঠে বললেন, তোমার অপবাধের সাজা একাদন সেণে আটক। 

কে-নঃ-শরফ ককিয়ে ওঠে। | 

_কত দিন হলো, তুমি নিজে দেও-দানো-ভূতে বিশ্বাস হাঁরিষেছ 2 একাঁদন সেলে 
আটক থেকে ভেবে দেখবে, একজন অসুস্থ আহত লোককে নয়ে গাট্রা-বিদ্রুপ করা 
ঠিক কি বেঠিক হয়েছে। যাও! 

কজ.বে গোরাকে ডেকে পাঠালেন। 

কেল্লার পাঁটিজানদেব মধ্যে যারা সবচেয়ে জনাপ্রয়, বাংলা তথা ভাবতবষেরি 
বিপ্লবী সন্তান গোরা তাদের অন্যতম । তেমাঁন মূষ্টিমেয় যে কজন এখানে সবরকম 
হাতিয়ার চালাতে ওস্তাদ ও পান্কা ঘোড়সওয়ার, গোরা তাদেরও একজন । 'কন্তু সবচেয়ে যা 
বড় কথা, যা কজ্‌বেকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে, তা হলো গোবার সততা ও তীক্ষ7 
ধীশান্ত এবং বিপ্লবের প্রাত তার অবিচল নিষ্ডা ও দায়ত্ববোধ। বাভন্ন ঘটনার মধ্য 
দিয়ে এ সবের বাস্তব প্রমাণ তিনি পেষেছেন বারবার । তাছাড়া স্বদেশে ও বিদেশে 
গোরা ঘুরেছে অনেক, বৈশ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডেব নানা 'বাঁচত্র আভজ্ঞতা ও আঁগ্নপরীক্ষার 
ভেতর 'দয়ে তাকে যেতে হয়েছে । তাই আখমেদের মতো এই ভারতীয় [াবপ্লবী ছেলে- 
টিও কজ্‌বের একান্ত প্রিয়পান্ন ও আস্থাভাজন। 

দরজা খুলে গোরা কামরায় ঢুকলো । নামের সঙ্গে তার গায়ের রঙের মল অনেক- 
খাঁন। তদুপ্পার পামীরের জলহাওয়ায় তা আরও বাদ্ধ পেয়েছে । দেহের গড়ন মোটা- 
মুট বাঁলচ্ঠ, সাধারণ বাঙালীর তুলনায় একটু বেশীই লম্বা। বকল্তু সহজেই বে 
কোঁশিষ্ট্য দৃন্টি আকর্ষণ করে, তা হলো তার নাক চোখ মুখের তীক্ষ্য ধারালো গড়ন 
আর বাঙালীসুলজ 'মচ্টত্ব। 

কজ5বে জুরা-শরফ সম্পর্কিত ঘটনাটা সংক্ষেপে তাকে জানালেন । গোরা অবশ্য আখ- 
মেদের কাছ থেকে একটু আগেই শুনেছে ব্যাপারটা । শুনে শরফেব এই অনুচিত 
ব্যবহারে দুঃখ বোধ করেছে । জুরাকে তার বলতে গেলে প্রথম থেকেই ভাল লেগোছিল। 
সাঁত্যকার জোয়ান বটে তরুণ শকারাঁটি। তেমান বন্দুকেও তাব লক্ষ্যভেদ অন্্রান্ত। 
সাংঘাঁতক ডাকাত চিরকে যে অতি সেকেলে ম্যাচলক বন্দুক দিয়ে অনায়াসে গুলি 
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করে মারতে পারে, তাকে হাজারবার সেলাম জানানো কর্তব্য । জুরার পারিচয় তারা এখনও 
অবশ্য কিছুই জানে না। কে সে, কোথা থেকে এসেছে, বাসমাঁচদের সঙ্গে কেন তার 
াবরোধ-সে সবই অজ্াত। তব্‌ কেন জান, গোরার দৃঢ় ধারণা হয়েছে, পামীরের এই 
তরুণ [শিকারণীট আঁশাক্ষিত, বেপরোয়া ও একগুয়ে হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে কোন 
খাদ বা ভেজাল নেই__পুরোপার খাঁটি সোনা? তাই তার সঙ্গে শরফের এই ব্যবহারে 
সে স্বভাবতঃই মনঃক্ষু্ হয়েছে। এ ব্যাপারে আখমেদও তার সঙ্গে একমত । 

তাই কজুবে যখন জুরার তদ্বির-তদারব, ও দেখাশোনার ভার তার ওপর ন্যস্ত 
করতে চাইলেন, তখন সে সানন্দে গ্রহণ করলো সে দায়িত্ব। 

সম্ধ্যায জুরার জন্যে খাবাব এনে গোঝা দেখে, সে ঘুমুচ্ছে। তাকে সে জাগানোর 
চেল্টা কবে। কিন্তু ঘূমের ভান করে জরা পড়ে রইল । দুঃসহ রাগে ও মানাঁসক যন্ত্রণায় 
সে ছটফট করছে। তাব পৌরুষ ও আত্মান্ভমান আজ আহত, এই লজ্জায় কাউকে সে 
মূখ দেখাতে পারছে না। 

গাব তিক বুঝতে পাবে না ব্যাপারটা । তবে অপাঁরাঁচিত 1শকারী?ট যে চটে আছে, 
তা মগ্চ করতে পারে। ধীব পাষে সে ঘর থেকে বোঁরয়ে এল। এখন ক করা যায়, 
অন্পকানে বাবান্দায় দাঁড়িযে সে ভাবছে, এমন সময় মদদ একটা শব্দ কানে যেতে 
সে ঘরের ভেতর উপক মারলে । যা দেখলে, তাতে না হেঁসে পারা যায় না। বিচিত্র দশ্য। 
[শকাবীট উঠে বসে গোগ্রাসে খেষে নিচ্ছে মাংসটা। চোখে তার চকিত দৃন্টি। খাও- 
য়াটা কেউ দেখে ফেলতে পারে, সেই ভয়ে সে যে সন্বস্ত, তা বুঝতে অস্াবধে হয় না। 

আড়ালে দাঁড়য়ে গোরা দেখে সমস্ত ব্যাপারটা । অসংস্কৃত সহজসরল পাহাড়ী 
মানূষাঁটব প্রাতি মন তার মমতা ও সমবেদনায় ভবে ওঠে। 

দন যায । জবা প্রচুর ঘুমুচ্ছে, আর' সেবে উঠছে খুন তাড়াতাঁড়॥ এখন সে থরের 
মধ্যে পায়চণর করতে পারে । চারদিকে নতুন লোকজন, জন্তু-জানোয়ার, নতুন সব কিছ 
--আজব এ দুনিয়ার বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে তার এই প্রথম পারিচয়। যতই সে দেখে, 
বস্ময় ভার ততই বাড়তে থাকে । তেমান শঙ্কাও বোধ করে। 'কন্তু নিজের আত্ম- 
সম্মান ও পৌরু্ষ সম্বন্ধে এত সজাগ যে, অন্যের সাহায্য ছাড়াই সব িছুর অর্থ 
ধোঝাব চেষ্টা করে। 

গোবা তাকে খুবই খাঁতর-যত্ব করে। ফলে কিছু কালের মধ্যেই তার কাছে 
জূরার সংকোচভাব কেটে গেল। 

জুরা সম্বন্ধে পার্টিজানরা তখনো কিছ জানে না। জরা কিন্তু জানালার পাশে 
ঘণ্টার পব ঘণ্টা আড়ালে ল্াকয়ে থেকে শুধু প্রত্যেক পার্টজানের নাম জেনেছে তাই 
নয়, তাদের ঘোডাগুলোর নাম পর্যন্ত জেনে ফেলেছে । মুসাকে সে প্রথমে দৈখেই 
চিনোছিল, কল্তু প্রাতিহংসাব কথা ভেবে তাকে সর্বতোভাবে এাঁড়য়ে চলে। অবশ্য 
তাকেই শুধু নয়, সব পার্টজানকেই সে এাঁড়য়ে চলে-_এমন কি কজ্‌বেকেও। 

তারপব একদিন কজুবের সঙ্গে তার পাঁরচয় হলো। কজ্‌বে তাকে নিজের কাম- 
রায় ডেকে নিয়ে গেলেন। কামরার দেয়ালে অনেক রাইফেল টাঙানো রয়েছে। ছাদ 
থেকেও রাইফেল্‌ ঝলছে। জরা আড়চোখে সোঁদকে তাকায়। 

কজবে তার নামধাম পরিচয় জিজ্ধেস করতে জুরা নিজের নাম বললে, বললে 
গাঁয়ের নাম। 

[মন-আরখার! সেটা কোথায় ?-কজুবে জিজ্ঞেস করেন। 

জুরা হাত নেড়ে পুব দিক দৌঁখয়ে বললে, সৌকসাইয়ের উত্তরে 


১৪০ দূরল্ত ঈগল 


ব্যাগ থেকে একখানা ম্যাপ বের করে কজুবে বহুক্ষণ খুর্ঁটয়ে খুপটয়ে দেখলেন, 
শেষে বললেন, কই, ও নামের কোন গ্রাম তো নেই। 

জুরার চেখমূুখ লাল হয়ে উঠলো। তার কপালের শিরা ফুলে ওঠে ॥ ভয়ঙকর 
চোখে সে তাকালো কজ:বের দিকে। 

আরে, হলো ফি ? চটছো কেন ?_-কজুবে বললেন £ আমার নাম কজহবে। বাসমাচি- 
দের সঙ্গে আম লড়াই করছি। তুমিও লড়াই করছো তাদের সঙ্চে। চির নামে আতি- 
ধূর্ত মহাদুরজন এক ডাকাতকে খতম করেছ। তার মানে, খাঁট মরদ তুমি। তোমায় 
আম একটা রাইফেল দেব, ঘোড়াও দেব। আমার ফৌজে তুমিও একজন পার্টিজান 
হবে। কেমন, রাজী আছ তো? 

ভ্রকৃটি করে জরা বললেঃ-তাগাই ডাকাত জয়নাবকে আমার কাছ থেকে কেড়ে 
নিয়ে গেছে। তাকে আম খুন করবো । আগুনের মতো গরম টকটকে লোহা 'দয়ে 
খাঁদা আমায় সে'কা দিয়েছে । তাকেও আমি খুন করবো । 

ঠিক ঠিক! খাসা বাং!_আবেগের সঙ্গে কজুবে বললেন। তাবপরেই তান 
আর্দালকে হুকুম করলেন পোলাউ আর কোঁমিশ 'নয়ে আসতে, আর বললেন গোরাকে 
খবর দিতে । 

আশের কথার জের টেনে অপেক্ষাকৃত শান্তকন্ঠে জুরা বললে, কিন্তু মিন-আরখার 
বলে গ্রাম আছে। দারাউত-কুরঘান থেকে পার্টিজানরা আমাদের গাঁয়ে গেছলো। 
আমার ম্যাচলকটা তারা কেড়ে নিয়ে গেছে। 

কজ্‌বে অবাক হন। বললেন, ইভাস্কো বলেই মনে হচ্ছে। 

_বলতে পারবো না। তবে তার সঙ্গে একজন কিরাঁঘজ ছিল। সে হলো আপনা- 
দের এ মুসা। 

আলবং! সে ইভাস্কো না হয়ে যায় না!_কজবে জোর 'দয়ে বললেন £ এবার 
মনে পড়েছে। ,তাহলে তুঁমই ওদের খুন করতে চেয়ৌছলে, দি বলো? ওহে কে 
আছ, মুসাকে একবার আসতে বলো । 

ঠিক খুন করতে চাইীনি, তাদের রাইফেল নিতে চেয়োছলাম।-সহজ সরল কণ্ঠে 
জুরা বললে 

কজবে বললেন, বদমাশ রাসমাচি চিরকে তুমি মেরেছ, তাই তার রাইফেলটা তুমিই 
পাবে, বুঝলে 2 

দেয়ালে যেখানে রাইফেলগলো ঝুলছে, সোঁদকে দেখিয়ে তিনি আবার বললেন,_এঁ 
দেখ, সেটা ওখানে । বাঁটে চিহ্ন দেওয়া। তাগাইকে তুমি খতম করতে চাও, খুবই চমং- 
কার কথা । কিন্তু মনে রেখ, 'আগাই একজন বড় মাতব্বর। ভারী বিপজ্জনক ব্যান্ত। আর 
খাঁদা হলো তার ডান হাত। 

মুসা, গোরা ও সেই সঙ্গে আরো কয়েকজন পার্টজান ঘরে ঢুকলো । তাদের মধ্যে 
আখমেদ অন্যতম । কজুবে মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন, _মিন-আরখারের পুরনো দোস্তকে 
চিনতে পার হে? 

মৃদু হেসে মুসা বললে, হ্যাঁ, 'চিনি। 

কজুবে বললেন) বুঝলে জরা, আমরা হলাম লাল পার্টিজান। জাঁমদার-বড়লোক- 
দের কাছ থেকে আমরা আতরিস্ত ঘোড়া, গরু, ছাগল, ভেডা, উট, বাইফেল , জামজমা, 
ধনদৌলত কেড়ে নেই, 'বাল কারি গাঁরবদের মধ্যে। তুমিও গাব, তাই আমাদের 
তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। 


কিন্তু আপাঁন নিজেই ি জাঁমদার নন ?_দুম্‌ করে জরা হঠাৎ বলে বসে। 
দ্বিতশয় খণ্ড ১৪১ 


ও একটা আস্ত হাবা খ্যাপা !_-রাগত কণ্ঠে মুসা' বললে। 

গোরা হেসে ফেলে। হাসতে থাকে অন্য পার্টিজানরাও। 

জূরা তাকালে গোরার দিকে । চোখে তার ভ্রুকুটি। 

হাসতে হাসতে গোরা বললে,_ওভাবে তাকাচ্ছ কেন 2 

তুমিই বা হাসছো কেন? তুম না আমার দোস্ত! মুসাই বা আমাকে ও কথা 
কেন বললে ?_-জুরার কণ্ঠে রোষ ও বিভ্রান্তি দুই-ই ফন্টে উঠেছে । 

মূচাঁক হেসে কৌতুকতরল কণ্ঠে কজুনে বললেন,_ঠিক কথাই বলেছ, জ:রা। 
দোস্ত কখনো দোস্তকে বে-ইজ্জং করতে পারে না। বেশ, বেশ। জরা ও গোরা, নামেও 
কেমন মিল দেখেছ ? যাক গে যা বলছিলাম্- আমি যে জামদার, এটা কেন তোমার মনে 
হলো, জরা? 

সঙ্গে সঙ্গে জুরা জবাব দেয়,_-আপনার কত ঘোড়া, ভেড়া, বলদ' আমি দেখেছি। 
ভ্া ছাড়া-_ 

দেযালে যে রাইফেলগুলো ঝূলছে, সোঁদকে দেখিয়ে সে বললে, অত রাইফেল 
আপনার । ও থেকেও বোঝা যায়, কি রকম বড়লোক আপাঁন। 

পার্টজানবা আবার হো-হো করে হেসে উঠলো। 

জরার চোখমুখ আবার লাল হয়ে উঠছে দেখে কজবে বাধা দিলেন। বললেন,_আহা, 
চটছো কেন? তুমি তো ভারী রগচটা দেখাঁছ। কথায় কথায় অত চটলে কি চলে? ওরা 
“ক তোমার দুশমন নাক ? তুম না জেনে এমন সব কথা বলছো, যার জন্যে ওরা হাসছে। 
পরে তুমিও সেটা বুঝতে পারবে । এখন শোন, এই যে সব কিছু দেখছো; এর 
কোনটাই আমার একার নয়, সব কিছুই সর্বসাধারণের বা আমাদের সম্পান্ত॥ এ যে 
সব রাইফেল দেখছো, ওগুলো বাসমাচিদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে । ওর একটাও 
'মামার একার নয়, আমাদের সকলের । সবই প্রজাতন্ত্রের সম্পান্ত। 

জ;রার চোঁখে বিহবল িমূঢ দৃষ্ট। ভ্রু কপালে উঠে গেছে। 

কজ,বে তাব অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, প্রজাতন্ম কাকে বলে বোধহয় বুঝাতে 
পারছো না। খেটে-খাওয়া মানুষেবা যখন একত্র মিলত হযে নিজেদের ভেতর থেকে, 
যারা সবচেয়ে বুদ্ধিমান, পুরনো, বিশ্বাসী ও কর্মঠ, তাদের নেতা 'হাসেবে পছন্দ' ও 
বাছাই কবে নেষ, এবং এইসব নেতাদের ভেতব 'যাঁন আবার সবচেয়ে পূরনো ও সবাঁদক 
থেকে সবার ওপরে, তাঁকে নির্বাচন করে সবপ্রধান নেতা হিসেবে, আর িিজেরাই নিজে- 
দের জন্য আইনকানুন তৈরি করে, তখন তাকে বলে প্রজাতন্ন। যারা খেটে খায়, তাদের 
সর্বপ্রকার ন্যাষা স্বার্থ রক্ষা ও সুখস্বিধা বাঁদ্ধ করাই প্রজাতন্বের কাজ। বুঝতে 
পারছো ? 

রাত্রের খানাঁপনা «ণষ হতে হতে জুরার মন থেকে সন্দেহ ও অস্বাস্ত দূর হয়ে 
যায়। পার্টজানরা সবাই কজুবের কামরায় জড়ো হয়েছে। তাদের দেখিয়ে কলুবে 
বলেন, এরা প্রত্যেকেই বীর, বিশ্বাসী বলশোভিক, সাহসী নিভীক। বন্ধুকে এরা 
কখনো ত্যাগ কবে না। তোমার দোস্ত এ যে গোরাকে দেখছো, ও এসেছে সুদূর ভারত- 
বর্ধ থেকে, আরাম ও সুখেব ঘব ছেড়ে দুর্গম পথে পাড় জমিয়েছে। তোমাকেও এদের 
মতো হতে হবে। 

সবাই বিদায় নিলে গোরা ও আখমেদকে কজ্‌বে বললেন; ছেলোট একেবারেই 
বুনো, যাকে বলে দরদ্রান্ত বুনো ঘোডা। িল্তু মন ওর আয়নার মতো স্বচ্ছ, কোন্‌ 
ঘোরপ্যচি নেই। ধৈর্য ধরে তোমরা ওকে শাখয়ে পাঁড়য়ে নাও। 

গোরা ও আখমেদ মাথা নাড়লে। 


১৪২ দুরন্ত ঈগল 


িন্তু সেই রান্রেই ঘটলো এক গ্যর্তর ঘটনা ॥ রাত গভশীর। সবাই ঘুমিয়ে আছে। 
হঠাৎ হৈ-চৈ চেশ্চামোচতে কজুবের ঘুম ভেঙে গেল । রিভলবার হাতে তান দৌড়লেন 
উঠোনের দিকে। 

1ক ব্যাপার 2 এত গোলমাল কি জন্যে 2-তনি হাঁক ছাড়লেন সান্নীকে উদ্দেশ 
করে? কিন্তু বুরূজের মাথায় সাড়া দেবার কেউ নেই। শরফ ছিল পাহারায়, তাকে 
পাওয়া গেল নীচেয়__নিজের কোমরবন্ধ 'দয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে গড়াগাঁড় 
দিচ্ছে সে। 

গোঙাতে গোঙাতে শরফ বললে,_জুরা এসোছল, হাতের রাইফেলটা তাকে দেবার 
জন্য সে আমায় হুকুম করে। কিন্তু আম রাজী না হওয়ায় ধস্তাধাঁস্ত হয় তার 
গায়ে ভালুকের মতো' জোর । আমার হাত ভেঙে 'দিয়ে সে রাইফেল নয়ে পাঁলয়েছে .... 

কজুবে তার বাঁধন খুলে "দিয়ে রভলবারের ফাঁকা আওয়াজ করতেই, পাঁটজানরা 
রাইফেলের ঘোড়া তুলতে তুলতে যে যার ঘর থেকে ছুটে বোরয়ে এল । 

কজুুবের নির্দেশ একদল ঘোড়ার ীপঠে তখাাীন বোরয়ে পড়লো জ:রার খোঁজে 
'ঢাকে পাকড়াও করতে । 

কজ.বের 'তারাক্ষ মেজাজ । গোরা আসতেই বললেন, আমরা ভুল করোছ। জ.রাকে 
সুস্থ করা মোটেই ঠিক হয়ান। রান্রে সে শরফকে নিরস্ঘ করে তার হাত ভেঙে +দয়ে 
রাইফেল নিয়ে পাঁলয়েছে। 

জুবা রাইফেল বিয়ে পালাবে, গোরার কাছে 'এটা কম্পনারও অতাঁত। কিন্তু 
ঘটনাটাকেও তো সে অস্বীকার করতে পারছে না। বিবষগ্ন বিহ্বল চোখে সে নীরবে 
তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের দকে। 

ক্ষণ পরে ডান্তার এসে হাঁজর। কজ:বের কথা শুনে তিনি মাথা নাড়লেন, না, 
তা তো নয়। জরা তো নিজের কামরায় ঘাঁময়ে আছে। 

আঁ! সে আবার কি? কজুবে আবার দৌড়লেন। জন্রার কামরার দরজা খুলে 
চোঁকাঠে পা দিযেই তান দাঁড়য়ে পড়লেন হতভম্বের মতো। একটা রাইফেলের ওপর 
মাথা রেখে জরা নশ্চন্তে ঘুমুচ্ছে। 

তাকে ঘম থেকে টেনে তুলে র্ুদ্ধকণ্ঠে কজুবে জিজ্ঞেস করলেন, রাতে এসব 
হুজ্জত-হাঙ্গামার মানে কি? রাইফেল নিয়েছ কেনঃ শরফকেই বা বাঁধলে কেন? 

মাদুরের ওপর উঠে বসে জরা কয়েক মূহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে ॥ তারপর 
ন্ললেঃ আপাঁনই তো বলোছিলেন, চরের রাইকফেলটা এখন থেকে আমার । সন্ধ্যার 
সময় তখন ওটা নেই নি. ভেবোছলাম কাল সকালে নেব। কল্তু রাতে আর সবুর 
সইল না, তাই ওটা নেবার জন্যে আপনার' কামরার দিকে গেলাম। বুরুজের মাথা 
থেকে সান্লী হাক ছাড়লে, কে যায় 2 আমি ওপরে উঠে গেলাম । দৌঁখ, আমার রাই- 
ফেলটা তার হাতে । বললাম, ওটা আমার রাইফেল, আমায় দাও। সে' দিলে না। তাই 
ওটা নিষে নিয়েছি. ... 

_কিন্তু ওর হাতের হাড় সরালে কেন, হাতটাই বা ভেঙে দিলে কেন ? 

হাত ভেঙে দিয়েছি! জরা যেন আর্তনাদ করে উঠলো' £ না তো! আম শুধু 
শর্ত করে হাতটা চেপে ধরোছিলাম। 

কজহবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, শোন, আমরা সবাই এখানকার 
প্রাতাট 'জানসের মালিক। তুমিও তাই। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কম। সাল্লশকে রাইফেল 
দেওয়া হয়েছে পাহারা দেবার জন্যে। সে জানতো না যে, ওটা তোমার রাইফেল। 
আর ত৷ জানতে হবে, এমন কোন কথাও নেই। 


চি 


1দ্বত”য় খণ্ড ১৪৩ 


বলতে বলতে কজুবের মেজাজ আবার গরম হয়ে উঠলো । তান রাগে ফেটে পড়- 
লেন __আমায় জিজ্ঞেস করা তোমার উচিত ছিল। এরকম বে-আইনাঁ কাজ করা তোমার 
উাঁচত হয় নি। বে-আইনী কাজ যারা করে, তাদের আমরা গাজা দেই। বে-আইনী কোন 
কাজ দেখলে দোষীঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবে । বুঝতে পারছো, হতভাগা বুনো 
কোথাকার ! 

বুঝেছি! জুরা বলে। 

-িিজের রাইফেল কাউকে দেবে না। বুলেট খরচের দিকে সতর্ক থাকবে । মনে 
রেখ, আমাদের বুলেট কম। 

কঠোর কণ্ঠ কজ্‌বের। এত কঠোর শ্য, জরা আপনা থেকেই সসম্দ্রমে মাদুরের 
ওপর উঠে দাঁড়ালে। 

1নজের কামরায় ফিরে কজুবে গোরা ও আখমেদকে ডেকে পাঠালেন, বললেন; যাই 
, ঘটুক না কেন, আমার হুকুম ছাড়া তরুণ শিকারী জুরার ওপর যেন কোন জহলুম- 
অত্যাচার না হয়। 


পণ্ম পর্ব ৩০ 


এ ঘটনার পর বেশ কিছ দিন কেটে গেছে। মুহূর্তের জন্যও জরা রাইফেল হাত- 
ছাড়া করে না-এমন কি খাওয়ার সময়ও সেটা তার হাঁটুর ওপর থাকে। টিলা পাথর 
পাঁখর দিকে সে যখন-তখন বাইফেল তাক কবে, কিন্তু গুল ছোড়ে না। পর্ণত-রাজ্যের 
অভ্যন্তরে সে মানুষ, প্রাতিট গুঁলর কদর সেখানে অপাঁরসীম। তাই অনর্থক গাল 
খরচ করার কথা সে ভাবতেও পারে না। 

শরফ জুরাকে ভয় করে। না, শুধু ভয় নয়, জুরার বিরদ্ধে সকলের মন 'বাঁষয়ে 
দেবার তার চেষ্টারও অন্ত নেই। 1িতিলকে তাল করে নানারকম কুৎসা সে তোর করে। 
প্রবীণ পাটি“জানরা তার এসব রটনায় কান না দিলেও, যারা বাহনশতে নতন ভার্ত 
হয়েছে, সেই সব তরুণ রংরুটদের ওপর তার প্রভাব পড়ে। জরা সম্পর্কে তাদের মনে 
দেখা দেয় সন্দেহ ও 1বদ্বেষ। 

জরা কিন্তু ওদের এই হাবভাব ধরে নিয়েছে যে, ওরা তাকে ছোট মনে করে বলেই 
এভাবে এাঁড়য়ে চলে। এ জাতীয অপমান হজম করা তার পক্ষে কঠিন॥ সে মনে মনে 
ফোঁসে আর সুযোগে বর প্রতীক্ষায় থাকে । আর বোশর ভাগ সময় ঘোরে কজ্‌বের পিছ 
পপছু, আর নয়তো গোরা বা আখমেদের সঙ্গে। 

কজুবে সোদন কেল্লার উঠোনে উপাঁস্থত, এমন সময় অল্পবয়সী দুজন পার্ট- 
জানকে জরা ঘাড়ে ধরে সেখানে নিয়ে এল। পাঁটজানদের সে ধাক্কা মেরে কজুবের 
পায়ের কাছে ফেলে দতেই, তিনি রেগে উঠলেন,_এ কী! কি এ? 

জুবা বললে,-এই হতভাগা নীবেট গাধা দুটো পাথর তাক করে গুলি ছুড়ছিল। 
বাসমাচিদের "চয়েও এরা পাজী। আপাঁন বলেছেন, বিশেষ নজর রেখ যাতে অনর্থক 
বুলেট খবচ না হয়, একটা বুলেট মানে একটা ডাকাত? তাছাড়া বলেছেন, দোষণর 
গায়ে নিজে কখনো হাত দিও না, তাদের আমার কাছে ধরে নিয়ে আসবে । তাই ওদের 
নয়ে এসেছি। 


১৪৪ দূরষ্ত ঈগল 


কঙ্জুবে তীক্ষতর সন্ধানী চোখে তাকালেন জুরার দিকে ॥ দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা উ“চ, 
করে সে দাঁড়য়ে আছে। কজুবে বললেন, আচ্ছা জরা, তুম যখন ছোট ছিলে, তখন কি 
পাথর ছদড়ে পাঁখি মারতে শিখোঁছিলে 2 

হ্যাঁ। 

আযাঁ!_-কজুবের গলা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বোরয়ে এল শব্দটা । জুরার এ 
উত্তরের জন্য 'তান প্রস্তৃত ছিলেন না। বিদ্ময়ভরা কণ্ঠে তান আবার জিজ্ঞেস কর- 
লেন,_তুমি ি বলতে চাও, পাথর ছদড়ে তুমি হাতের টিপ 'ঠিক করোছিলে? 

এতে অবাক হবার কি আছে, জরা ভেবে পায় না। ঘাড় নেড়ে সহজ গলায় 
বললে, হ্যাঁ । 

ইীতমধ্যে গোরা এসে উপাঁস্থত। ঘটনাটা শুনে সে পাঁটজানদের দোঁখয়ে বললে, 
_একন্তু জরা, এরা তো ?শকারী নয়, এরা মেষপালক। আগে এরা কখনো বন্দ্‌ক 
ছোড়ে নি, বুঝলে । 

কয়েক মূহূর্তের জন্যে কজুবে নর্বাক হয়ে গেছলেন। জুরার কথায় ষে কোন 
অত্যান্ত নেই, তাতে তান 'নঃসন্দেহ। কাজেই কী যে বলবেন, ভেবে পাচ্ছলেন না। 
গোরার কথায় তান যেন খেই 'ফিরে পেলেন, জোরে ঘাড় নেড়ে বললেন, ঠিক, 'ঠিক। 

জুরা বুঝতে পারে, আবার সে একট। ভূল করেছে। ীনজের ওপর সে চটে উঠলো । 
উত্তেজত কন্ঠে বললে, শিকারে গিয়ে আমি কিন্তু এক-একটা বুলেটে দুটো করে 
ছাগল মাঁর। আর এরা কিনা এক মিনিটেই পাঁচটা কৃর্তজ নস্ট করলো! 

ক্লুদ্ধ পার্টিজানরা ফু'সে ওঠে বটে! মারুক তো! ছয় শো হাত দূরের একখানা 
পাথরে ও গ্রীল মেরে দেখাক তো! বুঝবো ওর কেরামাঁত' 

দূরে পর্বতের গায়ে একখানা সাদা পাথর রোদে ঝকমক করছে । সেটা' দৌখিয়ে কজ.বে 
বললেন,_ওরা ঠিকই বলেছে? পার তুমি এ পাথরখান!য় গুঁল লাগাতে ? 

চ্যালেঞ্জের ভঞ্গতে পার্টজানরা জুরার দিকে তাকালে। জুরা রাইফেলটা কাঁধের 
ওপর ফেলেই গ্রীল ছুড়লো। ধুলো উড়লো পাথবখানা থেকে, সেটা গ*ুড়ে গপুড়ো 
হয়ে গেছে। 

শাবাশ ! শাবাশ!__বলতে বলতে কজুবে একটা ঈগল দোঁখয়ে দিলেন । আকাশে 
বহু: উশ্চুতে ঈগলটা উড়ছে। 

জুরা আবার গাল ছুড়লো। ইঈগলটা সামনের দিকে ছুট দিয়েই একটা পাক 
খেল। তার পরেই পড়তে শুরু করলো নীচের দিকে । একটা' ডানা সে ঝাপ্টাচ্ছে। অন্য 
ডানাটা গুলিতে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে। 

তাচ্ছিল্যের চোখে জরা তাকায় নতুন পার্টজানদের দিকে । পার্টিজানরা হতভম্ব। 
দুনিয়ার বিস্ময় তাদের চোখে। 

পার্টজানদের আবার গ্দাল ছুড়তে হুকুম দিয়ে কজুবে জূরাকে 'নিয়ে স্থান ত্যাগ 
করলেন। চিন্তান্বিত তিনি। বললেন- বুনো বেয়ড়া তূমি। কি করে যে তোমায়, 
ফৌজে নেব, বুঝতে পারাছ নে। আমায় ভাবতে হবে। 

ভাবুন।-বেকুবের মতো জরা বলে ফেলে কথাটা । 

ঘটনাটা গোরাকে নির্বাক করে দিয়েছে ॥ নিজে সে ওস্তাদ লক্ষ্যভেদণ। কিন্তু আজ- 
কের এ ঘটনাটা যে আঁচন্তনীয়! অথচ তা নিয়ে জুরার কোন দণ্ভ-গর্ব নেই, মাথা- 
বাথাও নেই। শিশু-সুলভ সারল্যের সে এক প্রাতমৃর্তি যেন_ বয়স্ক এক শিশু বলা 
বায়। কাজেই অপাঁরসীম স্নেহ-মমতা-ভালবাসায় গেরার মন ভর ওঠে জুরার জন্যে । 
নিন্দামন্দ-কূৎসা ও কুটিল বড়যন্মের জালে জুরা যাতে জাড়য়ে পড়তে না পারে, তার 


দ্বিতশয় খন্ড 
ঈগল ১০ [7] 


১৪৫ 


সঙ্কজ্প আরো জোরালো হয় তার মনে' এ কাজে, সে; জানে, আখমেদেরও পূর্ণ সহ- 
যোগিতআ পাওয়া ষাবে। 

জুরা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ঘা শুকিয়ে গেছে, জবরের ঝামেলাও আন্র নেই। 
[কিন্তু গোরা ও আখমেদের শত চেষ্টা সত্তেও কজৃবেকে তার জন্যে প্রায় রোজই একটা- 
না-একটা নতুন ঝামেলা পোহাতে হয়। জুরার কৌতূহলের অন্ত নেই; প্রশ্নেরও শেষ 
নেই। নিত্য নতুন ফ্যাসাদ বাধে সেজন্যেও। 

জৃরার ঘনিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশী দলের িনজনের সঙ্গে কজবে, গোরা ও আখ- 
মেদ। অন্যদের সঙ্গেও তার অসদ্ভাব নেই- একমান্র শরফ ছাড়া । জুরাকে শরফ সব 
সময় এঁড়য়ে চলে, তাকে বেইজ্জৎ করার মতলব যেন তাকে পেয়ে বসেছে। 

গোরা ও আখমেদের জীবন আঁভজ্ঞতায় সমৃদ্ধ_াবাচত্র বহুধাঁবস্তৃত। তারা ঘুরেছে 
অনেক, দেখেছে অনেক, শুনেছেও অনেক। শুধু তাই নয়, আখমেদ' ওস্তাদ কারিগর । 
গোরা তার সুযোগ্য শাগরেদ। 

বর্তমানে বৌশর ভাগ সময় জুরা কাটায় আখমেদের কামারশালায়। সেখানে 
ভাঙা বন্দুক মেরামত করতে করতে বা ছোরাছুি বানাতে বানাতে গোরা ও আখমেদ 
জুরাকে বলে আজব কত ঘটনা । তাদের কাছ থেকে জরা সেই প্রথম শোনে তাস- 
খন্দ নগরীর আর সুদূর ভারতবর্ষের ?দল্লী, কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি মহানগরীর 
জীবনষাবা, সেখানকার দালান-কোঠা, কল-কারখানার কথা । শোনে আমদরিয়ায় আর 
গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা ইত্যাদি নদীতে ও সাগরে সাগরে ভাসমান চলন্ত বিরাট বিরাট 
কৃঠাঁরর মতো স্টীমার-জাহাজ, আকাশে উদ্ডীন প্রকাণ্ড শকুনের মতো এরোপ্লেন, 
িনেমা-ীথয়েটার, বশালকায় লোহার গিরাঁগাঁটর মতো রেলগাঁড় ইত্যাদর কাঁহনী। 

সেই সঙ্গে আখমেদ বলে, জাঁমদাররা কেমন করে চাষীদের জল চুর করতো, 
তাদের ওপর কি রকম নির্যাতন চ্ালাতো, আঁমরদের শাসনে কী নদার্ণ দঃঃখ- 
দ্বারদ্যের মধ্যে সাধারণ মানুষদের জীবন কাটাতো। আর গোরা শোনায়, কিভাবে ইং- 
রেজরা তার দেশ আঁধকার করে রয়েছে এবং কি জাতীয় অমানুষিক শোষণ ও 'নর্যা- 
তন চালাচ্ছে সেখানে । 'বপ্লবীরা সেখানে কিভাবে হাসতে হাসতে দেশের মূন্তির জন্য 
প্রাণ দেয়, তা-ও সে জানাতে ভোলে না। 

গোরা ও আখমেদকে কাজে সাহায্য করতে করতে প্রচণ্ড কৌতূহল ও বিস্ময়ে জুরা 
শোনে এসব কথা । জীবনে এই প্রথম সে শুনলো এমন অনেক 'বাচত্র নতুন ঘটনা, যা 
সে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। এ যেন আভনব এক আধূঁনক যুগের রূপ- 
কথা । ওদের কাছ থেকে সে' এই প্রথম বুঝতে পারলো, দেও-দানো-ভূতপ্রেত বলে 'িছু 
নেই, সৌকসাইয়ের উঞ্জানে উৎসের কাছে সে যে জাদু দেখেছিল, তা মরীচিকা ছাড়া 
কিছু নয়। মরুভূমিতে এটা প্রায়ই ঘটে। মরুভূমির ব্যাপারটা অনুমান করতেও তাকে 
ঘথেজ্ট বেগ পেতে হয়- যখন সে শুনলো, মরুভূমি এমন একটা সৃবিস্তীর্ণ অত্যল্ত 
গরম এলাকা যেখানে দশ দিন ঘোড়ার পিঠে চলেও এক ফোঁটা জল মিলবে না, সর্বত্র 
শুধু বালি আর পাথর। যাই হোক ও ব্যাপারটা সে শেষ পর্যন্ত কিছুটা আন্দাজে 
বুঝে নেয়। 

আখমেদ ও গোরার সহযোগিতায় সে' এখন একজন ভাল ঘোড়সওয়ারও বটে। 

কজ.বে সোঁদন ভোরবেলা বাইরে বৌরয়ে গেলেন কয়েক দিনের জন্যে। আর দক্ষি- 
গণের লম্বা সফর সেরে সেদিনই কেল্লায় ফিরলো কাঁজংজ্‌্কি। ফৌজে কজুবের পরেই 
কঁজিংজ কর স্থান। কেল্লার সব খবর তাকে দেওয়া হলো, বিশেষ করে দেওয়া হলো 
সৌকসাই অণ্চল থেকে আগত 'শিকারণ জুরার খবর 1 


৯৪৬ দূরল্ত ঈগল 


সঙ্গে সঙ্গে কাঁজং্জ-কি জুরা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলো । পামীরের সুদূর 
অভ্যন্তরভাগের খবর জানতে তার আগ্রহ অসীম। পার্টিজানদের কাছ থেকে তরুণ 
শিকারাীর স্বভাব, কথাবার্তা ও চালচলন সম্বচ্ধে যা সে শুনলো, তাতে তার কোন 
সন্দেহ থাকে না যে জুরাই তার সেই এতকালের আকাক্ক্ষিত ব্যস্ত যার কাছ থেকে সে 
পেতে পারে পামীরের সুদুর্গম অজ্ঞাত অণুলের 'নভভ'রযোগ্য প্রকৃত খবর। কিন্তু শিকা- 
রীটা যেরকম বুনো ও একগ্রয়ে বলে শুনছে, তাতে প্রথমেই দরকার তার অন্তরঙ্গ 
হওয়া, বিশ্বাস অর্জন করা । অতএব এগোতে হবে খুব সাবধানে- ভেবৌচন্তে। 

কাজংজাঁক জাতিতে পোল। অনেক কথা শোনা যায় তার সম্পর্কে । শোনা যায়, 
সৈ নাক এক সময় বিস্লবাঁবরোধী হোয়াইট বা শ্বেত উরুষ ফৌজের সেনাপাঁত 'ছিল। 
অনেক ভাষাও জানে । তবে নিশ্চিত ভাবে কেউ কিছু বলতে পারে না- একটা বিষয় 
ছাড়া। সেটা হলো, পামীর সম্পর্কে তার জ্ঞান দলের সবার চেয়ে বোশ, এবং বাসমাচি- 
দল পাকড়াও করতে একাধিকবার সে সাহায্য করেছে-যার ফলে এখন সে কজুবের 
আস্থাভাজন। কজুবের নির্দেশেই ফৌজে তাঁর পরে ওর স্থান। 

কাজংজাীক আকারে বে*টে, সুখে ছ*চলো কালো দাঁড়, সাজপোশাক কিরাঘজ 
ধরনের, মাথাও কামানো । অর্থাং সব দিক থেকে বর্তমানে সে একেবারে পাকা 'কিরাঘজ। 

সোঁদন কেটে গেল। কিভাবে এগোতে হবে তা স্থির করার জন্যে কজিৎজাঁকর সময় 
দরকার। 

পরাদন বিকেলে জুরাকে সে ডেকে পাঠালো । অনেকক্ষণ ধরে চললো তাদের অক্তরগ্গ 
কথাবর্তা। জুরার কথা থেকে বোরিয়ে এল তাগাই ও বাসমাচিদের প্রাত তার বিজাতীয় 
ঘৃণা ও বিদ্বেষ। সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা শুনে কজিংজাঁক তাকে সমবেদনা জানায় । 
জুরাকে তোয়াজে রাখতে হবে-কারণ সৌকসাই এলাকার খ্াটনাঁট সবরকম খবর 
জানার এ সুযোগ সে হাতছাড়া করতে নারাজ। 

জুবা ওখানে সোনা পেয়েছে এবং ফাটলে আরো ব্যাগ আছে শুনে সে বিষম চমকে 
উঠলো । তার দড় বিশবাস হয়, অতীতে এ এলাকায় কোন আঁভযান বা এ জাতীয় কিছু 
হয়েছিল, সেই ব্যর্থ আঁভযানের সোনাই জুরা পেয়েছে। কে জানে, ওটা হয়তো মার্কো 
পোলোর আঁভিযানের অংশও হতে পারে। 

সোনার কাপডিসগ্লোর ওপরে আঁকা ছবি-নকশা ও আধ গজ লম্বা সোনার বার- 
কোশ আর তার উপরকার উৎকীর্ণ 'লাঁপর বর্ণনা শুনতে শুনতে অধীর উত্তেজনায় 
কাঁজংজকি যেন ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটতে থাকে। 

সৌকসাই নেমেছে হমবাহ থেকে। তার প্লোতে একদা আশরাঁফর সন্ধান পেয়ে 
তার মনে সন্দেহ জেগোছিল, ওখানে বোধহয় সোনা আছে। নিজে গিয়ে সম্ধান করার 
বাসনা তার সেই থেকেই। আজ' তার সেই সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। 


কঁজংজ্ঁক একথানা ম্যাপ বের করলো। তারপর সেখানে যাবার নিশানা জানার 
মর রদ হরি জারা রসি 
করে | 

শেষ পর্যন্ত একসময় কাজ শেষ হলো কজিংজঁকর। মানচিন্রটা সযতে ভাঁজ করে 
হাই তুলতে তুলতে সে তাকালো জুরার দিকে । সাপ যেমন ব্যা্ডের দিকে তাকায়, তেমন 
কুটিল সে দৃ্টি। 

সেদৃষ্টি জুরার নজর এড়ায় না। অস্বস্তিতে তার মন ভার হয়ে ওঠে। সো বোরয়ে 
যায় ঘর থেকে। 

পরাঁদন সকালে ঘুম ভাঙে কাঁজংজবসীকর। টোবিলের ওপর একটা আরশোলা ঘুরছে । 


ম্বিভীয় খণ্ড . ৯১৪৭ 


টাকে মেঝেয় ফেলে দিতে দিতে বিড়াঁবড় করে উঠলো,_পচা আবর্জনা! ছ্যাঃ, ঘেন্না 
ধরে গেছে এ জীবনে! ক অবস্থায় পেশছেচি-_পাগল করার পক্ষে যথেল্ট। 

দন কয়েক পরে শরফকে ডেকে পাঠালো কাঁজতজাঁক॥ বললে, জদরা তোমাকে 
বেইজ্জৎ করেছে, মারধোর করেছে, সবই শুনোছ আমি। চ্যাংড়া বর্বরটাকে এজন্যে 
সাজা পেতে হবে। তোমাব এ অপমানের সান্তনা হিসেবে তোমায় একটা ধ্রভলবার 
ধ্দাচ্ছি। কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, পাশের গাঁয়ের খানাতজ্লাশি করতে গিয়ে ওটা 
তুমি পেয়েছ। 

শরফ মহাখুশশ ॥ কোমরবন্ধে িভলবারটা' ঝুলিয়ে ভারক্কী চালে সে বোরয়ে গেল। 

রভলবারটা' দেখেই জরা উদগ্রীব? সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, কোথার সে ওটা 
পেয়েছে ? 

সদ্পে শরফ বললে,__পেয়োছ পাশের গাঁয়ে। কজূবেকে আম থোড়াই তোয়ারা! 
কাঁর। পাশের গাঁয়ের এক সর্দারের কাছ থেকে এটা আম কেড়ে নিয়োছ। আগে সে 
বাসমাচি ছিল। 

সোঁদন বিকেলেই কজ.বে কেল্লায় ফিরে এলেন। আর কাঁজৎজাীক বোরিয়ে পড়লো 
পর্যবেক্ষণ-সফরে ৷ 

সন্ধ্যার ঈদকে কজ্‌বে খবর পেলেন, জুরা পাশের গাঁয়ের সর্দারের ঘরে খানাতল্লাশ 
করেছে। রাগে ও বিম্ময়ে কজুবে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যান। খবর পেয়ে 
গোরা ও আখমেদ ছুটে এল। হতভম্ব তারাও । কী সাংঘাতিক কাণ্ড! অথচ জা 
তাদের ঘুণাক্ষরেও কিছ জানায় ন। কজুবে তখনি গাঁয়ে ছুটলেন। সঙ্গে গোরা, 
আখমেদ ও জনা দশেক পার্টজান। জুরাকে কয়েদ করা হলো। 

কেল্লায় ফিরে কজুবে ডেকে পাঠালেন জুরাকে। বহূক্ষণ তাদের মধ্যে আলোচনা 
হলো। আলোচনার মাঝামাঝি সময়ে এল' গোরা ও আখমেদ। জুরা 'কল্তু একাঁটবারও 
বললো না, কেন এই কাণ্ড করার ইচ্ছা তার মনে জেগোঁছিল, শরফের নামও সে উচ্চারণ 
করলো' না বারেকের জন্যে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অপরকে দোষী করা তার স্বভাব- 
[িরুদ্ধ। নিজেব অনায় স্বীকার করতেই সে অভ্যস্ত। শেষে কজুবের নির্দেশে ঠিক 
হালো, জুরা পর্বতে ভেড়া শিকার করতে যাবে, সঙ্গে যাবে জনা পাঁচেক পার্টজান। 

গোরা ও আখমেদকে তান বললেন;_কে কে যাবে, সেটা বাছাই কবে দাও । আর 
গ্রামবাসীদের ও সর্দারের সঙ্গে দেখা করে বলো এবং আঁমও বলবো, এটা প্রথম অপরাধ 
বলে জুরাকে তাদের মাপ করতে হবে । বলবে, আইনকানুন তার এখনো সড়গড় হয় নি, 
জনসাধারণের সঙ্গে ঠিকমতো পাঁরচয়ও হয় নি। 

কজহবে থামলেন, কিছক্ষণ চুপ করে থেকে ধারে ধীরে ভাবিত কন্ঠে বললেন,_- 
এখানো ছেলোটব মধ্যে বুনো বেপরোয়া ভাব ও একগুয়েমি ষথেন্ট রয়েছে । এ অবস্থায় 
তাকে এখ্বান ফৌজে নেওয়া চলে না। তবে বন্দূকে সে যেহেতু অসাধারণ ওস্তাদ, তাই 
শগতের দিনের জন্য ভাঁড়ারে মাংস মজ্‌দ করার কাজটা তাকে দিতে চাই। সে হবে 
শিকারীদের নেতা । তোমরা কি বলো? 


গোরা ও আখমেদ সোৎসাহে পূর্ণ সমর্থন জানালো । বললে,_খুব ভাল হয়। জরা 
সম্বন্ধে আপাঁন যা বললেন. তাতে 'দ্বমত থাকতে পারে না। 
কজিংজ্‌কি ফিরে এলে কজ.বে তাঁকে জ;রার ব্যাপারটা খুলে বললেন। 


কজিংজ-ীক মন্তব্য করলো, অনর্থক আপাঁন এইসব ঝামেলা পোয়াচ্ছেন। আম 
হলে, অন্যদের শিক্ষা দেবার জন্যে ওকে গাল করে মারতাম। 


১৪৮ দ;রণ্ত ঈগল 


কজুবে কঠিন দ্যাম্টতৈ তাকালেন কাঁজতজাকর দিকে; কিন্তু মূখে কিছু বললেন 
না। 

পর দিন অন্ধকার থাকতেই, জুরা উটে করে শিকারীদের নিয়ে বৌরয়ে পড়লো । 

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে ফিরলো সে। সঙ্গে শিকারীর দল আর শিকারের 'বরাট 
বোঝা । 

জূরা খুব খুশী, গোরাকে বললে,-একা আঁম আঠারোটা ভেড়া মেরৌছ। আর 
ওরা প্রাতজনায় মেরেছে একটা কি দুটো । 

কিন্তু সঙ্গের শিকারীরা খুবই অসন্তুন্ট। কজুবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে গোরা 
তাঁর কামরার দরজা খুলতেই কানে এল বহজনার ক্লুদ্ধ 'মাঁলত কণ্ঠস্বর। একটু পরে 
মুসা ও আখমেদও ঘরে ঢুকলো । 

শিকারীরা সমস্ববে বলছে; জরা আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে শিকার না করে, 
একলাই' ?শকার করেছে। অন্যদের সঙ্গে মিলে সে শিকার করতে পারে না। তাছাড়া যেমন 
মানব, তেমনি কৃকূর। টক কিনা আমাদের কুকুরগুলোর ওপর হামলা করে, যৌদকে 
জুরা রয়েছে সেই দিকেই তাড়িয়ে দিলে ভেড়াগুল্মেকে। জুরার সঙ্চগে আর আমরা 
শিকারে বেরবো না। 

কজুবে নীরবে শুনলেন সমস্ত, শেষে ধীর কণ্ঠে বললেন, যাও, তোমরা বিশ্রাম 
করো গে। 

তারা চলে যেতে, তিনি বললেন,_এ সম্পর্কে তোমাদের ক মনে হয় বলো তো? 
জুরাকে নিয়ে কি করা যায়? পার্টজানদের সঙ্গে তার বনে না, শিকারীদের সঙ্গেও 
সেই অবস্থা । বজ্ড একগুয়ে একলসে্ড়ে, নিজের ব্যান্তণত ক্ষমতা ছাড়া কিচ্ছু বোঝে 
না। ভারী আপসোসের কথা! 

মূসা বললে, সাঁত্যই তাই। এক কাজ' করা যাক, ও একলাই শিকাবে যাকা। 

কথাটা গোরার মনঃপৃত হয় না। জুরাকে একলা ছাড়তে তার আপাত । কিন্তু তার 
মুখ খোলার আগেই আখমেদ বললে, _না, ওটা বোধহয় ঠিক হবে না। গোরাকে ও সঙ্গে 
নিতে পারে। গোরার সঙ্গে ওর দোস্তও খুব। 

-মূচাঁক হেসে কজ্‌বে বললেন,_ওটা তোমার সঙ্গেও কম নয়। 

শেষ পর্ল্তি আখমেদের প্রস্তাবই গৃহীত হয়। 

খবরটা শুনে জরা খুব খুশী হলো। বলা বাহুল্য, খুশী গোরাও। 

এর পর থেকে ওরা দুজন রোজই' শিকারে বের হয়। পথে যেতে নানা আলোচনা 
চলে। নিজের কথা জরা কমই বলতে চায়। ওটা তার স্বভাব। 'কল্তু গোরার তাড়- 
নায় মুখ না খুলে পারে না" সে বলে মন-আরখার গাঁয়ের কথা, তার 'নিম্কর্ণ 
জীবনযাত্রা, অনাহার ও দহঃখকম্টের কথা । গভীর বেদনায় গোরা বাঁক বেশ 'কিছূক্ষণের 
জন্যে বোবা হয়ে যায়। 

এই সময়েই সে শুনলো জয়নাবের পুরো কাঁহনী। স্বল্পবাক জরা যেটুক, 
বললে, তা-ই ষথেম্ট। এই প্রথম গোরা বুঝতে পারে, কী প্রচণ্ড জবালা জুরার অন্তরে 
আবরত জব্লছে। আর তা থেকে সে সহজে আন্দাজ করতে পারে জুরাব সেই ভয়ঙ্কর 
শপথের গুরুত্ব । . 

এমাঁন৷ করে, জুরা ও গোরা, দুজনের মধ্যেকার নিবিড় বন্ধ্ত্ব নাবড়তর হয়ে ওঠে। 

সোঁদন যেতে যেতে গোরা গান ধরলো- প্রথমে গুনগুন কণ্ঠে, তারপর গলা ছেড়ে। 
সে গাইতে জানে, জুরা এই প্রথম জানলো। গানের ভাষা সে বোঝে না, কিন্তু গোরার 
সতেজ মিথ্টি কণ্ঠ ও সুর তাকে মুগ্ধ করে। 


একসময় গান শেষ হয়। খোশমেজাজে জুরা বললে, ভারা চমৎকার তো ! এত 'মান্ট 
গলা তোমার ! সুরও বড় সুন্দর । কূচাকও ভাল গাইতে পারে। 'কিল্তু তোমার গান তার 
থেকেও ভাল । 
কুচাকের কথা গোরা আগেই শুনেছে! সে হাসতে থাকে। 
জুরা আবার বললে,_কি গাইছিলে 2 গানের সৃরে মন কেড়ে নেয়, 'কল্তু ভাষা 
তো বুঝি নে। ব্ণাঝয়ে দেবে ? 
বেশ, গোরা বললে £ শোন, এ গানই আবার আমি' কিরাঘজ ভাষায় গাইছি। 
কিছ;ক্ষণ চুপ করে থেকে সে গান ধরলে £ 
মহামানবের এই মীক্তীর্থ হতে 
কোথায় সে কতদূরে দক্ষিণে 
অসংখ্য 'গাঁর-দার নদনদী লাঁঙ্ঘয়ে 
সেথায় আমার পুণ্য ভারতভূঁমি, 
কোমলে কঠোরে যেথা অরূপ সম্মিলন । 
মাথায় তাহার তুষার-মনকুট মহাদাতিময়, 
সেই তো আমার স্বপ্নের দেশ প্রাণে জাগায় গান 
আর দূর্নবার করে আকর্ষণ। 


আমারে ডাকিছে সেই পদানত ভারতের জনতা, 
ডাকে মোরে চাষী ও মজুর আর বুভুক্ষম মানুষের একতা । 


মহাজাগরের এই হোমানল হতে প্রাণমন্ম উঠিয়াছে জাগি, 
দিকে দকে ঘোষে তার উদাত্ত আহ্বান-_ 

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত! জাগো সর্বহারা, 

জাগো যত দুনিয়ার নিপীড়ত প্রাণ। 


আগ্নগভ সে মহাসগ্গীত কি শুনিবারে পাও 2 
তূর্য তার বাজে মন্দ্ররবে-_ 

ওঠো, জাগো, দাসত্বের কেল্লা ভেঙে ফেল, 

গড়ে তোল জাবনের মুক্ত বানয়াদ, 

শোধ করো যত রন্ত-খণ, চকাইয়া ফেল ফাঁরয়াদ। 


ওগো মহাভারতের জনতা-- 
ধরো হাতিয়ার, গড়ো একতা, 
দেখ, এ কালবৈশাখীর ঘাঁর্ণবাত্যা জাগে, 
ঝড়ের কোপে শোষণের এ জীর্ণ কেল্লা কাঁপে, 
মততযুভয়ে কাঁপে যত 'নিশাচরের দল। 
দিনবদলের পালা এল- দিনবদল-_! 
অপূর্ব !_মৃগ্ধ জুরার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কথাটা । 
প্রথম পাঁচ দিনে জবা ছ্ণাব্বশটা ভেড়া শিকার করলে । গোরা শিকার করলে দশটা । 
জুরা সোদন কজুবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাঁর কামরায় গেছে। কজবের 


৯৫০ গর্ত ঈগল 


বিছানার পাশে তাঁর ইংলিশ রাইফেজটা টাঙানো থাকে। রাইফেলটার দিকে আড়চোখে 
লব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে জুরা একসময় বললে,_আপনার এ 'রিপণাটং ইযাঁলশ 
রাইফেলটা আমায় 'দন। তাহলে রাইফেলে বার বার কাতুর্জ ভরার ঝামেলা থাকবে না। 
কথা 'দাচ্ছ, দৌনক আপনাকে সতেরোটা করে ভেড়া এনে দেব । 

গম্ভীর কষ্ঠে কজুবে বললেন,_-না, তা সম্ভব নয়। চোকিস্ট কুজামন ওটা আমায় 
দিয়েছেন। লালফৌজের একজন নামকরা দর্ধর্য যোদ্ধা হলেন চৌকস্ট কুজীমন। আগুন 
বলো আর জলই বলো, কোন কিছুকেই তিনি পরোয়া করেন না। ওটা কোনভাবেই 
দেওয়া যাবে না, আমাদের এখানে ও জাতীয় রাইফেল এ একটাই আছে। তবে একটা 
কথা বলছি, বাসমাচিদের কাছ থেকে যা তুমি আঁধকার করবে, তা তোমারই হবে । 

সাচ্চা বাং বলছেন, নড়চড় হবে না ?_-তীক্ষ দৃজ্টিতে জুরা তাকালে কজুবের দিকে । 

-না, এক জবান। 

_বেশ, দেখুন তাহলে। 


গণ্টম পর্ব 8 


জরা রোজই শিকারে বেরোয়। আবহাওয়া যাই থাক-ঝড় হোক, তুষারপাত হোক 
আর হমঝঞ্জা হোক__উটের পিঠে মালপন্র চাপিয়ে নিয়ে সে ঝৌরয়ে পড়ে। গোরা 
অবশ্য সঙ্গে থাকে। মহানন্দে টীক ছোটে আগে আগে 

কারা-কুল হদের ধারে "গাঁরশ্রেণীর ওপরে ছলে দলে ছাগলের পাল এসে জমা 
হচ্ছে, পামীরের অন্য অংশে পাঁড় দেওয়াই তাদের মতলব। ওরা সরে পড়ার আগেই 
যতদৃর সম্ভব মাংসের ব্যবস্থা করতে জরা উঠে পড়ে লেগেছে । আড়াই শো ভেড়া বা 
ছাগলের মাংসের ব্যবস্থা করতে পারলে কঞ্জুবে তাকে একটা 'মসার' বন্দুক দেবেন কথা 
দিয়েছেন। ইতিমধ্যে এক শো আ'শটার ব্যবস্থা হয়েছে। 

ভোরের আলো তখনো ফোটে নন, জূরা ও গোরা কিজিল-আর্ট 'গিরিবর্জের দিকে 
রওনা হলো। 'কাঁজল-আর্ট 'র্গারবর্্ঘ পার হলেই মারকান-সু মরুভূমি। কারা-কুল 
হুদ ছাঁড়য়ে ডাইনে বাঁয়ে পৰতশ্রেণীর ওপরে ছাগশের পাল চরছে। শিকারীদের দেখেই 
তারা সরে গেল। জ:রার কিন্তু কোন তাড়া নেই। 

সন্ধ্যার দিকে তারা এসে পেপছলো এক জনহান পাঁরত্যন্ত কৃঠারতে । গ্রীন্মকালে 
ফেরঘানা উপত্যকা থেকে কাশগাঁড়য়াষ যাবার পথে কাফেলাবাহিনী সাধারণতঃ এখানে 
রাতের জন্য আশ্রয় নেয়। ওরাও আশ্রয় নিলে সেখানে । 

পথে আসার সময় জুরা একটা ছাগল শিকার করোছিল। পান্রে রাল্না-হচ্ছে তার 
মাংস। জুরা বললে গোরাকে,_কাল দেখবে ছাগল-শিকার কাকে বলে। 'ভল্লুক'" পর্বত 
চেন তো? রাঁত্রাবেলায় সেই' পর্বতে উঠে “চক্ষু” পাহাড়ের কাছে গিয়ে আম লুকবো। 
ভোরের আলো ফুটতেই তুমি দেখবে, ছাগলের পাল নচে চরছে। তোমার কাজ হবে 
ওদের সেখান থেকে তাঁড়য়ে আমার দিকে পাঠানো ॥ বুঝতে পারছো ব্যাপারটা ? 

হাঁ। গোরা মাথা নাড়ে। 

পর 'দন। ভোরের আলোর আভাস জাগছে। মারকান-স'র ওপরে কুয়াশা জমে আছে। 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৫১ 


দূর থেকে আসছে নেকড়ের চিৎকার । গোরা রওনা হালো। টীককে নিয়ে জুক্লা রাত থাক- 
তেই বোরয়ে গেছে। 

গোরা 'নার্দন্ট জায়গায় পেশছে একটা টিলার পেছনে গিয়ে আত্মশ্গোপন করলো । 
কুয়াশা কাটতে শুরু করেছে। কাছেই দলে দলে চরছে ছাগলের পাল। চারাদক আরো 
পারজ্কার হতে গোরা বন্দক ছুড়লো। একটা ছাগল মারা পড়লো । বাদবাকী গোটা 
দলটা পর্বত বেয়ে ছ্উলো ওপবের 'দকে। 

ছাগলটার যথোচিত ব্যবস্থা ররে গর চুপচাপ বসে রইল-াক ঘটে দেখার জন্য। 
বহ্‌ দূরে ছাগলগুলোকে দেখাচ্ছে ধূসর বিন্দুর মতো। দুলজ্ৰ এক খাড়াইয়ের ধারে 
এসে তারা হাঁজর হয়েছে। খাড়াইয়ের গা বেয়ে আত সরু একটা থাক চক্ষু পর্বত 
পর্যন্ত গেছে। থাকটা এত সর যে, প্রায় নজরে আসে না। ছাগলের পাল লাইন বেধে 
একের পর এক সেই সর্‌ থাক বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। 

পরক্ষণে রাইফেলের ক্ষণ আওয়াজ শুনতে পায় গোরা । সামনের ছাগলটা শূন্যে 
লাফ মেরেই নীচে গাঁড়য়ে পড়লো। আবার এল গাালর শব্দ_আবার...আবার... 

ছাগলের পাল পড়ছে একের পর এক। পেছনের গুলো পিছ হটার চেম্টা করছে! 
দিল্তু সৌঁদকে পথ আটকে দাঁড়য়ে আছে ঢটীক। 

সামনের থাক বেয়ে ওপরে ওঠা ছাড়া ছাগলের দলের গত্যন্তর নেই। কন্ত ওপর 
থেকে সমানে জ্রার গাঁলবৃস্টি চলেছে। নিবুপায় ছাগলের দল শেষে গাঁলবৃম্টর 
মধ্যেই জূরার পাশ কাটিয়ে পালাতে শূরু করলো । 

গোরার ভাঁরক্কণ ভাব ইতিমধ্যে কোথায় উবে গেছে! 

বিস্ময়েব ধাকায় প্রথমে সে প্রায় বোবা হয়ে গেছলো । চোখে সম্মোহত দাঁষ্টি। তার 
পরেই সে বিড়াঁবড় করে উঠলো,_কাঁ তাজ্জব! কী তাজ্জব ! অত্যদ্ভূত! অত্যদ্ভূত! 
আঁচল্তনীয় ! 

শেষে নিজেকে সে আর সামলাতে পারলো না। 'চংকার কবে লাফয়ে উঠলো,_ 
কেয়াবাৎ, কেয়াবাধ। দেখে যারে দেখে যা, জুরার শিকার দেখে যা' এক সকালেই এত 
ছাগল, দেখে যারে দেখে যা! 

বৃদ্ধশবাসে সে ছটলো ওপর দিকে । একুশটা ছাগল মারা পড়েছে । জুরা কিন্তু এত 
বড় শিকাবেও খুশী নয। বিষম উত্তেজিত সে. দুর থেকে িংকার করে গোরাকে বললে, 
_াড়াতাঁড় যাও, পর্বত থেকে ওদের তাঁড়য়ে নীচে নামাও। আম স্মাগলার্স গগাঁর- 
বর্ম যাচ্ছি। ছাগলেন পাল আবার আমার দিকেই আসবে। 

গোরা ছন্টলো। শাীগ্গীর ধরে ফেললে ছাগল-পালের নাগাল, তাদের তাড়িয়ে 
নামালো গগাঁরবর্তের দদকে। 

ছাগলের দল আবাব সোজা ছুটছে জরার দিকে । গোরা তাঁকয়ে থাকে । ছাগল- 
গুলো জুরার খুব নিকটে এসে গেছে। এইবার-_ এইবার-- 

কিন্তু কী কান্ড! ব্যাপার কী! জুরা এখনো গুলি ছূড়ছে না কেন 2 

গোরা হতভম্ব। গাল ছুড়ে সে জূরাকে সংকেতও কবলো। কিন্তু বৃথা আশা-; 
জুরার পাত্তা নেই। ছাগলের পাল ধীরে সস্থে পাহাড় অতিক্রম করে চলে গেল। িচ্ময়ে 
ক্ষোভে গোরা স্তব্ধ । 

কয়েক মহন্ত পরেই হঠাং তার মনে হলো-এত বড় অস্বাভাবক কাণ্ড জ্‌রার 
পক্ষে কি করা সম্ভব? তার কোন বিপদ ঘটলো না তো? 

কথাটা মনে হতেই সে ছু্টলো উধর্ধ*বাসে। 


১৫২ দ;রল্ত ঈগল 


এঁদকে জুরা 'কল্তু সবই দেখছে, সংকেতও শুনেছে । তবু সে 'নশ্চিপ। অক্ভূত 
এক বিস্ময়কর দৃশ্য তার চোখের সামনে তখন উল্ঘাটিত হচ্ছে। আর তাই গাল 
ছোঁড়ার ইচ্ছা তাকে দমাতে হচ্ছে অনেক কম্টে। 

নীচে__বহ্ু-বহ7 নীচে দুজন ঘোড়সওয়ার পাহাড়সারর ভেতর দিয়ে িজিল- 
আর্টের দিকে আসছে । আর পাহাড়সম্কুল পথ ধরে তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার 
পিঠে তিনজন পাঁ্টজান। ঘোড়সওয়ার দুজনকে ওরা দেখতে পায়ান মনে হচ্ছে। জুরা 
ঘোড়া [তিনটে চিনতে পারে- প্রথমটা কাঁজংজ-কির সাদা রঙের ঘোড়া, দ্বিতীয়টা শরফের 
কটা রঙের আর ততীয়টা আখমেদের তামাটে রঙ্ের। 

জরা দেখে, পার্টিজান 'তনজন থমকে দাঁঁড়য়ে পড়লো, আর শরফ ও আখমেদকে 
সেখানে রেখে কজিংজঁক এগয়ে গেল ঘোড়ার পিঠে । 

ছাগলের পাস জুরাকে আঁতক্রম করে ছুটে বোরয়ে যাচ্ছে। শিকার জুরার হাত 
[নশীপশ করতে থাকে, 'ন্তু নিজেকে সে সংযত রাখে অনেক কম্টে। পার্টজান ও এ 
লোক দুটোর গাঁতাঁবাঁধ সে লক্ষ্য করছে রূদ্ধবাসে। হঠাৎ গোরার বন্দুকের শব্দে শরফ 
ও আখমেদ কাঁজংজ-াকর পেছনে ঘোড়া ছ-ুটিয়ে দিলে। 

সশস্ত ঘোড়সওয়ার দৃজন সমান্ত পার হয়ে এসেছে, বোঝা যায়। গুঁলর শব্দে 
তারাও চকিত হয়ে উঠলো, রাইফেল নিয়ে তৈরী হলো মোকাবিলা করার জন্যে। 

শরফ ও আখমেদ কাঁজংজ্শককে ধরে ফেলেছে। কিল্তু কাঁজংজাক হাত নেড়ে 
আবার তাদেব পেছনে সরে যেতে বলছে । 

দূরে একটা হাতিয়ার ঝলসে উঠলো। আখমেদ দেখতে পেয়েছে মনে হয়। সে গুলি 
ছুড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তাৰ জবাব এল আগন্তুকদের কাছ থেকে। 

পাঁট'জানদের হাত-পা নাড়া দেখে জুরা বুঝতে পারে, দু দলে ভাগ হয়ে ঘুরে 
উভয় দক থেকে আগল্তৃকদের বেড় দেবার পরামর্শ দিচ্ছে আখমেদ, ণকল্তু কাঁজংজাঁক 
হকৃম ?দচ্ছে সোজা যেতে। 'িনজনেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। আখমেদ টাটা 
মাটিতে ছুড়ে ফেলে রাইফেল উপচয়ে সোজা এগয়ে গেল সামনের 'দিকে। 


জরা ছটফট করতে থাকে ওদের সাহায্য কবার জন্যে_বিশেষ করে আখমেদের পাশে 
দঁড়াতে। কন্তু বহু দূরে উশ্চ্তে রয়েছে সে। 

কঁজণ্জাঁক যাচ্ছে আখমেদের সঙ্গে । জুরা দেখে, অপর পক্ষের বুলেটগুলো' 
আখমেদের চারপাশে মাটিতে এসে বি'ধছে, ধূলো উড়ছে বুলেটের ঘায়ে। কিন্তু কাঁজৎ- 
জাঁকর ধাবে কাছে কোন বুলেট পড়ছে বলে মনে হয়' না। শরফ লুকয়েছে একটা 
পাহাড়েব পেছনে । 

জবা আব সহ্য কবতে পারে না, ঢাল নেশে ছউটলো নীচের দিকে? হঠাৎ সে থমকে 
দাঁড়ায়! আখমেদ উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। শরফ দৌড়ে গেল তার 'দকে। 
তারপব সে ও কাঁজংজশীক ধরাধাঁব করে আখমেদকে টেনে তুললো ঘোড়ার 'পঠে। 
ঘোড়াগলো যেভাবে পিছিয়ে গেল, তাতে জুরার সন্দেহ থাকে না, আখমেদেব জীবন 
শেষ হয়ে গেছে। 

আখমেদ নেই !-কথাটা মনে হতেই জবা যেন কেমন হয়ে যায়। এই প্রথম এক- 
জন মানুষের মৃত্যু তাকে এভাবে বিচলিত করে। তার বন্য 'নষ্ঠুর পাহাড়ী জশবনে 
দেবদূতের মতো আখমেদ ও গোরা এসোৌছল আলোর ঝলকানি নিয়ে। এ যে কণ স্নেহ- 
ভালবাসা, এ যে কা দোস্তি, এই মুহূর্তে জুরা যেন তা অনুভব করতে পারছে সমস্ত 
অন্তর দিয়ে। তাদের দুজনের মধ্যে আখমেদ আজ চলে গেল আর তা এমনিভাবে ! তণর 
শোকের আঘাতে জুরা বিম্‌ঢ় হয়ে যায় কয়েক মৃহূর্তের জন্যে। 
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তার পরেই সে লাফিয়ে উঠলো । বেইমান! বেইমাঁনি!_ দুঃসহ রাগে ও ঘৃথায় দাঁতে 
দাঁত পিবতে পিষতে সে ছুটলো নীচের 'দিকে। 

শরফ ও কাঁজংজ-ক ফিরে চলেছে ঘোড়ার পিঠে । যে ঘোড়ার পিঠে আখমেদের লাশ 
রয়েছে, সেটাকে টেনে নিয়ে চলেছে পেছনে । 

প্যাল্থারের মতো নিঃশব্দ পদসন্টারে ঝড়ের বেগে জুরা নামছে ঢাল বেয়ে। পাহাড় 
ও টিলার আড়ালে গা ঢাকা 'দয়ে, গাঁড় মেরে, কুজো হয়ে ছুটতে ছন্টতে একসময় 
সৈ বাসমাচিদের সঙ্গে সমান রেখায় এসে গেল। এবার পাহাড়ের ফাটল দিয়ে সে উপক 
মারলে সামনের 'দিকে। 

বাসমাচিদের একজন দুঙ্ঘান জাতের, দশর্ঘকায়, বাঁলভ্ঠ, মুখে বসন্তের দাগ। এক- 
খানা চিঠি দোলাতে দোলাতে দুর্বোধ্য ভাষায় ক যেন বললে সঙ্গীকে । 

অন্যজন জাতে উজবেক, মোটাসোটা, প্রোটবয়স্ক, তাক্ষ সরু মেয়েলী কন্ঠে ক 
যেন বললে জবাবে সে ভাষাও দৃর্বোধ্য। জুরা শুধু বুঝতে পারে একটা নাম- ইমাম 
ব্লক! 

মোটাসোটা উজবেকটা এক পায়ের বুউজ্‌তো খুলে ফেললে, চিঠিখানা তার মধ্যে 
লুকিয়ে রেখে আবার পরে নিলে জুতোটা। 

হঠাৎ তাদের কানে এল_খবরদার, নড়বে না! 

চকিতে ফিরে দাঁড়াতেই তারা' দেখে, পাশের পাহাড়টার পেছন থেকে একটা 
রাইফেলের মুখ তাদের দকে তাক করে আছে। দুজ্বান নিজের কারবাইন রাইফেলটা 
চৈপে ধরতেই, একটা বুলেট ছুটে এল, রাইফেলটা ছিটকে পড়লো তার হাত থেকে। 

রাইফেল তাক করে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর কণ্ঠে জুরা' হৃকুম করলে,_খবর- 
দার! হাত তোল! 

বাসমাচিরা হাত তুললো । তার পরেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো জুরার হুকুমে 1 
টীক ওদের পিঠে গিয়ে উঠলো, রাগে সে গরগর্‌ করছে। 

দুজনের কোমরবন্ধ থেকে ছোরাগুলো' বের করে 'নয়ে জুরা তাদেব 'পিছমোড়া 
দিয়ে বেধে ফেললে । তারপর তার হুক্ম মতো ওরা ঢাল বেয়ে আগে আগে রওনা হলো - 
পশ্চিম দকে। ঘোড়াগুলো নিয়ে সে নিজে রইলো" ওদের ঠিক পেছনে রাইফেল উপচয়ে। 

ফেবার পথে দেখা হলো গোরার সঙ্গে ॥ হাঁফাতে হাঁফাতে রুদ্ধশবাসে সে. ছুটে 
আসছে । 

শোকাহত বিষণ্ন গম্ভীর কণ্ঠে জরা বললে; _যাক্‌, তুমি এলে ! শোন, বদমাশ এই 
বাসম্াচি দুটোকে কয়েদ করোছ। আখমেদকে এরা খুন করেছে । আখমেদের সঙ্গে 
কজিতজঁক ও শরফ ছিল। আমায় তারা দেখে নি। আখমেদের লাশ নিয়ে চলে গেছে। 

আঁ, কি বলছো 2 আখমেদ খন হয়েছে! গোরা স্তব্ধ হয়ে 'দাঁড়য়ে পড়লো । খবরটা 
এত আকাঁস্মক যে, সে ।ববাস করতে পারছে না। 

জরা তার দেখা ঘটনাটা সাবস্তারে খুলে বলে। আর গোরা! নিসধম বাথাক় 
নির্বাক সে দাঁড়য়ে থাকে স্থাণুব মতো। আখমেদের মতো এত বড উদার মন, 
এমন বিশ্বস্ত বন্ধ আর এরকম ধারাস্থর বিপ্লবী আঁভজ্ঞ যোদ্ধা হামেশা চোখে 
পড়ে না! সেই আখমেদ হঠাৎ চলে গেল! 

বাধ্যতামূলক মৃত্যুর মূখে পা দেবার আগে আখমেদের অসহায় নির্পায় অবস্থাটা 
কঙ্গপনাপ্রবণ গোর। যেন স্পম্ট দেখতে পায়।॥ মাথা নীচু করে সে অনেক কম্টে শোকের 
আবেগ ও চেখের জল রোধ করে। 

জনরার মনও বেদনায় ভারাক্কান্ত। সে-ও জানে, আখমেদের অভাব সহজে পূরণ হবার 
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নয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, দোর করা ঠিক হবে না, গোরা। কেল্লার 
তাড়াতাঁড় পেশছনো দরকার। 

আচ্ছন্নতা থেকে গোরা জেগে উঠলো। ধারে ধীরে বললে, ঠিকই বলেছ। কি 
ইচ্ছে করছে জান? ইচ্ছে করছে, শয়তান দুটোকে কৃঁচিকৃচি করে কাঁট। কিন্তু তাতো 
আর করা চলে না! সেটা বেআইনী হবে। , 

সে ইচ্ছে আমারও হয়োছল,_জুরা বললে ঃ কিন্তু এ যে বললে, সব ব্যাপারেই 
আইন মোতাবেক চলতে' হবে। বদমাশ দুটোকে দিয়ে পর্বত থেকে ছাগলগনুলো বয়ে এনে 
উটের 'পিঠে বোঝাই করাব। 

ণকছুক্ষণ পরে ছোট্ট কাফেলাট রওনা হলো কেল্লার উদ্দেশে। আখমেদের 
মৃত্যুতে জরা ও গোরা দুজনের মনই বিকল। কারো মুখে কথা নেই। 

পর্বতের ঢাল বেয়ে তারা নামছে। হঠাৎ বহু দুরে মারকান-সহতে নিঃসঙ্গ একজন 
ঘোড়সওয়ারের ওপর জরা ও গোরার চোখ পড়ে। সাদা ঘোড়ার সওয়ার-_কাঁজংজাঁক 
ছাড়া আর কেউ নয়। তারা ভেবে পায় না, কাঁজংজঞঁক কেন একা একা ফিরছে । 

সন্ধ্যা নাগাত কাফেলাটা কেল্লায় পেশছলো। আর সেই মূহূর্তে আখমেদের লাশ 
নিয়ে শরফও এসে গেল অন্য দিক থেকে 

কালো দাঁড়ওলা দীর্ঘকায় মুসা ফটক থেকে বোরয়ে এাগয়ে এল ওদের 'দকে। 
খনখনে তীক্ষ মেয়েলী গলায় উজবেকটি এবারা কথা বলে, _আমাদের বাঁধন খুলে 
দাও। আমরা চাষী । তুষার-ঝড়ে আমাদের ভেড়াগুলো হারিয়ে গেছে, তাদের খুজতে 
বোরিয়েছিলাম 


পি ] 

মুসা কয়েদীদের হাতের দাঁড় কেটে দিয়ে জিজ্ঞাস চোখে তাকালে পার্টিজানদের 
দিকে। জরা তখনো বাসমাচিদের দিকে রাইফেল তাক করে আছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে 
গোরা বললে, এরাই আখমেদকে খুন করেছে। 

মূসা অত্যন্ত চমকে উঠলো/”__আ্যাঁ, বলো কি! আখমেদ খুন হয়েছে? এরা খুন 
করেছে ? এ 

জুরার কাছ থেকে ঘটনার সধাক্ষপ্ত বিবরণ শুনতে শুনতে মুসার কপালের শিবা 
ফুলে ওঠে। বিনা বাক্যব্যয়ে খাপ থেকে রিভলবার টেনে নিয়ে বাসমাচদের হুক্ম 
দিলে ভেতরে ঢুকতে । 

মোটা উজবেকটা চাষীর আঁভনয় করতে করতে গোঙাচ্ছে বটে, কিন্তু দীর্ঘকায় 
দুত্যানাটর 'বরৃপতা গোপনের িন্দুমান্ত চেষ্টা নেই । তার ভ্রুকুটিকৃটিল চোখে তরল 
ঘৃণা ও বিদ্বেষ। 

দাঁড়াও, মুসা! বলতে বলতে জুরা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে 'নজের রাইফেলটা 
এগিয়ে দিলে গোরার দিকে। তার পরেই মোটা উজবেকটার ভান পায়ের বুট ধরে 
মারলে টান। বুটটা সহজেই খুলে এল, আর টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়লো 
ডাকাতটা। 

বুটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জুরা টেনে বের করলে 'চিঠিখানা। সেটা শৃন্যে নাড়তে 
নাড়তে সে বললে, _এই দেখ। 

হঠাং চোখের পণকে ছুটে এল দুজ্ঘান ডাকাতটা, চাঁঠখানা ছোঁ মেরে জ্‌রার হাত 
থেকে কেড়ে নিয়েই মুখে পুরে দিলে। দত সে চবোতে শুরু করে 'চাঠিখানা । 

সবাই হকচাঁকয়ে গেছে। চোখের পলকে জ:রা ঝ্শীপয়ে পড়লো ডাকাতটার ওপর । বাঁ 
হাতে তার মাথা আর ডান হাতে চোয়াল চেপে ধরে তার দাঁত ফাঁক করার জন্যে আঙুল 


গদ্বতীয় খণ্ড ১৫৫ 


ধদয়ে সে তার গাল দুটো টিপে ধরলো । মুখ ফাঁক হয়ে গেল। আর মুসা টেনে বের 
করলে কেচিকানো চিঠিটা । র 

জাকাতটা প্রচণ্ড গু'তোগুশত করছে ছাড়া পাওয়ার জন্যে। কিন্তু জুরার বজ্বাঁধন 
থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা' বৃথা। সে গর্জে উঠলো_ কুত্তার বচ্চা, শেয়ালের বিষ্ঠা ! 
আমার সবচেয়ে বড় এক দোস্তকে তোরা খুন করোছিস। এবার তোরা নির্ঘাত খুন হাব 
অমার হাতে। 

গোরা তাড়াতাঁড় এগিয়ে গিয়ে বাসমাচিটাকে ছাড়িয়ে নীলে জুরার কবল থেকে। 
দীর্ঘকায় বাঁলম্ঠ দঙ্ঘানের জিভ বোরয়ে গেছে। 

এরই মধ্যে হুকূম ভুলে গেলে ?- মুসা বললে জুরাকে £ সব কিছুই আইনমাফক 
করতে হবে। বাসমাঁচদের ভেতরে ঢুকতে দাও । তুমি, শরফ আর গোরা গিয়ে ঘটনাটা 
খুলে বলো কজুবেকে। 

পাঁটজানরা নীরবে তাদের কমরেডের মৃতদেহের বাঁধন খুলে ফেলে । শোকাচ্ছন্ন 
সবাই। একখানা কম্বলেক ওপর দেহাঁট রেখে নীরবে তারা বয়ে 'নিয়ে চলে ফট'কের 
ভেতর 'দিয়ে। মৃতদেহের আগে আখমেদের ঘোড়া, পেছনে তার অস্ত্রশস্ত্র । 

প্রত্যেক পাঁটজানের মনে একই 'বিষপ্ন প্রশ্ন--তারা ভেবে পায় না, ক করে দুজন 
মার ডাকাত আখমেদের মতো একজন আঁভিজ্ঞ যোদ্ধাকে খুন করতে পারে। অতাঁতে 
চোরাচালানদাবদের একটা দলকে সে একাই আটকে রেখোঁছিল। আখমেদের শৌর্যবীর্ষের 
এমান আরো নানা খটনার স্মাতি তাদের মনকে গভনরভাবে নাড়া দেয়। আর এবার 
আখমেদ তো একা ছিল না, কাঁজৎজ্ীকর নেতৃত্বে িনজনেব বাঁহনীর সে ছিল 
অন্যতম । তাই সমস্ত বাপারটা তাদের কাছে খুবই রহস্যজনক মনে হয়। 

মূসা কুরুজের, মাথায় পাহারা দেবার জায়গায় গিয়ে উঠলো। তীক্ষাা দৃষ্টিতে 
সদ্দা ঘোড়ার ঠিপঠে আসছে একজন! সওয়ার। কাঁজংজাঁককে চিনতে মূসার ভূল হয় না। 


কজুবের কামরায় ঢুকতে যাচ্ছে কিতজ-ক, হঠাৎ শরফ ফিসফিস করে 'কি 
বলতেই থমকে দডালো। শরফ বললে” ইমাম বল্বক আপনার কাছে যে দুতদের 

কাঁজতজাঁক না ফিরেই তেমনভাবে ফিসাফস করে বললে,_যাও, হূকুম তাঁমলের 
জন্যে তৈরী থাক। 

তারপর চাঁবীসন্ত' ভারী দরজায় সন্তর্পণে আঙুলের তেলা দিয়ে ভেতরে পা 
বাড়ায় সে। 

বড় একখানা খাটে বিছানার ওপর প্যাল্থার ও পার্বত্য ছাগলের চামড়া বিছানো । 
তার ওপব আসনাঁপ্শড কবে শান্ত নার্বকার মুখে বসে আছেন কজুবে। তাঁর 
সামনে দাঁড়য়ে মোটা উজবেকাঁট ঘাঘ আস্ফালন করে প্রাণপণে চিতকার করে চলেছে, 
বোঝাতে চাইছে, তাবা চ'ষাঁ, ভেড়া খুজতে খোঁরয়েছিল, তাদের ছেড়ে না দিলে কজবেকে 
শাবষম ফ্যাসাদে পড়তে হবে। 

কাঁজংজাঁক এগোনোর জন্যে পা বাড়াতেই, কজবে ভ্রু নেড়ে তাকে ইসারায় 
বাঁঝয়ে দলেন_যেখানে আছ, সেখানেই থাক। আরু এগোনো চলবে না। 


আধ ঘন্টা কেটে যায়। কজুবে তেমান বসে আছেন- আত্মসমাহত ও বাহ্যতঃ 
'নির্বকার। 


৯১৫৬ 


চেপটায়ে চেশচয়ে উজবেক বাসমাচটা শেষ পযন্ত বোধহয় ক্“৩ হরে শালো।, 
সে বুঝতে পারছে, চেশচয়ে ফল হবে না। 

কজুবে মাথা নেড়ে ইসারা করতে জরা চিঠখানা কজুবের হাতে দিলে। 

ওদের হাজতে নিয়ে যাও।_জূরাকে বললেন 'তাঁন। 

সবাই বোরয়ে যায়। ঘরের মধ্যে দুজন, কজুবে ও কাঁজংজূকি। চিঠিখানা 
আরবীতে লেখা । কজুবে আরবী জানেন না। ওটা কাঁজংজাকর হাতে 'দয়ে তান 
বললেন,-_ডাকাতটার বুটের মধ্যে পাওয়া গেছে, গিলে ফেলারও চেস্টা করোছল। 

চিঠিখানা খুললো কাঁজংজাঁক। তীক্ষ চোখে কজুবে তাঁকয়ে আছেন। 
কাঁজংজর্ক কিন্তু বাইরে শান্ত। 

বাজে! _নিস্পৃহভাবে চিঠিখানা দলামলা করে আগুনের দিকে ছুড়ে ফেলে হাই 
তুলতে তূলতে কাঁজংজবীক বললে ঃ সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে বাপ লিখেছে ছেলের 
কাছে। 

দরজা খুলে গোরা ঘরে ঢুকলো । সম্পূর্ণ খোলা রইল দরজা। জিজ্ঞাস চোখে 
কজুবে তাকাতে, গোরা বললে,_আপনার সঙ্গেই শুধু কথা বলতে চাই। 

এখানেই বলতে পার।-কজুবে বললেন। 

সন্দেহে ও অবিশবাসভরা চোখে কাঁজংজাঁকর দিকে তাঁকয়ে বিষণ্ন কণ্ঠে গোরা 
বললে __পার্টিজানরা অত্ন্ত ক্ষুব্ধ উত্তোজত। তারা বলছে, আখমেদের সঙ্গে 
কঁজিংজপীকর ঝগড়া ছল, বাঁনবনা হতো না। তাই ইচ্ছে করেই কজিংজাঁক 
আখমেদকে মৃত্যুর মূখে ঠেলে দিয়েছে । জরা আমাকে আগেও বলোছিল এবং এখনও 
বলছে, সে যা দেখেছে (তাতে মনে হয়েছে, দুশমন যে সামনে লুকিয়ে আছে আখমেদ 
তা বুঝতে পেরেছিল, তাই সে চেয়োছিল তাদের বেড় দিয়ে ঘরে যেতে । কিন্তু কাঁজৎ- 
জঁক তাকে বাধ্য করেছিল সোজা যেতে । আর তার ফলে দুশমনেরা তাকে সামনা- 
সার্মান গুলি করতে পেরোছিল। 

কজ.বে তাকালেন কাঁজজঁকির দিকে, গোরা 'ি সাঁত্য বলছে ? 

হ্যাঁ!-_কাঁজংজাকর নিার্বকার কণ্ঠ £ সোজা যেতে না চাওয়ায় আখমেদকে আম 
কাপুরুষ বলেছিলাম। 

দরজার বাইরে পার্টজানদের ক্রুদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 

এটা কবার মানে ;_কজ্‌বে জিজ্ঞেস করেন। . 

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পার্টিজানদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাঁজত্জক 
বললে, আমি নিজেও গেছলাম আখমেদের সঙ্গে । 

শরফের ডাক পড়ে। শরফ সমর্থন করে কাঁজংজ-কির কথ।। 

কাঁজতজ্‌কি উঠে দাঁড়ালো, 'শিরদাঁড়া ছান করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে । পাটি 
জ্ানরা সরে গিয়ে ছেড়ে দিক্তে। 

যে যার কাজে যাও।_ কজুবে বললেন। 

সবাই চলে যায়। ইতিমধ্যে জুরা আবার ফিরে এসেছে । ঘবে শুধু জুরা ও কজুবে। 
জুরা চিন্তামগ্ন। আগুনের দিকে মাথা হেলিয়ে বিবাদিল্ন কন্ঠে সে বললে,-জানেন 
কমরেড, এক গোরা ছাড়া আখমেদের মতন অমন দোস্ত আর হয় না। অনেক ভেবোছি, 
এখনও ভাবাছ, কিন্তু 'িছুতেই বুঝতে পারছি নে, ডাকাতরা কাঁজংজ-ককে গ্যাঁল 
না করে আখমেদকে কেন গুলি করলে । আখমেদের কাছেই শুনেছি, বাসমাচিরা নেতা 
বা এ ধরনের মাতব্বর ঝাঁন্তদেরই আগে গুল করে ॥ আব একটা ব্যাপারও ঠিক বুঝতে 
পারাছ নে, কজিংজূকি আবার' ওখানে ফিরে গেল কেন ? 


ঙ্বতশয় খণ্ড ১৫৭ 


কজ্‌বে নির্বাক । ঠোঁটে ঠোঁট চাপা। 

হঠাৎ আগুনের ধারে দোমড়ানো শঠিখানার ওপর চোখ পড়তেই জুরা তাড়াতাঁড় 
াঁগয়ে গেল। নিভে যাওয়া দুখানা কাঠের ওপর চিঠিখানা রয়েছে, নড়ছে আগুনের 
তাপে। জুরা অবাক চোখে দেখলে, কতকগনুলো কালো হরফ স্পণ্ট ফুটে উঠেছে কাগজ- 
খানার গায়ে। 

[কি দেখছো ?_কজুবে জিজ্ঞেস করেন। 

_ দেখুন। 

কজুবে দেখলেন ব্যাপারটা, শকন্তু ভাল করলেন, যেন গুরুতর তেমন ছু নয়। 
বললেন, জানি, ওটা একখানা িঠি॥ যাই হোক ও নিয়ে মাথা ঘাঁমিও না, কাউকে 
কিছু বলোও না। এখন যাও। | 
, দরজা বন্ধ করে জূরা চলে যেতেই কজুবে 'বছানা থেকে লাঁফয়ে পড়ে চ'ঠিখানা 
কুঁড়য়ে নিলেন। চিঠিখানার হরফ আরবাঁও না, রাঁশয়ানও না। 
পবক্ষণে দরজায় শব্দ হতেই, চিঠিখানা কজ্‌বে আঁতদ্ুত কোমরবন্ধে লাীকয়ে 
ফেললেন। ঘরে ঢুকলো কাঁজতজীক। সত্‌ দ্ান্ট তার আগুনের চাঁজ্লর 'দকে_ক 
যেন খজছে সেখানে॥ 

পক খু'জছো ?-কজবে িজ্জেস করেন। 

"খধুজাছ সেই চিাঁঠখানা। ওখানেই ফেলেছিলাম । তামাক খেতে হবে, অথচ 
1সগারেট পাকানোর কাগজ নেই, তাই ওখানা খুণজাছি। 

_ বোধহয় পুড়ে গেছে॥ বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। 

আঁস্থরভাবে পায়চারি করতে করতে কাঁজাংজক বললে,_কাঁ যে বিরান্তকর ব্যাপার, 
কহতব্য নয় ! 

মূসা ঘরে ঢুকলো'। বললে, ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে । তাদের আমি 
বলোছ, সমস্ত ঘটনা খুলে না বললে তাদের গল করে' মারা হবে এর ফলে মোটা 
উজবেক বাসমাচিটা ভয় পেয়ে গেছে । ধোঁয়া বেরোবার ফোকরে কান পেতে শুনলাম, 
সে বসন্তদাগওলা দুঙ্ঘান বাসমাঁচটাকে সব স্বীকার করার জন্যে পেড়াপশীড়ি করছে, 
কল্তু দুঞ্ঘান শাসাচ্ছে তাকে। 

ব্যস্তসমস্তভাবে কাঁজংজ্‌কি উঠে দাঁড়ালো । 

ওদের আম এক্ষুীণ জেরা করবো।-_বলতে বলতে কজুবের সম্মাতর অপেক্ষা না 
করেই বেবিয়ে গেল সে। 

কাঁজংজভীকর গমন পথের দিকে ক্ষণকাল ত্াকয়ে থেকে চিন্তিত কণ্ঠে মূসা 
বললে,_একটা ভাল খস্র পেলাম। পর্বতের ওপারের গাঁয়ে আখমেদের এক দোস্ত 
থাকে। তার কাছ থেকে জানতে পেলাম, ওশ যাবার পথে আইভ্যান তাদের গাঁয়ে 
আস্তানা নিয়েছে। 

কোন আইভ্যান ? 

_দারাউত-কুরঘানে গ্রাম সোভিয়েতের সভার্পাতকে যে কাজকর্মে সাহায্য করতো। 
-_-ওহো বুঝেছি, হিসাবরক্ষক আইভ্যান। জবর খবর, খুব ভাল হলো। ঘোড়া ঠিক 
করো। এখনি রওনা হবো। গোরা আমার সঙ্গে যাবে। তুমি এখানকার দায়িত্বে থাকবে। 


পূর্ণিমার রাত। গগারখাতের ভেতর 'দয়ে জোর কদমে ছুটে চলেছে কজুবে ও 
গোরার ঘোড়া দুটো । পথ চলতে অস্াবধা নেই। কিন্তু পর্বত পার হয়ে গ্রামে পৌঁছতে 
পৌছতে রাত দুপুর গাঁড়য়ে গেল। চি 


১৫৮ দূরল্ত ঈগল 


আইভ্যানকে ঘুম থেকে তুলে কজুবে তার হাতে 'চিঠিখানা 'দয়ে বললেন, _পড়ে 
বলুন তো, কি আছে! আপনার সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যে দরকার হলে আম সীমাক্ত 
ফৌজের ঘাঁটি পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সে বহু দুরের পথ। জোর বরাত, 
আপনাকে হাতের কাছেই পেয়ে গেলাম। 

নাকে চমশা এ“টে আইভ্যান চিঁঠখানা খুলে ধরলো । ক্ষণপরে বললে,_চিঠিখানা 
বিদেশী ভাষায় লেখা । দুধ দিয়ে লেখা, গরম করলেই সব বোরিয়ে, পড়ে ॥ এটা একটা 
সাধারণ পাঁরাচত কৌশল । "চিঠিতে লেখা আছে £ মিঃ কজিতজাক ১, 411 সর্দার 
শো-কে হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে খ. 8. 1231 

নিস্তব্ধ কামরা । কজুবের দুই ঠোঁট দঢ়সম্বদ্ধ। চোখ দুটো কিিত কুচকে গেছে। 
নীরবে চিঠিখানা নিয়ে সযক্ে ভাঁজ করে একটা চামড়ার মানিব্যা্গে ঢকয়ে ব্যাটা 
তিনি বুকপকেটে রেখে দিলেন। তারপর আইভ্যানের সঙ্গে সাদর করমর্দন করে 
গোরাকে নিয়ে আবার ঘোড়া ছুয়ে দিলেন কেল্লার 'দকে। 

পথে যেতে যেতে নিজের মনেই বলেন তান, নোংরা পাাঁতিশেয়াল! আজই সব- 
[কিছুর বোঝাপড়া হবে। কয়েদীদের তক্ষাণ জেরা না করে বন্ড ভূল করোছ। ফিরেই 
ওটা করে ফেলতে হবে। সমস্ত টেনে বের করবে । 

কেহ্লায় পেশছে কজুবে শুনলেন, ডাকাতদের -গল করে মারার জন্যে কাঁজতজক 
পরোয়ানা লখছে। 

বটে! দ্রুত পায়ে তান চললেন কাঁজংজীকর কামরায়। গোরা পেছনে। কাঁজং- 
জ্‌কি কামারায় নেই। হঠাৎ গোলমাল কানে এল ডান্তারের কামরা থেকে । ওখানেই জরা 
থাকে। 


পঞ্চম পর্ব ৫ 


পার্টজান বাহিনীতে বয়সে ট্যাগ সর্বকানষ্ঠ। জ;রার প্রাত তার শ্রদ্ধা, অনুরাগ 
ও আনুগত্যের বুঝি সীমা নেই। অসাধারণ লক্ষ্যভেদখ হাত, শিকারের অদ্ভূত ক্ষমতা, 
প্রচণ্ড দৌহক শান্ত আর সববোপাঁর অসামান্য আত্মমর্যাদাবোধ-সব গকছ্‌ লে জরা 
ট্যাগের কাছে এক আদর্শ পদরুষ। জুরার পেছনে সে ঘোরে ছায়ার মতো আর তাকে 
'আনূকরণ করার চেষ্টা করে। জুরার সঙ্গে শিকারে যাবার এঁকান্তিক শখ তার প্রথম 
থেকেই । কিন্তু হুকুম ছাড়া যায় ক করে? 

বলা বাহল্য, জ:রাও সবশেষ স্নেহ করে ট্যাগকে। সোঁদন শকার থেকে ফিরতেই, 
উত্তেজিত ট্যাগ আখমেদের খুনের ব্যাপারটা ভাল করে শোনার জন্যে তার কাছে গিয়ে 
হাঁজর হলো। 

ঘটনাটা সংক্ষেপে দ্‌-চার কথায় বলতে বলতে জরা, বাসমাঁচদের কাছ থেকে যে 
জার্মান কারবাইন রাইফেলটা সে' কেড়ে নিয়োছিল, সেটা ট্যাগের হাতে দিয়ে বললে 
এটা তুমি নাও, ট্যাগ । তোমার বন্দুকটা খুবই পুরনো । সাবধানে রেখ। 

' কারবাইনটা দেখে ট্যাগের চোখ আনন্দে চকচক করে উঠলো । সস্নেহে রাইফেলটায় 
হাত বুলোতে বুলোতে জুরার অনুকরণে গটগট করতে করতে সে বোরয়ে গেল ঘর 
থেকে। 


শদ্বতশয় খণ্ড ১৫৯ 


হল পটেল অইল টি পপ কও আছি এন তর (শসা পানা ২ 


কয়েক ঘণ্টা পরে-_ 

কজুবে বোরিয়ে যেতেই ট্যাগ জুরাকে গিয়ে জানালে, সে তাকে যে জার্মান কারবাইনটা 
দিয়েছিল, কাঁজংজ-ক তা কেড়ে নিয়েছে। , 

জরা অবাক, অপমানিতও বটে। সে গোরার খোঁজ করলো। কিন্তু গোরা কেল্লায় 
'নেই। এরপর সে গেল কাঁজংজঁকর কাছে, ব্যাপার কি জানতে । কিন্তু প্রাতিদানে 
পেল শুধু চূড়ান্ত অপমানকর ব্যবহার 

কাঁজংজূকির এটা পূর্বপরিকল্পিত। ইচ্ছে করেই সে এই দূ্ব্যবহার করেছে 
জুরার সঙ্গে জুরাকে চটানোই তার মতলব। 

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জরা বোরয়ে এল এবং ভাঁড়ার-ঘর থেকে 'শকার-করা একটা 
আস্ত ভেড়া কাঁধে ফেলে সোজা রওন" হয়ে গেল পাশের গাঁয়ের বৃদ্প সদর্ণরের বাঁড় 
এই বাড়তেই সে কিছাঁদন আগে খানাতল্লাশি করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে বৃদ্ধ 
সর্দার আর তরুণ শিকারীর মধ্যে অদ্ভূত এক অন্তরঙ্গ দোস্ত গড়ে উঠেছে। 


সর্দারের তাবি। চ্ীজ্লর পাশে বসে জুরা আগুনে হাত সে'কছে। পারে রান্না হচ্ছে 
ভেড়াটা। মাঝে মাঝে জুরা কথা বলছে- ছাড়াছাড়াী অসংলগ্ন কথা । বুদ্ধ বসে আছে, 
নীরবে শুনছে তার কথা । 

শেষে জরা বললে, বুঝলেন সর্দার, ট্যাগকে আঁম একটা কারবাইন 'দিয়োছলাম। 
কজুবে কথা 'দিয়োছলেন, বাসমাচিদের কাছ থেকে যা আঁম কেড়ে 'ানতে পারবো, সে 
সবই আমার । কিন্ত কাঁজংজক ওটা কেড়ে নিয়েছে । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কজিতজাঁক 
একটা বেইমান। সে-ই' ষড়যন্ত্র করে আখমেদকে খুন করেছে । কিন্তু তার কোন বিচার 
হলো না। বেশ, তাই হোক। আমিও আর 'শকারে যাচ্ছ না। আমার এই সিদ্ধান্ত 
ঠিক কি নাঃ 

' সর্দার চোখ বুজে আগুনের ধারে নীরবে বসে আছেন। তাঁর ভাঁজ-পড়া কোঁচকানো 
মুখের দিকে খাঁনকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জুরা আবার জিজ্ঞেস করলে,_কি বলেন সর্দার, 
আম যা বললাম ঠিক কিনা? 

না। চোখ না খুলেই শান্তকণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন £ ভুল করছো । ওটা “ঠিক নয়। 
লম্বা রোগাটে' গড়ন সর্দারের বয়সের ভারে কু'জোও িকছু্টা। হঠাৎ তাঁব পাতলা: 
দাঁড় আর গোঁফের 'বিরলপ্রায় চুল কয়টা কাঁপতে শুরু করলো ॥ চোখের পাতা সামান্য 
ফাঁক করে ঝাঁঝালো গলায় বৃদ্ধ বললেন, বুঝলে, আজ আমার বয়েস হয়েছে, বুড়ো 
হয়োছ। এই দীর্ঘ জীবনে কি না দেখেছি! তোমার ঠাকুদ্দার বাবা বুড়ো ডমৃবূলকেও 
দেখেছি। কিন্ত তোমার মতো এরকম বাঘা দুঃসাহসী জোয়ান আমি কখনো দৌঁখানি। 
তোমার কথা আম আগেও শুনেছি। আকাশছোঁয়া গারচূড়ার দুরন্ত ঈগল তুমি। 
জান দোস্ত, আমার পাঁচশটা ছেলে ছিল ? সবাই লড়াইয়ে খতম হয়েছে। এখন আপন 
বলতে আছে শুধু এক নাতনা। 


ক্ষণেক চুপ করেন সর্দার । তারপর ঘম নিয়ে আবার শর করেন,তোমায় আম ভাল- 
বাস, শ্রদ্ধা কর, জরা । তোমার মঞ্গল কামনা কাঁর সদাসর্বদা। তাই বলাছ, তোমার 
এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয় কেন নয়, পরে আরো জানতে পারবে। তোমায় এবার একটা গূরু- 
তর কথা বলবো ॥। আগামী পরশ? বাসমাচি-দলের অন্যতম প্রধান নেতা শো'র প্রধান 
সহকারী সর্দার আজিম তার দলবল 'নয়ে সীমাল্ত পার হয়ে মারকান-স্‌ আসছে ॥ 
পীরের দরগা চেন তো- যেটা ফ বছর কয়েক ই করে উচ্চ হয়? সেই দরগা পার 


৯১৬০ দূরষ্ত ঈগল 


হয়ে তারা ষাবে। এই বুড়ো লোকটাকে একট মেহেরবাঁন করবে, জুরা--আজ্জিমকে 
মেরে তার মাথাটা আমায় এনে দেবে আমার সবচেয়ে ছোট আদরের ছেলৌটকে সে 
খুন করেছে। এ কাজের জন্যে তোমায় আঁম একটা িরপীটিং রাইফেল দেব। 

জুরা ততক্ষণে অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে, তার দুই চোখ ঝকঝক করছে তাঁক্ষ 
ছুরির ফলার মতো। উত্তোঁজত কণ্ঠে সে বললে,_তাই হবে, সর্দার! কবুল করছ, 
আজমের মাথা আপনাকে এনে দেব। 

সর্দার উঠে গিয়ে তাঁকর এক কোণে পশমী কাপড়-চেপড়ের গাদা থেকে একটা 
ইতীলশ 'রিপীটং রাইফেল ও ছোট এক বয্পগ কার্তুজ নয়ে এদোন। 

সর্দারের হাত থেকে ওগুলো নিতে নিতে কাঁঠন নীচ গলায় জরা বললে,_-সর্দ।ব 
আবাব বলাচ্ছ, আজমের গদ্ণন আপাঁন পাবেন। 

খাওয়াদাওয়া সেবে জুরা যখন কেজ্লায় ফিবলো, রাত তখন অনেক দুর গাঁড়য়ে 
গেছে। মনে মনে সে ঠিক কর ফেলেছে, সর্দাবের-দেওয়া এ খবক সে কাউকে ঘ:ণা- 
ক্ষরেও জানাবে না, একাই ডাকাতদলকে খতম করে সন্ধলকে তাক লাগিয়ে দেবে, দেখাবে 
তার 'হিম্মৎ কতখান। 

হাঁ গেডে জরো ডান্তাবের কীমবায বসে আজে । হদাৎ টীঁদকর চিৎকার তার কানে 
এল, তার পরেই উপয্্পাঁন গুলির আওয়াজ । কিন্তু জবা নিশ্চল। 

আধ ঘণ্টা কেটে যায়। হঠাৎ বাতির শিখাটি কেপে উঠাপো। এক দমকা ঠান্ডা 
বাতাস ঘরে ঢুকতেই জবা ঘাড় ফেরালে ॥ দেখে, দরজার চৌকাঠে পা রেখে কাঁজৎজঁক 
দাঁড়য়ে আছ। 

তোমায় আমার সহকারী করতে চাই, পছন্দ করো ?-কাঁজংজকি বললে £ তুমি আর 
আ'ম দুজনে বাসমাঁচদের সঙ্গে লড়াই করতে যাব, ক বলো?” 

জবা নির্বানে। র 

চোখ কৃণচকে তাঁচ্ছিল্যর ভঙ্গিতে কজিংজাীঁক আবান নললে,-ভয় পেয়েছ, মলে 
হচ্ছে। লাপুরুষ! 

জরা চমকে ওঠে । সোজা তাকায় কীজংজকর দকে। রাগে ফসে উঠলো সে, 
_তুঁমই কাপ্বূষ! 

কী! এত নেয়াদর্পি তোমাব '_কাঁজংজশীক গর্জে উঠলো, এীগষে গেল জূরাব 
[দকে। জব পেছনে ইংলিশ রাইফেলটা রয়েছে, তাব ওপর নজব পড়তেই সে ওটা 
তুলে নি”্য জিজ্কেস করলে £ কোথায় পেলে এটা» 

জবা জবাব দেয় না। 

রাইফেলটা বাতির সামনে নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে কজিত্জীক সাঁবস্ময়ে বললে, 
_ত্যাঁ! একেবাবে আনকোরা নতুন ইংলিশ রাইফেল ! ভারী তাঞ্জব ব্যাপার তো ১ 
কোথেকে হাতিয়েছ এটা" ? 

বলবো না।_ণাণ্ডা ইস্পাত-কঠিন কণ্ঠ জুবার। চেদখ ভ্রকটি। 

কজিংজক চেশীচযে উঠ”লাবন্ট! আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার সাহস 
তোমার ! বন্ড বেড়ে স্গছ, দেখছি । র।ইফেলটা আম নিষে যাচ্ছি। 

দরজার 'দিকে সে পা বাড়ায় । 

হেই !_দু৪সহ রাগে জবা হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো £ আমার রাইফেল নিয়ে 
যাচ্ছ কোথায় ১. কজ;বে বলেছেন, যে যা রাইফেল পাবে, সেটা তার। বোখে যাও 
বলছি । . 

কাজতজূঁক জবাব না 'দয়ে এগিয়ে যায়। 
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বাঘের মতো ঝাঁঁপয়ে পড়ে জুরা রাইফেলটা কেড়ে নিলে তার হাত থেকে। 

ত"ক্ষ] চিংকার ছেড়ে কজিংজকি রিভলবার টেনে বের করলো। চোখের পলকে 
জূরাও সোজা রাইফেল তাক করলো কজিংজাঁকর বুক লক্ষ্য করে। আর ঠিক সেই 
মৃহূর্তে সশব্দে দরজা খুলে গেল, কজুবে এসে দাঁড়ালেন চৌকাঠের ওপর ॥ 

রিভলবার, রাইফেল সাঁরয়ে নাও ! ভয়ঙ্কর কণ্ঠ কজুবের ॥ 

জুরা ও কাঁজতজাঁক সঙ্গে সত্গে হাতিয়ার সারয়ে নলে। খাপে রিভলবার ঢোকাতে 
ঢোকাতে রুশ ভাষায় কাঁজংজঁকি গর্জে ওঠে,_অসহ্য ! এ অসহ্য ! চাষীদের ঘরে বেআইনী 
হামলা ও খানাতজ্লাশ আর বেআদর্পির জন্যে অনেক আগেই ওকে গর্মীল করে মারা 
উচত ছিল! 

কজুবের চোখে ভ্রুক্টি দেখা দেয়। তব যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে তান বললেন 
কাঁজংজ-কিকে, তোমার সঙ্চে কথা আছে॥ এস আমার সঙ্গে । 

” বলতে বলতে তিনি বাইরে পা বাড়ালেন। পেছনে কাঁজংজাঁক ও গোরা । 

নিজেরু কামরায় ঢুকে কজুবে ফিরে দাঁড়ালেন কাঁজংজাঁকর দিকে,_বভলবারটা 
গোরার হাতে দাও। 

ভীষণ চমকে ওঠে কজিংজঁক। নিদারুণ ঘাবড়ে গিয়ে বললে. মানে! কী আর্জে- 
বাজে বকছেন £ একটা গে+য়ো বেতমীঁজের জন্যে সারা ফৌজের কাছে আমায় বেইজ্জত 
করছেন? 

িভলবারের ওপর হাত রেখে কজুবে বললেন, হৃক্‌ম দেওয়া হয়েছে, তাঁমল 
করতে হবে। 

গোরা এগিয়ে এসে কজিংজ-কির িভলবাবটা বেব করে নিলে। তারপর কজ.বের 
ইশারায় আবার গিয়ে দাঁড়ালেন ঘরের বাইরের দরজার সামনে । 

ঘরের মাঝখানে কজুবে আর কাঁজংজ-কি। দুজনে নিঃশব্দে দুজনের দিকে তাকিয়ে 
আঅছে। 

বাসমাচ দুজনকে গাল কৰে মারলে কেন 2 শেষে কাঁঠন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন 
কজবে। 
' কঁজিংজঁক জবাব দের না। চোখ কচকে তশক্ষন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কজুবে 
বৃক পকেটে থেকে একটা চামড়ার ব্যাগ বের করে তার থেকে বের কবলেন দোমড়ানো 
একটি চিঠি। 

কুত্তা ডাকাত, কবুল কর্‌ !_ফিসাঁফস' করে উঠলেন কজুবে। তাঁর মূখ কালো হয়ে 
গেছে, গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। 

কাঁজংজক ততক্ষণে স.মলে নিয়েছে । সে শুরু কবলে কৈফিয়ৎ। তাব ফাঁন্দ-ফাকিব ও 
কলাকৌশলের জন্যে এ পর্্তি কত বাসমাচি ডাকাত ও চোবাচালানদার ধরা পড়েছে 
যার জন্যে কজুবে নিজে তাকে প্রধান সহকারা হিসাবে বাছাই কবেছেন, তার এক লম্বা 
ফিরাস্ত সে দিয়ে গেল। শেষে বললে, _-তাহলে দেখুন, ফৌজে' আপনার পবেই যার 
স্থান, ডজন ডজন ডাকাতকে যে পাকড়াও করেছে, গুলি করে মেরেছে, সেই আম কেন 
একজোডা বাসমাঁচকে গুল করতে পারবো না, বিশেষ করে সবচেয়ে সেরা পার্টজান- 
দের একজন আখমেদকে যারা খুন কবেছে ? 

িল্তু এটা কি? ছেলের কাছে বাপের চিঠি ?_তীক্ষম নীচ গলায় কজুবে 
বললেন। 

পাল্টা জবাব এল কাঁজংজকর কাছ থেকে;._কি হয়েছে তাতে ? ওটা একটা ফাঁদ। 
সদ্শার শোর সঙ্গে আমার কথাবার্তা চলাছল, তাকে কথা 'দিয়োছিলাম আজমের দলকে 
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পার হয়ে ষেতে দেব। এইভাবে ওদের আম ফাঁদে ফেলতে চেয়েছি॥ আগের মতো এটাও 
ফাল্দ, বুঝতে পারছেন না ? 

মাথা নাড়তে নাড়তে কজুবে বললেন, _তা বটে! 

এই দেখুন, আপনার দুশমনই যাঁদ হতাম...__ বলতে বলতে কাঁজংজনক পকেট 
থেকে ছোট একটা রিভলবার বের করে সোজা তাক করলো কজুবের দিকে । 

দু হাত পেছনে নিতে 'ীনতে ধীর কণ্ঠে কজুবে বললেন, হ্যাঁ, বুঝতে পারাছি। 

রভলবারটা তাঁর হাতে দিতে দিতে কাঁজংজাক অন্তরঙ্গ কন্ঠে বললে, এটা 
আপনার। আপনাকে সওগাত 'দিচ্ছি। 

কজুবে জিজ্রেস করলেন, ডাকাতরা কবে কোন পথে সীমান্ত পার হবে? 

কাঁজতজাক একটু চমকে উঠলো, কয়েক মূহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, _আগ্ামশ 
পরশ; কারা-কূল হদ এলাকায় উটের নাক বলে যে পর্বতটা আছে, তার ঢালের 
পাশে। আমার এই গোপন ফাঁদে তারা এসে পড়বে আর তার ফলে আপনার হাতে 
আসবে চজ্লিশটে ইংলিশ রাইফেল, তারিশটে জাপানী কারবাইন, মশার পিস্তল, কোল্ট 
গপস্তল ইত্যাদ। 'নজেদের মধ্যে আমরা কেন ঝগড়া করবো, কমরেড কজুবে 2 আসুন, 
করমর্দন করা যাক! 

বলতে বলতে কাঁজংজ-কি হাত বাঁড়রে দিতেই, কজ;বে অর হাত চেপে ধরলেন। 
কজুবের হাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে কাঁজংজ-ীক বললে, সেই ভাল যার শেষ ভাল! 

কজুবে কিন্তু তার হাত ছাড়লেন না, চোখও সরালেন না তার ওপর থেকে। 
কাঁজংজীঁক বললে,_আচ্ছা, এইবার তাহলে আঁস। 

কজ.বে হাঁক দেন, গোরা, কাঁজংজকিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও! 

তার মানে? আবার ভীষণ চমকে উঠলো কাঁজতজাঁক £ গোরা কেন? আমি তো 
শীনজেই যেতে পারি। 

কাঁজংজাঁকধ হাত তখনো কজুবের মূঠোর মধ্যে। নীরস হেসে 'তাঁন বললেন,-তা' 
বটে। কিন্তু তোমার পেছনে দরজা বন্ধ করবে কে? 

-কোন্‌ দরজা ? 

_গারদের ! 

কি বলছেন আপনি ?_পাতলা দুই ঠোঁট সজোরে চাপতে চাপতে কাঁজংজক 
জজ্বেস করলে। তার দম যেন আটকে আসছে। 

বুঝতে পারছো না, ঘৃণ্য পাঁতিশেয়াল ? বলছি, গারদে যেতে হবে !-কঠিন কণ্ঠ 
কজবের। গোরাকে হুকুম করলেন £ ওর পেছনের পকেটে আর একটা রিভলবার আছে, 
সেটা বের করে নাও। 

কজিতজ্ীক ধস্তাধাঁদ্ত করতে থাকে। কিন্তু তার হাত তখনো কজবের মৃঠোর 
মধ্যে। গোরা তার চোরাই পকেট থেকে টেনে বের করলো ছোট একটা ব্রাানং গরভল- 
বার আর খুদে এক ধাতব কোৌটো। 

কাঁজংজূঁকর হাত ছেড়ে দয়ে কজুবে রিভলবার আর কৌটোটা নিলেন গোরার হাত 
থেকে । তীব্র বিষ কৌটোটায়। 

কাঁজংজাঁকর কাছে এগয়ে ?গয়ে কজুবে বললেন, শোন কাঁকড়া-বিছে, দুশো 
রাইফেলের জন্যেও আম আখমেদকে হারাতে রাজশী নই। ডাকাতদের সম্বন্ধে যা 
বললে, তা মিথ্যে হলে মনে থাকে যেন-- 

বলতে বলতে কাঁজংজাবীকর গলার ওপর আড়াআড়ভাবে আঙুল বুলিয়ে বললেন, 
- বুঝতে পারছো ? 


বীষ্যতীয় খণ্ড ১৬৩ 


কাঁজংজাঁক দুলে উঠলো। গোরার দিকে ফিরে কজুবে বললেন, তুঁম, মুসা, 
শরফ ও জরা ছাড়া আর কেউ জানবে না, কুুস্তাটা গারদে আছে। চাবিটা শরফের 
হাতে দিও। ওর সঙ্গে বোধহয় খুবই নরম ব্যবহার করা হচ্ছে। ওকে নিয়ে যাও। 

ভাঁড়ারের পাশেই গারদ। কাঁজৎ্জাঁককে সেখানে অক করে গোরা নিতান্ত 
আঁনচ্ছার সঙ্গে চাঁবটা দলে শবফের হাতে। 

বাঁভন্ন অতত ঘটনার মধ্য দয়ে, বিশেষ করে আখমেদের হত্যার সাম্প্রাতিক ঘটনাটা 
বিশ্লেষণ করে গোরার ধারণা হখেছে, বিপ্লবের প্রতি শলফের আন্‌গত্য সন্দেহব উর্ষে 
নয়। কিল্তু জোরালো প্রমাণ ছাড়া একজন পাটজান কমরেড সম্পর্কে এ সন্দেহ প্রকাশ 
করা চলে না। 

জুরাকে ডেকে দাও ।-কজুবে হুক্ম করেন একজন আর্দালীকে। 

কষেক মিনিট পরে খবর এল, জুবা শিকারে বোবয় গেছে-একলাই । 

একলা শিকারে বেরিয়ে গেছে! তাজ্জব ব্যাপার !-_অত্যন্ত অবাক হন কজ্‌বে। 
আগুনের ধারে গিয়ে বসলেন 'তান। নিজের মনে বাববার পুনরাবাত্ত কর্পুতি থাকেন £ 
ভারী তাজ্জব ব্যাপার তো! 

গভীর চিন্তায় তান ভবে যান। 

আর গোবা? দিব্রান্ত 'বিচাঁলত সে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে কাউকে কিছ না বলে 
জুরার এইভাবে শিকাবে যাওয়ার পেছনে ঠি কাবণ থাকতে পাবে 2 যতই সে ভাবে, 
ব্যপারটা ততই অস্বাভাবক বহস্যজনক' মনে হয়। নিশ্চমই এমন কহ ঘটেছে বা ঘটতে 
যাচ্ছে, যার জন্যে জরা গোপনে একলাই শিকারে বেবিয়েছে। কিন্তু কি সা? গোবা 
তন্নতন্ন করে খোঁজ করে, যাঁদদ কোন খবর পাওয়া যায়। কিন্তু কেউই িছ বলতে পাবে 
না। কোন্‌ দিকে সে গেছে, তা-ও কেউ জানে না। 

কি এক অজানা শঙ্কা গোবার বুক কশপে। তাব জশবনের শ্রেষ্ঠ দুই কমবেড--এক 
আখমেদ, সে তো চিরকালেধ মতো চলে গেছে! দই জরা সে-ও ?ক হায় গেল। 

এই আশঙকাটাই বাববার গোরাক উতলা কবে তে'লে। আর নিব্পায অন্ভর্যাত- 
নায় সে ছটফট করে বেড়ায়। 


পণ্চম পর্ব ৬ 


অন্ধকার কালো রান্র। প.প্শভূত মেঘ নীচ্তে নেমে এসেছে। সম্ধ্যা থেকে 
তুষার পড়ছিল, সকালেব দিকে তা বন্ধ হলো । পত্রী ঢেক ফেলে মেঘপ্‌চঞ্ত' গাঁড়য়ে 
নেমে এসেছে মারকান-সু*র ওপর । 

কিজিল-আর্ট 1গাববর্মের কাছে পর্বত-ঢালেব ওপরে টিলা ও পাথর-স্তূপের ফাঁকে 
জরা ঘুঁময়ে আছে। তষারে আচ্ছন্ন সে। টীক শুয় আছে পাশে। কাছেই দাঁড়যে 
আছে ঘোড়াটা। তার গায়ে তুলোর মোটা আবরণ । 

স্তব্ধ িদ্রামগ্ন মরুভামি। দূর পূব থেকে মাঝে মাঝে শুধু ভেসে আসছে নেকড়ে- 
দের চিতকার 

ফরসা হচ্ছে, তবু কুয়াশা সরে না। হঠাৎ টীক কান খাড়া করেই লাফিয়ে উঠলো, 
জুরার কাছে ছুটে গিয়ে নাক 'দয়ে নিঃশব্দে ঠেলতে শুরু করলো তাকে। 


৯১৬৪ দ;র্ত ঈগল 


জুরা জেগে যায়। তাড়াতাঁড় জামাকাপড় পরে কম্বল পেতে তার ওপর শুয়ে পড়লো 
সে। পাশে রাখলে কার্তুজের প্যাকেট। তারপর পাহাড়ের ফাটল 'দয়ে রাইফেলটা এগিয়ে 
দলে সামনের 'দিকে। 

এই পাহাডের মাথায় ঘাঁটি কবেছে সে। গাদা গাদা টিলা ও পাথরের চাংড়াষ 
মাথাটা সন দিকে ঘেরা । উত্তর দক থেকে সে নিবপদ। সোঁদকে রয়েছে এক বিশাল 
পর্বতের দলঙ্ঘি খাডাই। আব পবে, পাশ্চমে ও দাঁক্ষিণ ধূধ্‌ কণছে দগন্ভীবসারা 
ঘার্ণনাতগর মরূভূ'ম_ মারকান-স্‌। 

দমক হাওয়ায কুয়াশা সরে যেতেই দেখা গেল, কযেক ডজন সশদ্ত ঘোড়সওয়ার 
এলামেলোভাবে দল বেধে পূব দিক থেলজ এাগয়ে অসাচ্ে। 

সহ্গে সঙ্গে শকারাঁর উত্তেজনা জ্‌বাকে পেয়ে বসলো । ঘোড়সওয়ারদের সে তশক্ষ7 
দুজ্টিতে পরীম্মম করে। অদজমকে খুঁজছে সে। শেষে দলের মাঝখানে সাদাদাঁড়ওলা 
সর্দারকে মে দেখতে পায়। 

সাধানে সে বাইফেল তাক কবে ধৈর্ম ধবে আপক্ষা করতে থাঃক। তারপর এক 
সময ঘোজডসওয়াবদের মাঝে সর্দারের মাথাটা পেছন থেকে একবাব দেখা যেতেই তার 
হা'ফল গজের উঠলো । সদ্গর আজম গাঁড়ায় পলা সাটতি। 

[বইমানি' বেশ্মান!_দলের নধ্যে হৈ চৈ পভে 'গল। কি লাক বেড়ার মুখ 
ঘু'রয়ে আনাব চম্পট দি পৃবযুখো। অন্যেবা গ্াওযা করলে" সমনের দিকে । ঘোড়া 
খেকে নেমে |টলা-পথবেব পেছনে গা আকা দিষে জ্‌বাকে লক্ষ্য করে গাল চালাতে 
শল কালো। 

এব, হলো হাড়াই। একদিকে জুবা একা, অনা দিকে কসণপচ বহুজন। 

বুলেও ঘটছে ভতিপহিস শব্দে, পাহাডে পাথর ঘা খে.ব 19৮1 পড়শ্ছ । সমানে গাল 
চালাচ্ছে জুবা ভিন্ন লোক চেষ্টা কবাছল পর্দা আ৮ 1 দেহটা ঘোড়ার পিঠে 
তোলাব ভনো। জবার লাইজেল শার্জ উঠ্ললা। খতছ তত 15 হী 

৩ রা ও২ পেতে থাকে অনাশিষ্ট ডাকাতদের জন্যে ভন তীদন দৃচ্ট ওদের সম্ধান 
কণা শেলে। জামা পাহাজ-টিলা-পাথবে। আড।লে ওরা ল বিনে টিলা বা পাথ- 


রতন টি টা কততদটি স্হান কাচা হা ্ শক ান* টা -£-া 21৫ হীীলহতও ভে 
[7স 'তান শোেলিন শ্রকে কোন মাথা ভাকি মাহি ভি পাখি বাধকল গে 
উঠ” । 
সা পাদ শনাপ্দা ডে €75 লন €21৮77০17 ১০ পাকে চা 1175. ০৭ মা 7.7 
বাস্গািশা প্রথা ভে প্লাজা টিন ত এত টিসি লগ কলুছি। 


তা পাশ শাশী লী কাকি সভা ৩ ৮১ হানি 7 হনাই৯ হল ্ীঃ এলপি হা টি €71 কু ৰা ও সে এ 

ভন [বদ । হাক ন যখনেত বঝণলা /ব, দা “সরা নাশ বা তত। ০ সে « 
বস ₹ রি 

নাশ শাজাগড লাকধে আছে, ভখনই তাক নল ছল 


পালন ইহ চর রর ১৯০25: ১ রি 
1 ৯ ৮ পণ্ড হু ভটপ শর ককলে। শর হিল গর শোও তি ই তির 
না ৮ রি 
নল্ন। ফলে বমম।চপা আনার টিনা ও টি পাশ পা চলা দিলে। 
মানে টি মা ছা ৰা জা চা ৮. এ রঃ পপ 
কা লোহা সত দখা হালি হা তসাটিন | পি ত৯০ ৭ বার ৮ পঠাকটোও কনে ৫ রাহ 


্ 
বম্বে আহেযে। 


ও র্যা রাত 
জ.্‌লা এবাব টীককে লোলনে দিতো বারযাচদহ ভপব। প্গাল।গীল তল ফল 
নি 
এনাপসজই টীন্ছ ২ তঁদিভ। ভাব ওপার টেপ যা ও নি লাঘ স ঘরের লা থে 
টির 22 ৯ ২.2 ৫ 
6৮ ৮৮ শেল গা ও 167 ++ (পিতা তলা দে শো . 05 লেক শন্র। লা 


জল, ভব “পন ঝািগশে প্ত্ড কান্ডে 1 দধ্তে ফেলে! আতঙ্ক ডাকাতের 
দল গাথছক পেগ্ল গেক দৌছে ্লাববে আ রা প্‌ যায় জবাব রাইফেলের 
মুখে । পরমূহূরতেই খতম। 

বাসমাচিদের অবস্থা ক্রামই ঘোবালো হায় উঠছে। নিরুপায় তারা । শেষ পয়ন্তি 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৫ 


জা 


প্রধান যে দলাট পাহাড়ের এক বড় গৃহায় আশ্রয় নিয়েছিল, তার থেকে 'তিনজনকে 
তারা পাঠালো জুরাকে পেছন থেকে অতার্কতে আক্রমণ করার জন্যে 

উত্তর দক সম্বন্ধে জুরা সম্পূর্ণ নিশ্চল্ত। উত্তরে দুরারোহ খাড়া পর্বত প্রান়্ 
সোজা উঠে গেছে। কিন্তু লোক তনাঁট সেই খাড়াই বেয়েই ওপরে উঠতে শুরু করলো । 

তারা দূত উঠছে। পর্বতের দিকে মুখ করে, যেখানে যেটুকু সঙ্কীর্ণ পা রাখার. 
জায়গা পাচ্ছে, সেখানে আঙুলের ভর দিয়ে, পর্বতের ফাটল আঁকড়ে ধরে দম আটকে 
তারা উঠছে। আর বারবার পেছনে ঘাড় বেশকয়ে জুরার প্রাতাট নড়াচড়া লক্ষ্য করছে 
দারুণ আতঙ্কে । পর্বতের খাড়া গায়ে সম্পূর্ণ অরক্ষিত তারা । একবার শুধু জুরার নজরে 
পড়ে যাওয়া, পরক্ষণে বসে-থাকা তাঁত পাঁখর মতো সে' তাদের গুলি করে মারবে। 

কিন্তু জূরা তখন সামনের ডাকাতদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে, পেছনের পর্বতটার 
দিকে একবার তাকাবারও দরকার মনে করছে না। একবারও লক্ষ্য করছে না, পেছনে 
থেকে কিভাবে বিপদ ঘাঁনয়ে আসছে। 

একবার সে কাতুর্জ নেবার জন্যে পেছনে ঘাড় ফেরাতেই, একটা ডাকাত দারুণ ভয়ে 
হাত ফসকে নীচে আছাড় খেয়ে পড়লো টিলা-টিবির গপর। তখনো লড়াই চলছে । 
সেই উত্তেজনায় জুরা এটা লক্ষ্যই করলো না। 

' শেষ পযন্ত গোলাগ্ঁল বন্ধ হলো একসময় । লড়াই ফতে হয়েছে। টিলা-টাবর 
পেছনে আর কোন বাসমাচি নেই। দূরে গুহার সামনে থেকে টীকের রুদ্ধ চিৎকার 
কানে আসছে । ওখানে গুহার ভেতরে কিছ ডাকাতের সন্ধান সে পেয়েছে। 

ঘর্মান্ত দেহে বিজয়ী জুরা টলা-টিবির আড়াল থেকে উঠে দাঁড়ালো । আর ঠিক 
সেই মুহূর্তে পেছন থেকে ছুটে এল একটা বুলেট, পাথরে ঘা খেয়ে সবেগে ঠিকরে 
গিয়ে লাগলো তার মাথায়। 

জদরার হাত থেকে রাইফেল খসে পড়লো । কাত হয়ে পড়ে গেল সে. । একবার শুধু 
তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,_এবার খতম...আর রেহাই নেই...... 

জুরা পড়ে যেতেই, বাসমাচি-দলের যে কজন তখনো অক্ষত ও বেচে আছে বা গূরু- 
তর আহত হয় 'ন, হিংস্র চিৎকার ছেড়ে তারা ছুটে এল । দৌড়তে 'দৌঁড়তে একজন লম্বা 


একটা ছোরা টেনে বের করলো। তার চোখে তীর ঘ্‌ণা ও প্রীতাহংসার আগ্‌ন গধাক- 


ধিক জবলছে। জুরার বুকে সে ছোরাখানা বসাতে যাবে, দলেরই আরেকজন- নাম 
বোয়া- পেছন থেকে তার হাত চেপে ধরলো, বললে,_থাম, পাগলাম করো না। এ 
কয়েদীকে যাঁদ এভাবে খুন করো, সর্দার শো তাহলে তোমায় জ্যান্ত কবর দেবেন, বুঝলে ? 

শেষ পযন্তি আস্টেপূঙ্ঠে বাঁধা বন্দী জুরা এবং হতাহত সঙ্গীদের নিয়ে অবাঁশষ্ট 
বাসমাচি কজন রওনা হলো সারিকলের দিকে। 
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প্রথম পর্ব ১ 


এক নিঃসঙ্গ মুসাফির । 

গ্রীষ্মের অশাল্ত পাঁশ্চমা বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। এখন উত্তুরে হাওয়ার দাপট? 
মাঝে মাঝে ঝিরঝির করে অল্প অজ্প তুষার পড়ছে । বাতাসে ঘার্ণপাক খাচ্ছে তুষারের 
ফলকগুলো। তাদের তীক্ষন ফলা, গিয়ে লাগছে মুসাঁফরের চোখেমূখে। 

সলেসটিয়্যাল বা জ্বগশীয় হিন্াগারশ্রেণী থেকে বোরয়ে 'তয়েন-শান-পে-লু 
গারমালা উত্তর দিকে চলে গেছে। তারই কাছের এক গাঁরশ্রেণণর পার্বত্য পথ ধরে 
লাঠিতে ভর ধ্দয়ে আত কম্টে চলেছে নিঃসঙ্গ পাঁথক বা মুসাফির। 

ভাতচাঁকত পাঁথকের চোখের দূষ্টি। বোঁশর ভাগ সময় চোখ মাটির 1্দকে। ক্ষত- 
বিক্ষত পা দুখানাকে পাথরের হোঁচট থেকে বাঁচানোর চেষ্টায় সে ব্যস্ত॥ তাই হাটিছে 
সন্তর্পণে। পথশ্রমের ক্লান্তি আর অনাহারে ঘাড়-মাথা বুকের ওপর নুয়ে পড়েছে। 

আঃ কী তকলিফ! ভারী তকাঁলফ জান রাখা! অস্ফুট আর্তনাদ করে মূসা- 
ফির মাঝে মার্বে। থেমে যায়। লািতে ভর দদিয়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরেই 
হয়তো বাতাসের ঝাপটায় বা পাঁখর ভাকে হঠাৎ তার সরধাবং ফিরে আসে। ?পঠ বেশীকরে 
কু'জো হয়ে সন্প্স্ত চোখে সে তাকায় চারাঁদকে। আতঙ্ে সারা দেহ কাঁপতে থাকে 
থরথর করে। 

কিছু দিন যাবং একটা নেকড়ে তার পেছু নিয়েছে। হয়তো কোথাও লাকয়ে 
আছে ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা 1 

পবত-রাজ্যের ভয়াবহ নিঃসজ্গতা ভারী পাথরের মতো যেন চেপে বসেছে ম্স্গা- 
ফিরের মনের ওপর । ঈগলের ছায়া মাটির ওপর 'দিয়ে গাঁড়য়ে যায়, ভূতুড়ে রহসাময় 
নানা শব্দ আসে আশপাশ ও ওপব থেকে । এই পাঁরিবেশে নিঃসঙ্গ পথ-চলা এমাঁনতেই 
আতঙ্কজনক, তার ওপর নেকড়েটা আসছে পায়ে পায়ে । নির্ঘাত ওটা ওত পেতে আছে, 
অপেক্ষা করছে, সে কখন অবসাদে লুটিয়ে পড়বে । 

পবর্ত রাজ্যের গভীরে ঢুকোছল মুসাফির। এখন আঁকুপাঁকু করছে গোলকধাঁধা 
থেকে বৌরয়ে আসার জন্যে। তার চারাঁদকে আকাশছোঁয়া তুষারশত্র শিখরমালা আঁদ- 
গন্ত দাঁড়িয়ে আছে জমাটবাঁধা সমুদ-তরঙ্গের মতো । 

'অনাহারাক্রষ্ট মুসাফির গোধূলির আগেই 'গাঁরসঙ্কট থেকে বেরিয়ে চওড়া এক 
ারখাতে এসে পড়লো। অদূরে পাহাড়সমাকীর্ণ অনুচ্চ এক এলাকা হেমন্তের 
শুকনো বা প্রায় শুকিয়ে-আসা ঘাসে ঢাকা। এখানে ওখানে ঝুনো লতা-ঝোপবাড়। 
পাশে এক ঝরন।। 

কিছ: বুনো ফলমূল যোগাড় করলে মসাফির। একটা তামার পাত্রে সেগুলো 
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সেদ্ধ করে নিলে। পান্র বলতে এখন এটাই তার একমাত্র সম্বল। আর একটা চামচ। 
চামচ য়ে জনিসটা সে খেতে শুরু করে। খেতে 'বস্বাদ লাগছে বটে, কিন্তু উপায় 
নেই। 

ঝরনার কাছে সাবেক আমলের গম্বুজাকীতি এক কৃঁঠি দাঁড়য়ে আছে। চারাঁদকে 
একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুড়ো মূসাঁফির কুঠির ভেতরে ঢুকলো । হঠাং তার নজর 
পড়লো এক শেয়ালের গর্তের ওপর। টাটকা মল থেকে স্পন্ট বোঝা যায়, গর্তটাতে 
তখনো শেয়ালের বাস আছে। গর্তের কাছে বড় বড় পাথর গদা করে শেয়ালটাকে 
ধরার জন্যে ফাঁদ পাতলো লে। 

আঁধার রান্র গভীর হয়। ধারে কাছে কোথাও নেকড়েটা বিষপ্র কণ্ঠে চিৎকার করে 
চলেছে। পর্বতের ঢালে বসে নিঃসঙ্গ বুড়ো নেকড়ে ক্ষিদের জহালায় ডেকে চলে সারা 
রাত। আজ আর তার শিকার করার ক্ষমতা নেই। তাই বুড়ো লোকটা কখন মরবে, 
কখন তার মাংসে সে ক্ষিদে শান্তি করবে, সেই আশায় তাকে সে অনুসরণ করে আসছে 
দিনের পর 'দন। 

কুির ভেতরে পেছনের দেয়াল ঘেষে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে মূসাঁফির। দুই 
হাতে হাঁটু দ;টো মুড়ে তার ওপর মাথা রেখে বলের মতো গোল হযে আল্ছ সে। 

ভোর না হওয়া পর্ন্ত সে বসে রইল এভাবে । শদনেব আনলো সঙ্গে সঙ্গে তার 
সাহসও ফিরে এল । বেরিয়ে এল সে কাঠি থেকে । যাক, ফাঁদে 'একটা শেয়াল ধরা পড়েছে। 
শেয়ালটাকে মেবে সাবধানে সে তার চামড়া ছাঁডিয়ে নিলে। লোকে শেয়ালের মাংস খায় 
না। কিন্তু মুসাফির নিবূপায়। 

এইভাবে দিনের পর দন নিঃসংগ ক্লান্ত মূসাঁফব এাগযে চলে একভাবে । 

তারপর সব 'জানসেরই যেমন শেষ আছে, তেমাঁন পথও শেষ হালো একাঁদন। 

হা একসময় দেখা গেল, পথ খাড়া নেমে গেছে নীচের ইদল্ক। ক্রমশঃ নীচে নামছে 
মূসাঁফর--অনচ্চে পাহাডগুলোর দিকে । 'দনে দিনে গরম বাডল্ছ। ঘাদের ডাঁটা রও 
পাল্টে হলদে থেকে হলদে-সসূজে পাঁরণত হচ্ছে। 

মুসাফিরের মনে হয়, শতকে পেছনে ফেলে আবার মে যেন £নরে গচ্ছে বসন্তের 
উষ্ণতায়। গত রাত থেকে নেকড়েটার ডকও বন্ধ । হয় সে মারা 7৭৮, শারতা ভঞ্জ সরে, 
গেছে। এ পথে লোক-সমাগম আনক বেশী । লোকজ ক ভার ঘণ্টার টু 
টাং ঝৃন-ঝূন গাওশাজ হাশেশা কানে আসে। 

বড়ো মমসাফিনের মেজাদ খুশিতত ভবে উঠনলা। ভাশ্য অন্ত আংবাবে প্থ চলতে 
এখনও সে ভ্সা পাপ না। 

রাস্তার মাল্লট নিবভ এক আগুনের বুষ্ড তাক ছে পতজ-দ্েন পথচারীর 
দল জেলেছল নিশ্পট। সে যতটা সে জাঞ্সান পট্টি অন্টান!। তান এজ দি 
পথযাঞ।য় এই তান সারা পাত সে ঘ্‌খলো নিশিন্ভ এলি ৭ নতেগ। 


পরদিন ভোসবেনা। পণ্ডূর আকাশের পটভামতি গাগা গপন্ট হয়ে 
উঠছে । তাদের প্ব আছে ল্চণ বেজা শুর যা পরবে বলাও এ জ। স্গ, তার 
পবেই দেগা দেয় গোরা উচ্ভ।। মে ঢকা শিখক্গতাং। লও বেগনণ মেশানো 


রভিম দণীপ্ত ছাড়িয়ে পড়ে মেঘের ওপত্র। 

পর্বতের ছালায় শাশির-জমা জাদাটে তষাওর আগেই গলে গে । রোপদ কম্পমান 
শাশিরবিন্দুও উধাও । 

দু হাত ছড়িয়ে চিং হয়ে মুসাফির. ঘাঁময়ে আছে। মাছি উড়ছে মুখের ওপর। 
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চেখে মুখে রোদ এসে পড়তেই সে উঠে বসলো । চারাঁদকে তাঁকয়ে মন তর খুশিতে 
চন্মন্‌। জানিসপন্র গুছিয়ে িয়ে সে রওনা হলো আবার। 
দূরে দেখা যাচ্ছে বাগানের পর বাগান আর তাদের শ্যামশোভা। বাগানের কোল ঘেষে 
'প্যহাড়ের তলা 'দয়ে পথ চলে গেছে দুর দিগন্তে কোথায় হারিয়ে গেছে একসময় । 
লম্বা সার বেধে উটের কাফেলা চলেছে । পা ফেলার তালে ভালে তাদের মাথাও 
দুলছে ছন্দে ছন্দে। লাল নীল হলদে পশমের স্তবক ও ঝুমকোর সাজ তাদের মাথায় । 
গলায় বাঁধা ঘণ্টা থেকে উঠছে একটানা টং-টাং ঝুন-ঝুন শব্দ। 
নিজের অজ্ঞাতেই শহরে যাবার সোজা পথ ধরে মুসাফির হাঁটছে। রাস্তার মাঝে 
তাকে আরো ছোট মনে হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসংখ্য কাফেলা যাতায়াত 
করছে এই পথে। তাই রাস্তার অবস্থা হয়েছে সঙ্কীর্ণ গভীর খাতের মতো । বড়োর 
হাঁটু পরন্তি তার মধ্যে অদৃশ্য! ধুলোর মেঘে বেশীদূর' দৃম্টি চলে না। 
শহর যত এঁগয়ে আসে, সূর্য ততই ওপরে ওঠে । আর পথে হাজারো রকমের 
বাচত্র শব্দের গোলমাল বাড়ে ততোঁধক। ঘণ্টার শব্দ, উট-গাধার ডাক, গাড়োয়ানের 
চেপ্চামোঁচ, বাঁশর শব্দ, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ-_সবাঁকছু মিলে পথ সরগরম । 
ত্বাড়ায় চড়ে এইমাত্র চলে গেল জাঁকালো পোশাক-পরা একজন উণ্চ্দরের লোক। 
গায়ে নীলবঙের কোট, টপতে ছোট একটা বল বাঁধা। জলের পান্ন নিয়ে 'ভীস্ত- 
ওয়ালারা চলেছে । ক্ষুর্র হেশ্ডড়ে যাচ্ছে গাধার দলু,। দুজন করে চাষী তাদের পিনে। 
মস।াফরেব বুক টিবাঁটব করে, হতাঁপন্ডের বেতাল ওঠা-নামা বেড়েই চলেছে । পথের 
দুধাবে উচু মাটির পাঁচিল। উত্তেজনায় উৎকণ্ঠা উদ্ভ্রান্ত মুসাফির । ঘোড়ার 
পায়েব নঈচে পড়তে পড়তে একবার সে বেচে গেল অল্পের জন্যে। 
শেষ পর্যন্ত প্রশস্ত কোলাহলম:খর বাজারে এসে সে পেপছলো। খোলা জায়গাটা 
উট, ঘোড়া, গাধা, কুকুর ইত্যাঁদ আর নানা জাতের লোকজনে ঠাসা। কিরাঁঘজ, দজ্ঘান, 
চশমা, উজনেক. আফগান, পাশশী, হিন্দ্‌স্থ ন৭, সমস্ত ভাষার কলরব একাকার হয়ে তক্ষ] 
চিংকানের মতো কানে আসছে। 
ফা্দন গালা চার ঝ7ড কাঁপে বেসাতীবা ছটোছ-টি করাছ। ভিপ্তিগয়ালারা তনক্ষয 
লণ্ঠে সাড়া জশ্লর শখপনা জাহন করতে কনতে জল ফোর কমছে । হকোওমালারা 
এাঁদত্ ওঁদক ঘেরাঘ;রি কবছে তামাকখোর খাঁবন্দানের আশায়। হ্ুকোয় অবাশ্য 
এক-একনাবে একটা বা দুটে'র নেশশী ট.ন দেবার উপায় নেই। তাহলেই শুরু হাম যায় 
মি | 
সপন ভিখারি দন বস আগছ দেযল নধর, ভিশন জন্ন্য একনাগাড়ে কাঁকয়ে 
চলে-ছ। দ.প্শ দল ল্হারেই বাহাদুলি ও ওস্তাদ দেখাতে মন্ত। হবেন অগ্গেয়সশ 
ছ্যেলেরা, এমন কি দারুন ন বব হোকখন দ্ও বাদ নেই, স্াাধা মতো যা পায় 
হাতানোন মান্লাখ ঘোরাফলা কনা। 
তানোয়ানেন বিষ্ঠা, কাঁগ মাংস, পোলাও, মাছির ঝাঁক, ধূলো-আবজনা আর 
ঘোড়া-গাধা-উন্টব ঘামের মিলিত গন্ধে নাক-চোখ জালা বরে। 
তীর [ভবল দ্য জাদলা আল ধারক খেতে খেতে নুসাদিত এগাচ্চে আস্তে 
আস্তে অন্তে মতা । সে দিশেহানা। ] 
হঠ্ঠাং সে থমাকে দাঁডালো-_টেখ অপাষ বিস্মর। মামনই অক গালচা-ল্যপ্সায়ীর 
দেকান। ্রউ-লিঙেল বাত্যরী গালচাব কী অপূর্ব সসাবেশ সেখানে! এক কোণে 
গাদা করা র়ছে নামাজ-পডার বম্বল- নানা ভা 1বাঁচত্র নকশ্য-কাটা। মেবেয় 
বিছানো রয়েছে নানা রঙের নানা নকশার বড় বড় গাঁলিচা। উটের আভরণ-সঞ্জা ইন্দ্র 


ভৃতনয় খণ্ড ১৬৬ 


ধনুর সমস্ত রঙ নিয়ে বলমল করছে । খাঁরদ্দারের ভিড় লেগেছে লাল-নীল রঙের ছোট- 
বড় নানা মনোহারী থলির সামনে- ঘোড়সওয়ারী' থাঁল, মালপন্র নেবার থলি, ঘোড়াকে 
চানা দেবার জন্যে মুখে বাঁধার থাঁল। 

মৃসাঁফরের সারা জীবন কেটেছে একঘেয়ে ধূসর পর্বতের দেশে। তাই দোকানের 
সামনে এসে তার পা যেন আটকে গেলা রঙের এত বাহার-সে আত্মহারা! বিহবল 
চোখে তার পলক পড়ে না। জনতার ধাকাধাঁক, কনুইয়ের গুতো, চেশ্সামোচঃ কোন- 
দিকেই তার হুশ নেই। বাজারের গোলমাল যে আচমকা থেমে গেল, খেয়াল নেই' সে- 
দিকেও। তার কল্পনাপ্রবণ শিল্পীমন তখন বুঝি কোন্‌ এক স্বস্নরাজ্যে উধাও ! 

ইসলাম ধর্মের অন্যতম মরাব্ব রাইস িপচাকবে বাজারে এসেছেন। দীনদার 
অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে: তান মূর্তিমান সল্ত্াস। তারা তটস্থ হয়ে উঠলো ॥ চশনা, 
হল্দু প্রতি অমুসলমানরা অবশ্য এসব ধর্মীয় আইনকানূনের আওতার বাইরে, তাই 
'তাদের মধ্যে কোন চাণ্চল্য নেই। 

িপচাকবেকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা মাথা নুইয়ে তসাঁলম করলো । দীন- 
দারদের পক্ষে এটাই দস্তুর। মেয়েরা গিয়ে পূরুষদের পেছনে লুকোলো। একজন স্রশ- 
লোককে দেখা গেল বোরখাহীন॥ কিপচাকবেকে দেখেই সে আতঙ্কে গোিয়ে উঠলো £ 
সর্বনাশ! বোরখা না পরে সে বোরয়েছে। গুরুতর শাস্তি থেকে আর বাঝি রক্ষা 
নেই ! তীরবেগে সে ছুউটলো বাজারের ভেতর 'িয়ে। 

কিপচাকবের সঙ্গে ঘোড়সওয়ার পাহারাদাররা তার পেছনে ঘোড়া ছটিয়ে 'দলে 
ভিড়ের পরোয়া না করেই। ঘোড়ার ধাক্কা লেগে লোকজন ছিটকে পড়ছে এাঁদক-ওদিক। 
মৈয়োছোলোট বুঝলো, আর রেহাই নেই। হাউমাউ করতে করতে ধরা দিলে সে। 

ততক্ষণে অনেকেই সরে পড়েছে-বিশেষ করে বখাটে চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলো। বদ- 
মৈজাঞ্জী কিপচাকবেকে তারা ভয় করে শয়তানের চেয়েও । 

রাইস িপচাকবে-_কাঁজাগারর ভারও তাঁর ওপর-__সযত্বে লালিত এক কটা রঙের 
প্রকাণ্ড ঘোড়ার 'পঠে ধীর কদমে বাজারের ভেতর দিয়ে চলেছেন। পুরু গদ্শী-আঁটা 
নরম জিনের ওপর তাঁর মেদবহুল ভারী দেহ দুলছে। নীচের ঠোঁট কুশ্চকে, আধবোজা 
রাগত চোখে তান দ্রীনদারদের নূয়ে-পড়া মাথার দিকে তাকাতে তাকাতে চলেছেন? 
আর আতরিস্ত চর্বি দেওয়া খানা' খেয়ে 'হঙ্কা তুলছেন বারবার । তাঁর ডান হাতে চাম- 
ডলার চাবুক। রাইসের কর্তৃত্বের ওটা 'নিদর্শন। 

একজন ম্নরলোককে তাঁর সামনে হাঁজর করা হলো। তার অপরাধ, সে শরীয়ত 
লঙ্ঘন করেছে। স্থূলকায় িপচাকবে চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে হকার 'দয়ে উঠলেন। 
চাবকের এক ঘা পড়শলা মেয়েলোকাঁটর ওপর । যন্ত্রণায় কে'দে উঠলো সে? তাকে 
আরো চাবুক মারার হুকৃম দিয়ে ধীর কদমে এগিয়ে চললেন 'কিপচাকবে । 

' আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভিড়ের ভেতর থেকে হঠাৎ শোনা গেল এক তরূর্ণ কণ্ঠের 
চিংকার,-লড়াই করার 'হিম্মৎ আছে তোমার ? ] 

কে? কে বললো? কে বললো কথাটা ?2-িপচাকবে চেশচয়ে উঠলেন। 'কিল্তু 
কেউ সাড়া 'দিলে না। দীনদাররা সব নশরব॥ 

রাগে বেসামাল 'িপচাকবে। ঘোড়া চালিয়ে 'দলেন ভিড়ের 'দিকে। জনতা হন্রভঙ্গ 
হয়ে গেল। 

কিপচাকবে রাগে টগবগ করে ফুটছেন ॥ ডাইনে বাঁয়ে এলোপাথাঁড় চাবুক চলছে 
সমানে, আর ঘোড়া ছুটছে 'ভড়ের ভেতর দিয়ে। বাচাঁবচার নেই, আওতার মধ্যে যে 


১৭০ দূরল্ত ঈগল 


পড়ছে, তারই মুখে পিঠে মাথায় চাবুক পড়ছে সপাসপ। বাধা দেবার কেউ নেই। 
যাদেরই ওপর চাবুক পড়ছে, তারাই ব্যথায় কৃণ্চকে গিয়ে মাথা আরো নুইয়ে 'দিচ্ছে। 

গাঁলিচা-ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে আসতেই িপচাকবের নজর পড়লো মুসাফিরের 
ওগরে। ঘোড়ার লাগাম টানতে টানতে তান জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কি, বুড়ো ? 

মুসাফির চমকে ফিরে কিপচাকবেকে দেখেই পিঠটা আরো কু'জো করে 'দিলে। 

কিপচাকবের চোখের দৃষ্টি তশক্ষা হয়ে ওঠে £ লোকটা নির্ঘাত কুঁচাক না হয়ে 
যায় না! 

ক্ষীণ কণ্ঠে মুসাফির বললে, খোদার মেহেরবানী হোক! আমি একটা 'ভাঁখার। 
আমার নাম জরা । 

হো হো হো! হেসে উঠলেন কিপচাকবে ঃ জুরা আবার কোথায় রে ? ওঃ, তাহলে 
তুই জুরার দোস্ত ? তুই তো কুচাক! 

মুসাফির কেপে উঠলো । 

হয কণ্ঠে িস্ণহস্‌ করে ওঠেন িপচাকবে,_হতে পারে তূই জরা, অথবা 
ঝুট বাত বলাছস ! তুই-ই পালিয়োছিল আমার হাত থেকে এমান ঝুট বাত বলে! তোর 
সাঙাত সেই ছু*চে চোরাচালানী সঈদকে আগেই পাকড়াও করেছি । এবার তোকে 
পেলাম। 

বলতে বলতে 'তান ডাক দেন অনুচরদের ॥ , আরা ইতিমধ্যে আরো দুজন মেয়ে- 
ছেলেকে বোরখাহীন অবস্থায় বাজারে পাকড়াও করেছে । মৃসাফরকে উদ্দেশ করে 
িপচাকবে বললেন; ধরে নিচ্ছি, তুই কুচাক নোস। কিন্তু ঘাবড়াও মাৎ, তোর খাঁট 
পাঁরচয়' কি করে বের করতে হয় জান? তোকে আম গ্রেপ্তার কর 

িপচাকবে যখন এমাঁনভাবে শাসাচ্ছেন, মুসাফিরের চাঁকত দৃষ্টি তখন 'কিল্তু 
এঁদিক-ওাঁদক ঘুরছে । হঠাৎ কোথায় গেল তার জরাগ্রস্ত জবুথব; অবস্থা ! চোখের 
পলকে সে তড়াং করে লাফিয়ে উঠেই অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ধেয়ে গেল সামনের 
দেয়ালটার 'দিকে। 

সবাই হকচাঁকয়ে' যায় ॥ হকচকিয়ে গেছেন কিপচাকবেও। তার পরেই 'ধর্‌ ধর্‌? বলতে 
বলতে তিনি ঘোড়া ছুিয়ে দিলেন মুসাফিরের পেছনে । 

দেয়ালে একটা বড় গর্ত। তার ভেতর 'দয়ে মুসাফির ততক্ষণে অদৃশ্য । 'কিপ- 
চাকবে তাঁর দলবল সমেত দেয়াল বেড় দিয়ে যখন ওাঁদকের উঠোনটায় এলেন, মুসা- 
ফিরের তখন পাত্তা নেই। পাতিপার্ত করে খোঁজা হলো সর্ব । কিন্তু কোথায় কে! 

দি আর করা! রাগে ফপূসতে ফ*সতে ফিরে গেলেন কিপচাকবে। 

মুসাফির এঁদকে দৌর়চ্ছে তাঁরবেগে। ছটতে ছুটতে বেশ পিছ; দুর চলে এসেছে, 
হঠাং তার পা দুর্টো যেন মাটির সঙ্গে সে'টে গেল। সামনেই এক খাবারের দোকান। 
পোলাও আব সব্জ-দেওয়া গোস্তের মনমাতানো খোশব্তে বাতাস মাতোয়ারা । 
সূগাষ্ধ মশলার সঙ্গে ভাপে সেম্ধ গোস্তের ধোঁয়ায় ক্ষুধার্ত মুসাঁফরের পা যেন আর 
চলতে চায় না, মাথা বিমঝিম করতে থাকে। পায়ে পায়ে সে গিয়ে দাঁড়ালো দোকানীর 
সামনে । কাম্পত হাতে একটা' শেয়ালের চামড়া সে এগিয়ে দেয়। দোকানণ' চামড়াটা নিয়ে 
সহকারীর দিকে ছুড়ে 'দিতে দিতে জিজ্ঞাস: চোখে তাকালো তার দিকে। 
নতি নালিলিদা গার উহিরিরনারানিরিহি রি 

হবে। 

বলতে বলতে সে' কোর্মা, কাবাব, কালিয়া, কোষ্ঠা, গোস্ত, পোলাও ও আরো যে 
সব উপাদের খানা সাজানো রয়েছে, সেগুলো দেখিয়ে 'দিলে। 


তৃতশয় খণ্ড ১৭৬ 


দোকানী চামড়াটা এক নজর দেখে মাথা নাড়লে; না, হবে না। 

মুসাফির চটে যায়। হেমন্তকালের হলেও চামড়াটা সাঁতিই ভাল। গ্রজগজ করতে 
করতে সে এবাব মাঁলকেব হাতে 'দকে আশমান? রঙের পান্না বসানো ছোট একটা 
সোনার আধাট। সঙ্গে সঙ্গে রাজশ হলো দোকানী । 

তার পরেই' গরম জল নিয়ে একজন চাকর এগিয়ে এল। ভাল করে হাত ধুয়ে 
কে'নরবন্ধে পছতে পুছতে মুসাফির গিয়ে জাকয়ে বসলো একখানা গাঁলচার ওপর। 
তার সামনে নানা রকম খানা সাজানো'। মুসাঁফর খাওয়া শুর করে...... 

খাচ্ছে মুসাাঁকর। আর তার চারপাশে 'ভিড় জমছে একটু একটু করে। ?কন্তু সে 
দকে ভ্রুক্ষেপ নেই মুসাফিরের । একমনে খেষে চলেছে সে। 

যত সময় যায়, ততই ভিড বাড়ে। আর ততই আঁস্থর হয়ে ওঠে দোকানী । শেষ 

টিন্তি ঠে গে।ঙাতে থাকে ৪ কী তাজ্জব! কখ তাজ্জব! বূড়োটা শেষতক লোকসানই 

বর”লা দেখাছ ! আমার ধারণা ছিল, ওটা গানুষ। এখন দেখাছ, না, তা নয়, একটা 
আম্ত অতল খোল । ওরে বাপ্‌! দেখতে লম্বা-চওড়া না হলে কি হয়, গিলছে জোয়ান 
রাদ্দেসের মতো। 

দে'কানী কপাল চাপড়ায় আব হিসেব ঁদয়ে চলে, এ খোলের মধ্যে এ পর্যন্ত তার 
দে'কানের কতটা অংশ ও ক কি ঢ্ঃকছে। 

দর্শকরা একে একে এসে খোলটা অথনৎ ভ্শীড়টা টিপে পরখ কহলো। শেষে 
মাভব্বর একজন বললে,_না, এখনো শন্ত হয় 'ন। আরো অনেক ঢুকবে! 

দোকানীর মেজাজ বিগড়ে গেল । হাউমাউ করে উঠলো সে ঃ আঁ আমাকেও তাহলে 
১:বতে হবে নাক ওর মধ্যে । ওবে বাধা বে; 

দেখত দেখতে পেটকেব খবর বাজারমষ ছাঁডযে পড়ে। জনতাব চাপ বেড়েই 
চলেছে। নসাফর কল্ত 'নার্বকাব। তার অখণ্ড মনোযোগ খানার দিকে, অন্য কোন 
দিকে দ একবার তাকিয়েও দেখছে না। দোক্নেব অনেক খানা ইতিমধো অদশা হয়েছে। 
"প'পাও সখড়। কালিয়া-কাব্ব বেপান্ঞা। গোক্ভর শ.সয়া এক চঙশকেই খোলে 
চল্ক শ্যাচ্গ। তল কিন্ত খাওয়ার বিবাম নঈ। দই চোখ তার চব তক করছে-_আরো 
0." থপনা মৃছেষ্ট জগ আছে আবা ঢোকাবার ! 

ধলে পাব লাইানেন বকে গোধ্াল নামে । তেল্লব বাতিল বালা এস পড়েন্ছ 
বান ঘমান্ত ম'খের ওপর। ঘটনাটা দেখার জন্যে শেষে বাজারেতর যাবতখয় মাতবর 
ন্যান্উবাত এনে হাজির হয়। 

স্মপ, '৭ নব ল্ঘক্ক হা তাল্দর আধা পল্জ্ন চেখচবে উঠলো" । অস্তা আব কেউ 


বা খিল 1 বহনে লে জগতের একজন মাক গাছির চক । িখজাকদেক 
১ ভস্ী রি রদ পদ ৮ সর সর 18 রি ৬০ ১৮ স্পস্ট ঃ 

ঠতীয়াদলা বাখান আন) চে ্রভ।খার ধবে ধরে রইপের বাগানের নানা কাটার কজে 
€ ৯, 

| ডা হদকসুন [দক ্্ী ভাব হজ সবাক শ দেব 


তর হো সাদা রিজঞন করেনি বুতডা, আনাস 1িনতে পাব ০ 


] পি “শাক” 
শালার, শা ]225 নি দি মা থা লাড়ে, সা । 


দোকানী শেস গনি নেক নসালা £ মসাফিরকে মে জার খাওষান্ত পালবে না। 
এটা বেআইনী? চু ভি সে খাওযাতে বাধ্য। তব সাফ জানম দিলে আন 


খাওয়াতে জলে বৌকাচননচযা স্মত তাকেই এ খোলেব মধ্যে ঢুকতে হনে। 

দ্শচরা কিল্তি এত তডাতাড়ি ব্যাপারটা নিষ্পাঁজ কবতে রাজণ হয় না। গাঁটর 
পধসা খরচ কার তারা মুসাফরকে খাইয়ে চলে। আর মাঝে মাঝে ভ্শড়টা টিপে 
দেখে- না, এখনো ঠিক আছে, আরো ঢুকবে! 


১৭২ দ;রল্ত ঈগল 


ভূশড়টা এখন বড় এক কুমড়োর মতো ওপর দিকে ঠেলে উঠেছে । 

খাঁদা 'কল্তু নি্পলক চোখে তাঁকয়ে আছে বুড়োর 'দকে, আর নিজের মনে বিড়- 
বিড় করে চলেছে,_ীনর্থাত' কূচাক! কুচাক না হয়ে যায় না! 

আরো কিছুক্ষণ কেটে যায়। মুসাফির শেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একসময় উঠে 
দাঁড়ালো । ৃ 

দাঁড়াও, আসাঁছ॥ এসেই আবার শুরু করবো।-বলতে বলতে সে চারপাশের ভিড় 
ঠেলে উঠোনের দিকে পা বাড়ালো। 

খাঁদার ইচ্ছে, ওর পেছন পেছন যায়। 1কল্তু একজন যাচ্ছে বিশেষ একটা দৌহক 
প্রয়োজন সারতে, আর সে' কনা যাচ্ছে তার পেছ্‌ পেছ1-এটা শুধু দৃম্টিকটুই নয়, 
থেন্ট হাস্যকরও বটে। তাই যাওযা আর হয় না। | 

আধঘন্টা কেটে যায়_মসা'ফরের গাশ্তা নেই। খাঁদা ভেতরে ভেতরে চণ্চল হয়ে 
উঠলেও নিজের মনকে সাল্বনা দেবাব চেষ্টা করে। 

নকন্তু প্রায ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পরও লুড়ো যখন ফিরলো না, দারুণ উত্তে- 
নায় খাঁদা তখন চেশচয়ে উঠলো পালিগেছে। ও গালয়েছে! পাকড়াও, পাকড়াও । 
ও ভয়ঙ্কর লোক । ওর মাথা আনতে পারলে বকাঁশশ মিলবে। 

আর বকাঁশিশ! মূসাঁফর ততক্ষণে হাওয়া । পাত্যিই সে কৃচাক। 

সেবার সঈদেত্র ফন্দািফাঁকরে কিপঢাকবেৰ কবল থেকে পাঁলয়ে কুচাক সঈদের 
সঙ্গেই আবার রওনা হয়েছিল বালিয়াল্ড-কীকের দিকে । বালযাল্ড-ককে গতেওর 
মধ্যে যে সোনা তখনো মজৃত আছে, কূচাকের সাহায্যে তা উদ্ধার করাই ছিল সঈদের 
উদ্দেশ্য । আর কূচাকের ইচ্ছে ছিল, ওখান থেকে সে গাঁয়ে ফিরে যাবে। +কন্তু 
বরাত খারাপ, গভীর পর্বতরাজ্যে পার্টজান বাহনীর বন্দুকের পাল্লায় তারা পড়ে 
যায়। আত অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়ে তারা সোভিয়েত এলাকা ছেড়ে উধর্ব*বাসে ছ্‌টতে 
থাকে কাশগাঁড়য়ার 'দকে। এই পালানোর সময় সঈদ ও কূচাকের মধ্যে ঘটনাচক্রে ছাড়া- 
ছ'ঁড় হয়ে যায়। 

কুচাক শেষ পর্য্ত নিজের অজান্তেই আবার ফিরে এল কিপচাকবের এলাকম্ব 
এঝং ধরা পড়তে পড়তে কোনরকমে রেহাই পেয়ে গেল কিপচাকবের হাত থেকে? িলন্তু 
সঈদের নাঁসব মন্দ, কূচাকের আগেই তার মোলাকাত হলো রাইসের সৈন্যদের সঙ্গো। 
সৈন্যরা তাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল কিপচাকবের সামনে। সঈদকে দেখে ভয়ঙকর, 
হিংম্র রাগে রাইস কিপচ'কবের মুখ 'দিঘ়ে বাঝ কিছুক্ষণের জন্যে কর্থা সরে না। 
তারপর হঠাং প্রকান্ড জালার মধ্য থেকে যেন বৌরয়ে এল ভয়াল গজন,-বেইমান বদ- 
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মাসের পর মাস কেটে যায়। বিশাল এই দ্যানয়ায় কূচাক নিঃসঙ্গ নিরুপায়_-বিপদ- 
আপদের ঝাপ্টার পর ঝাপ্‌্টায় নাজেহাল বিপর্যস্ত। এমনি করে আবার এক সময় 


তুতীয় খণ্ড ১৭৩ 


শফরে এল ঠাণ্ডা হেমন্ত কাল। কুচাক একদিন এক পাহাড়ী নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো 
দারুণ ক্ষুধার্ত। মুখে তার লম্বা দাঁড়গোঁফ গাঁজয়েছে। চোখ কোটরগত। আরো 
কাহল ও বেহাল দেখাচ্ছে তাকে। 

খরন্রোতা চওড়া পাহাড়ী নদী-সময় সময় দূর্দান্ত। মানুষজন পারাপারের জন্য 
নৌকোর খেয়া সেখানে অচল। তার বদলে গরুর চামড়ার তৈরী বাতাসভরাঁত ভেলা 
“সেই ভেলার খেয়ায় একদল লোক মানুষজন পারাপারের কাজে ব্যস্ত। চওড়া ঢিলে 
ইজের তাদের পরনে । ভেলা' যাতে উল্টে না যায়, সেজন্যে ভেলার' পাশে পাশে অদেরও 
-সাঁতার কাটতে হয়। 

পাটনীদের কাছে কু্চাক খাবার চায়। ওরা মাথা নাড়ে £ উহু, খেতে হলে কাজ 
করতে হবে। আমরা একজন কমাঁত আছি, কিছ দিন আগে একজন জলে ডুবে মারা 
*গোছে। 

দুরন্ত 'হিমেল জলম্োতের দিকে তাকিয়ে কূচাক 'শিউরে ওঠে । প্রথমে জলাতঙ্ক 
রোগী হিসেবে নিজের পাঁরচয় দেয় সে। ছু পরে নিজেকে সে জাহর করে' জাদুকর 
গহসেবে। 

কিন্তু কোন জারজ্নরই খাটে না। শেষ পর্য্ত পেটের ধান্দায় এ পাটনীর কাজেই 
নামতে হলো তাকে। 

হিমেল ঠাণ্ডা জল। সেই জলে ভেলার খেয়া কুচাক এপার-ওপার করে। সমস্ত 
শরীরে যন্ত্রণা দেখা দেয়, হাড় পর্যন্ত টাটাতে থাকে। কিন্তু রেহাই নেই তবুও । 

এম্মনি করে দিন কাটে মাসের পর মাস পার হয়। 

সে দিনটা ছিল 'হ্মাচ্ছন্ন কনকনে ঠাণ্ডা। দুর্দান্ত ফেনিল নদী গর্জন করছে__ 
রাগে ফ;দছে যেন। 


সোঁদনও কুচাককে জলে নামতে হলো দলের সঙ্গে । উ"চুদরের একজন আমর 
লোককে ঘোড়া সমেত পার করতে হবে। অনেক টাকা 'মলবে। 


অনেক কষ্টে ক্ষ্যাপা নদীর সঙ্গে বহ:ক্ষণ প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তারা যখন ওপারে 
খাড়া পাহাড়ের তলার পারঘাটায় গিয়ে ভেলা বাঁধলো, কুচাকের অবস্থা তখন যংপরো- 
নাঁস্তি শোচনীয়। ঠক ঠক করে শতে কাঁপতে কাঁপতে সবাই খন চা-খানায় ছুটলো 
শরীর গরম করার জন্যে, কুচাক তখন গিয়ে সটান শুয়ে পড়লো। সন্ধ্যার দিকে কম্প 
দিয়ে তার সারা শরীরে খিচুনি দেখা দিলে। বুকেপঠে। নিদারুণ ব্যথা, হাড়গোড় 
"পর্যন্ত টাটাচ্ছে। 

গুরুতর অসুস্থ কুচাক পড়ে রইলো চা-খানায় । তার কাছ থেকে চা-খানার মালিক 
যত 'দন পয়সা পায়, তত দিন তাকে ঠাই দেয়, খেতেও দেয়। 

কিন্তু টাকা ফযারয়ে গেল একাঁদন। মালিকও তাকে বের করে 'দিলে ঘর থেকে। 

অস্বস্থ ক্ষুধার্ত কুচাক আত কন্টে গোঙাতে গোঙাতে লাঠি ভর 'দয়ে উঠে 
দাঁড়ালো । টলতে টলতে কোনরকমে দেহ' টেনে 'নয়ে রওনা হলো প্‌্বমুখ্ে। 


আগে পিছে তার নৈরাশ্যের নাবড় অন্ধকার । যল্ধশাদায়ক দীর্ঘ*বাসের সঙ্গে তার 
কাতর কণ্ঠ থেকে বোরয়ে আসে, হা আল্লা, বড় কম্ট! নাঁসবের ধারালো পাথরের 
ওপর দিয়ে জানটাকে এভাবে টেনে 'হপ্চড়ে নিয়ে আর যে চলতে পারাছ নে, 
খোদা! 


১৭৪ দূরল্ত ঈগল 
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ভয়ঙ্কর ঝড়ের রাঘি। তয়েন-শান-পে-লু পর্বতরাজ্যে ঝড়ের তান্ডব চলেছে। 
যেমন তুমুল ঝোড়ো গর্জন, তের্মনি প্রচণ্ড তুষারপাত । তুষারের ফলাগুলো শন্যে 
ঘুরপাক খাচ্ছে, থামছে না কোথাও । 

' আর পূর্বাঞ্চলে কাশগাঁড়য়ার এক বাজারে এক ভাঁখাঁর পড়ে আছে--মরশো- 
ক্মূখ। ভার্খীরাটি আর কেউ নয়-_কুচক। 

চা-খানা থেকে বিতানরত হবার বেশ কয়েক মাস পরে সে ঘুরতে ঘুরতে এই বাজারে 
এসে পেশছয়। তারপর বাজারের মাঝখানে খোলা জায়গাটায় শুয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে 
ভাঁখারকে মাদনর দান করাই রেওয়াজ । সেই মতো লোকে তার দিকে মাদনর ছনড়ে 'দতে 
শুরু করে। 

এক সময় মাদুরের গাদা জমা হয়। তই দয় কুচাক মরতে মরতে কোনরকমে 
খোঁড়লের মতো একটা ডেরা গড়ে নেয়। সর 

এই ধরনের মাদুরের তৈরী আরো অনেক ডেরা বাজারের সবর্ত ছড়িয়ে আছে। 
সবই "ভাখিদ্রিদের ডেরা। '্দনের বেলায় তারা ভিখ মাগে, আকুতি জানায়, আর রাতে 
মাদুরের খোঁড়লের মধ্যে ঢুকে ঠক ঠক করে শীতে কাঁপে আর ককায় ॥ 

বাজারে; অসংখ্য কুকুরের বাস। তারাও িখ মাগে, শীতে কাঁপে আর না খেতে 
পেয়ে অনাহারে কষ্ট পায়। 

মাঝে মাঝে কল্তু তাদের বড় ভোজ জুটে যায়। কোন ভাঁখাঁর মরলে এটা ঘটে। 
ওরা তার লাশটা খেয়ে সাবাড় করে। তারপর ওদেরই কেউ কেউ ভাঁখাঁরর তৈরণ এ 
মাদুরের ডেরায় গিয়ে আস্তানা গাড়ে। পরবর্তী কালে হয়তো আর একজন 'ভাঁখার 
এসে ওদের তাড়িয়ে দিয়ে খাল 'কামরা' দখল করে নেয়। 

সে রান্রে তুমুল ঝঞ্চার তনগজন আর ছচের মতো ধারালো তুষারপাত মাথায় 
নিয়েও এমন এক মাদুরের খোঁড়লের সামনে একপাল কুকুর বসে আছে নশরবে শাল্ত- 
ভাবে। পুর সাদা পরদার মতো তুষারে তাদের সারা দেহ ঢেকে গেছে। কিন্তু সোঁদকে 
তাদের গ্রাহ্যও নেই। 'ভাঁখরিটা কখন মরবে, সেই আশায় তারা বসে আছে। মরবে সে 
নির্ঘাত। একটু আগে বা একটঃ পরে_মরতে তাকে হবেই। 

মাঝে মাঝে ছাইরঙা একটা কুকুর সন্তর্পণে মাদুরের খোঁড়লে ঢুকছে। গায়ে তার 
কোঁকড়ানো লম্বা শত্ত লোম। সে' ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরা উঠে দাঁড়াচ্ছে, 
কান খাড়া করে অপেক্ষা করছে। আর তুষার জমছে তাদের দেহের ওপর । 

বেহ্যশ হয়ে পড়ে আছে কুচাক। ছাইরঙা কুকুরটা৷ এগয়ে গিয়ে তার মুখ শোঁকে, 
নাক চাটে। কৃচাক তুখনো বেচে আছে বুঝতে পেরে মাদুরের খোঁড়ল থেকে বোঁরয়ে 
আসে, খোঁড়লের গা ঘেষে দাঁড়ায়। অন্যেরাও এগিয়ে আসে গাঁড় মেরে। 

ছাইরঙা কুকুরটা আবার একসময় ঢ্‌কলো খোঁড়লের মধ্যে, অন্যেরা উঠে দাঁড়ালো 
আবার। 

কিন্তু ভিখারি কুচাক মরতে চাইছে না। ঝড় কড়া জান তার! 

মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে অসম্বম্ধ প্রলাপ বকছে সে...... 
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মাথা নীচু করে মাটি শুকতে শৃকতে পথ দিয়ে ছ:টছে প্রকাণ্ড এক কালো 
কুকুর। কপালে তার মস্ত এক সাদা টিপ। 

মাঝে মাঝে সে টিলার ওপর 1গয়ে উঠছে। "স্থর হয়ে দাঁড়য়ে মাথা উদ করে 
কান খাড়া কবে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকছে দূরের দিকে। সামনে প্রসারিত কাশগাঁড়য়াব 
আধা মর পাহাড়ী উষর প্রান্তর। পথ গেছে নানা দকে। 

চারাদক থেকে নানা শব্দ আসছে। কুকুরাট অনেকক্ষণ কান পেতে শোনে 
সেগুলো । 

পথে যেতে যেতে কত শীবাঁচত্র গন্ধ আসে শবাভন্ন দিক থেকে । কুকুরাট সাগ্রাহে 
শোঁকে সে সব গন্ধ। 

কল্তু নাঃ! সে সবের মধ্যে তার মানব ও দোস্ত জুরার শব্দ, গন্ধ বা হাদিস কোন- 
টাই নেই। 

জুরাকে তল্লাশ করে বেড়ানো টাঁকের অভ্যাসে দাঁড়য়ে গেছে। তাই এক জায়- 
গায় সে বেশী দদন থাকতে পারে না। চাষীরা ?কন্হু তার চেহারা ও শান্ত দেখে এত 
মুগ্ধ হয় যে, তাকে শেকলে বাঁধার চেষ্টা করে। 

মারকান-সু'তে বাসম!চিদের সঙ্গে লড়াইয়ে জুরার জখম হওয়ার' পর এক বছর 
কেটে গেছে ' সাঁরকলের পার্বত্য অণ্ুলের ছোট শহরটার দিকে এীগয়ে আসছে টাঁক। 
সম্ধ্যা. নাগাত শহবের উপকণ্ঠে এক গাঁয়ে এসে পৌছিলো সে। সাবা রাত ঘুমলো 
এক ঝোপেব মধ্যে । 

পর দিন খুব. ভোরে খালে জল খেয়ে আবার সে রওনা হলো। কিছদূর যেতেই. 
হঠাৎ বহু কুকুরের চিৎকার কানে এল তার। সচাঁকত টক--এক টিলার মাথায় গিয়ে 
উঠলো । দুরে বহু টার, সেখানে অসংখ্য কুকুর দেখা যাচ্ছে ॥ ব্রস্ত অবাক চোখে টীক 
তাকিয়ে থাকে। 

এ জায়গাটা, ও অণ্চলে “কুকুরের শহর' নামে পরিচিত। শত শত কৃক্ন্বব অন্তানা 
এখানে- ছাইবুঙা, হলাদে, সাদা, লাল, বাদ।মী, ডোরাকাটা, ছোট, বড় নানা রঙের 
নানা আকারের কুকুর । 

দলে দলে কুকৃব বসে আছে 'ঢাবর ওপর। লোম চাটছে, আচড়াচ্ছে। অনেকে 
নদীতে গেছে_নাইতে, জল খেতে। 

লড়;য়েরা ঘা চাটছে, ঘা সারার লতাপাতার খোঁজে ছোটাছুটি করছে। বুড়ো 
ক্কুরগ্লো 'টিবির ওপর শুয়ে ঠাণ্ডায় অসাড় হাত-পা বোদে গরম করছে বা হাড় 
চিবোচ্ছে। বিষণ্ন মনমরা তারা । তাদের আগেকার হিম্মং আর নেই। 

প্রাতদ্বন্থীদের মধ্যে হিংস্র নির্মম লড়াইয়ের মারফত দলের মাতব্বারর জরুরী 
প্রশ্নের ফয়সালা হয় এইখানে-এই পড়ো পাঁতত জামতে। কুকুরের সাদা চকচকে 
মাথার খাল সর্বন্ধ ছড়িয়ে আছে। কাছাকাছি উপ্চু সব পাহাড়ের মাথায় লুব্ধ 
শকুনের দল ওত পেতে বসে আছে নতুন শৈকারের আশায়! : 
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পড়ো জ'মিটার পাশে গাঁয়ের প্রায় কোল ঘেষে জঞ্জাল ফেলার জায়গা ॥ হাড়গোড়, 
ছাই, নেকড়া, লোহার টুকরো, ভাঙ্ডা কাঠ প্রভৃতি অনেক কালের পুরনো হরেকরকম 
জঞ্জালের গাদা সেখা্ৎন। 

কুকুরদের ক্রুদ্ধ চিৎকার টীকের কানে আসে। ওকে দেখে মাতব্বররা পাঁয়তারা 
কষছে। সাঁন্দগ্ধভাবে টাক বাতাস শোঁকে, তারপর ছোটে শহরের 'দকে। 

কিন্তু শহরেও সে তিম্ঠোতে পারে না। সেখানেও অসংখ্য কুকুর। কাঁহাতক আর 
একলা সবার সঙ্গে লড়াই করা চলে! 

সে ফিরলো গাঁয়ের দকে। কিন্তু পঞ্লী অণুচলেও অবস্থার ইতরাবশেষ নেই। 
অন্য কুকুরদের জবলায় এবারও তাকে লোকালয় ছাড়তে হলো। 

কয়েক দিন পরে। ক্ষুধার্ত টীক এক ঘন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় 'নিয়েছে। 
আরো ভেতরে ঘন কাঁটা ঝোপের মধ্যে খরগোশদের বাসা। তাদের পেছনে সে বহুক্ষণ 
ছোটাছুটি করেছে, কিন্তু একটাকেও ধরতে পারে নি। একার পক্ষে পারা সম্ভব নয়, 
সে বুঝতে পারে। 

ভেতরে ঘন ঝোপের মধ্যে সে দু-একবার ঢোকার চেস্টা করোছল। কিন্তু থাবা 
ও নাক কাঁটায় জখম হওয়ায় সে $নরদ্ত হয়ে আড়ালে ওত পেতে বসে আছে ॥ আশা, 
অসতর্ক মূহূর্তে যাঁদ কোন খরগোশ ধরা পড়ে। কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা । 

হঠাং এফ পাল কুকুরের মিলিত চিৎকার তার্‌ কানে এল॥ হলদে রঙের এক 
'মাদী কুকুর এই পালের গোদা। তারা দল বেধে এসেছে খরগোশ শিকার করতে। 
ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ঝোপটাকে ঘিরে সমস্ত পথ আটকে তারা কাজ শুরু করে 
এবং খরগোশ শকার করতে থাকে একের পর এক। 

টীক বোঝে, তার একলা থাকলে' চলবে না, তাহলে উপোস করে থাকতে হবে। 
সে দলে যোগ দেয়। ওকে দেখে অন্য কুকুরগুলো খনখনে ভাঙা গলায় 'হংম্র চিংকার 
করতে থাকে, শসায় সরে পড়ার জন্যে। 

যে ঝোপের পাশে দাঁড়য়ে তারা চিৎকার করছে, হঠাং তার ভেতর থেকে একটা 
খরগোশ লাফিয়ে উঠলো। ভয়ে সে পাগলের মতো'। টীক সমেত সবাই ঝপাঁপিয়ে 
পড়লো তার ওপর। কাজ সেরে আবার সবাই টাঁকের ওপর হম্বিতীম্ব করতে ঘাবে, 
এমন সময় বোরয়ে এল আরও একটা খরগোশ। আবার সবাই ছু্টলো। সহজাত 
শিকারী স্বভাবের গোলাম তারা । * 

এমান করে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে খরগোশ-শিকার। সূর্য ভূবতে সবাই ফেরে 
শহরের দিকে। সঙ্গে টঠক। ভরপেট, খোশমেল্লাজ সবার। টণকের ওপর দাঁত খেচাঁনি 
বন্ধ হয়ে গেছে। 

কিন্তু,শহর যত এগিয়ে আসে, টীকের গাঁত ততই মন্থর হয়। শেষ পর্যন্ত সে 
দাঁড়য়ে পড়ে। দলাট কিন্তু লোকালয়ের দিকে গেল না। ফিরলো সাবেক কালের জন- 
হাঁন শহরটার দিকে। বহ7 শতাব্দী আগে শহরটা ধ্বংস হয়ে গেছে। দালান কোঠার 
বদলে এখন সেখানে শহ্ধ মাটির 1ঢাব আর চুন, সংরাঁক, ভাঙা ইট ও রাবিশের গাদা। 

টাক আবার পায়ে পায়ে এগয়ে যায়। রাঁবিশের গাদার বাইরে টাবর ওপর 
দাঁড়িয়ে চারদিক তাকাতেই ধ্ংসস্তৃপটা সে এবারে চিনতে পারে। এটাই সেই 'কুকু- 
রের শহর”) ধবংসস্তূপের 'টিবিগুলোর ভেতর থেকে শত শত কুকুরের ডাক ও 'িং- 
কার কানে আসছে । অসংখ্য রকমের বিচিত্র শব্দ। 

টাক কান খাড়া করে থমকে দাঁড়য়ে হাওয়ায় গন্ধ শোঁকে, ধরার চেষ্টা করে, দক, 
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ধরনের কুকুর আছে ওখানে । কিন্তু এত রকমের গন্ধ আসছে যে, সে নিদারুণ ঘাবড়ে 
যায়, খেই হারিয়ে ফেলে। নির্জনে সে বড় হয়েছে, তাই কুকুরের শহরে যেতে ভরসা 
পার না। ধীরে ধীরে আবার! সে ফিরে গেল সেই ঝোপের নীচে। 

পর দিন সকালে টীক একা-একাই আবার চেম্টা করে খরগোশ 'শকার করতে। 
কন্তু সাবধে হলো না। সে এবার হাড়ে হাড়ে টের পেল, দল বেধে শকার করা 
ছাড়া পর্থ নেই। কাজেই কয়েক "দন পরে সেই দলটা আবার ফিরে এলে, আর সে দল 
ছাড়লো না, শিকারের পর তাদের সঙ্গে চললো কুকুরের শহরে । 

ণিল্তু যতই এগোয়, উদ্বেগ তার ততই বাড়তে থাকে। বিভ্রান্ত দাষ্টতে সে 
তাকায় চারাদকে। কুকুরের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে চিংকার। নানা আকারের, নানা 
চেহারার, নানা রঙের কুকুর আর কুকুর। অসংখ্য অগৃনাঁত যেন। তারা ডাকছে, শুয়ে 
আছে, ছুটোছুটি করছে, বাতাস শকছে, জড়াজাঁড় করছে। 

িব্গিলোর মাঝ দিয়ে টীক এগয়ে যায় দলের সঙ্গে। আশৎকায় উত্তেজনায় 
তার গায়ের লোম শঙ্কু খাড়া হয়ে উঠেছে । টিবির গায়ে অনেক গর্ত। কোন কোন 
গতের ভেতর থেকে কুকুরের মাথা বোরয়ে আসছে । অপাঁরাচত টীঁককে দেখে ভয়ঙ্কর 
গর্জাচ্ছে তারা। 

হঠাৎ লাললোমওলা একটা কুকুর গাঁড় মেরে বোরয়ে এল এক গর্ত থেকে, 
খোশমেজাঁজে ছুটে গেল টীকের দিকে । গা শুকেই টীক তাকে চিনতে পারে। 
তারও মেজাজ সঞ্গে সঙ্গে চাঙা হয়ে ওঠে। কয়েক মাস আগে এক কাফেলার সঙ্গে 
চলার সময় ওর সঙ্গে দোস্তি গড়ে উঠোছিল। সবাই ওর নাম দিয়েছিল “হোঁৎকা-কাটা- 
লেজ"। টককে পেয়ে হোঁৎকা-কাটালেজের ভারী ফ্যার্ত। তার পাশের এক গতেই 
টক আড্ডা গাড়লো । 

কয়েক দিন পরে টীক রওনা হলো শহরের বাজারের দিকে । বাজারের কুকুরের 
পাল তো তাকে দেখে মারমুখো। টাক এজন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। গোটা দলের 
সঙ্গে একা লড়াই করার পথ সে এঁড়য়ে যায়॥ দ্বৈত-লড়াইতে নামে। কম্তু একক 
দ্বৈত-লড়াইয়ে দুধর্ধ শাল্তমান টঁকের সঞ্গে কে পারবে ১ পালের গোদারা একে একে 
নাত স্বীকার করলো । তাদের মধ্যে যে বিশেষ হিংস্র ও শাল্তমান, টক তাকে শুধু 
হারালোই না, খোঁড়া করে ছাড়লো । এর পর থেকে বাজারে টাক সর্বেপর্বা। 

৷ যত দিন যায়, বাজারে টাঁকের দখল ততই জোরদার হয়। সে বুঝে নিয়েছে, 
খাবার চাও তো করুণ গলায় কেস্উ কেউ করে ভিখ মেগ না, তর্জন গন করো, 
লেকে খাবার দেবে । বাজারময় সে দল বেধে চক্কর দিয়ে বেড়ায়_ বেপরোয়া । ব্যাপার" 
দের সামনে দাঁড়িয়ে গজরাতে থাকে । তার ফলে কিছ দিনের মধ্যেই টীক আর তার 
দলবলকে নিয়ামত দানখয়রাত করা দস্তুর দাঁড়য়ে গেল। এমন কি কসাইদের বিরাট 
বিরাট দর্দান্ত কুকুরগ্ুলো পর্যন্ত, খুনখারাপি করা যাদের ডালভাত, টকের সামনে 
তারাও চপ' মেরে যায়। চেশচয়ে টীককে চটাবে, সে সাহসটুকুও নেই। 

দিন দিন টকের দল বাড়তে থাকে। অন্যান্য দল ভেঙে সবাই তার দলে এসে 
যোগ দেয়। আরো বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকে দলটা। ব্যাপারীরা দেখলে, খয়রাতের 
পাঁরমাণ না বাড়ালে আর চলে না। ধনজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তারা যৎসামান্য 
পয়সায় মরা ঘোড়া কেনার বন্দোবস্ত করলে। মরা ঘোড়াগলোটন, আগে গাঁড়তে করে 
শহরের উপকণ্ঠে কুকুরের শহরে নিয়ে ফেলা হতো । লু এধন, লে্গলোকে বাজা- 
য়ের মধ্যে এনে ফেলার ব্যবস্থা হলো । 
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কুকুরের শহরে টখকের পাশেই তার [বিশাল দর্লাট আহ্ডা গেড়েছে। এরই মধ্যে 
ঠীকের কতর্ত্ব কায়েম হয়েছে 'তিনাট চাবির ওপর। অন্যান্য চাবর অনেক কুকুরও 
নিত্য এসে যোগ 'দিচ্ছে তার দলে। 

শহরের বাইরে জন্তুজানোয়ারদের লাশ ফেলা বজ্ধ হওয়ায় অন্যান্য কুকুরদলের 
সর্দারদের কিন্তু মহামুশাঁকপ। টীকের ওপর তারা মহাথাপ্পা। টীককে দেখলেই 
তারা চেপ্চাতে থাকে, দ্যন্বুদ্ধে আহহান জানায়। এই সব বিপক্ষ সর্দারের মধ্যে সব- 
চেয়ে ষে বড় শান্তমান, সে হচ্ছে বাঘা। 'হিংঘ্র ভয়কর সে। বলতে গেলে গোড়া থেকেই 
চলেছে টীঁকের সঙ্গে তার রেষারোষ ও প্রাতিদ্বান্বিতা। 

টপক কিন্তু অনর্থক লড়াইয়ের ঝামেলায় যেতে চায় না। ওদের ক্রুদ্ধ গর্জন ও 
তড়পানিকে সে গ্রাহ্যও করে না, 'নজের কাজে চলে যায়। 

1িল্তু খুব বেশী দিন চললো না এভাবে। শেষ পর্যন্ত এল বাঘার সঙ্গে টীকের 
লড়াইয়ের সেই শুভ মাহেন্দুক্ষণ। 


[দ্বতশয় পর্ব ২ 


বহু দুর থেকে গরুর ব্যাপারীরা এসেছে গর বেচতে । ব্যস্তসমস্তভাবে গর5- 
শুলোকে বেচে দিয়েই তারা সরে পড়লো। 'তিনশোর ওপর গরু বেচলো একদিনে । 

দুপুরে ছুটতে ছ্টতে কয়েকজন চাষী বাজারে এসে হাঁজর। তারা যে গরু- 
গুলো িনোছল, সবই মারা পড়েছে। লোকসানের হাত থেকে কপচাকবে নিজেও 
রেহাই পান নি। ব্যাপারীদের পাকড়ানোর জন্যে তখনি লোক ছ্‌উলো। কিন্তু 
ছুটোছুটিই সার। তাদের পাত্তা মিললো না কোথাও। 

সবসুদ্ধ প্রায় একশো গরু মারা পড়েছে। কুকুরে খেয়ে মহামারী ছড়াতে পারে, 
সেই ভয়ে সবগুলোকে এক জায়গায় গোর দেওয়া ঠিক হলো। 

এত বড় ঘটনা যখন-তখন ঘটে না। সামনেই বিরাট ভোজের ব্যাপার। কুকুরের 
শহরে তাই সর্ব বিষম উত্তেজনা । 

ভোরবেলা এক দল উট এল বাজারে ৷ মড়ার গাঁড়গুলো নিয়ে রওনা হলো তারা। 
তাদের পেছনে কুকুরদের স্ীবশাল এক পাল। টীকের নেতৃত্বে “হোঁংকা-কাটালেজ” 
ণপোড়ানাক' আর 'কোঁকড়াশস্তলোম' দলের খবরদার করছে। বাইরের কুকুরদের হটিয়ে 
'দচ্ছে তারা । 

মড়ার গাঁড়গলো এসে থামলো' শহরের বাইরে এক খাদের সামনে। লোকজন 
সেখানে গর্ত খক্ড়ছে। টীকের দল তখনো আসে নন, তাদের আগেই কুকুরের শহরের 
আর সব কুকুর সেখানে উপাস্থত। ভয়ালদর্শন এক জানোয়ার তাদের মাতত্বর। এই 
সেই বাঘা, টীকের খে সবচেয়ে শান্তিমান প্রাঁতদ্বন্ী। দলবল নিয়ে টীকও এসে হাজির 
হলো একট পরে। 

ভোর থেকে মজযরেরা গর্ভ খুশ্ডছে। দশ ফুট মতো' বোধহয় খোঁড়া হয়েছে, এমন 
সময় একজনের গাঁইীতটা হঠাৎ মাটিতে বসে গেল, হাত ফসকে ঢুকে গেল ভেতরে । 
সন্বস্ত অজ:রেরা দেখে, নীচে এক অন্ধকার গহরর। একখণ্ড পাথর ফেলা হলো 
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ভেতরে। গহ্বরটা যথেন্ট গভশর সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে পরা- 
মর্শের পর গরুগুলোকে তারা গহবরের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা 'দিয়ে গর্তটা ভরাট 
করে 'দিলে। 

এবার এঁগয়ে এল কুকুরের পাল--গর্তটা খোঁড়ার জন্যে। পাহারাদার কজন ছাড়া 
আর সবাই চলে গেছে। পাহারাদাররা গুলি ছুড়লো। কতকগুলো কুকুর মারা পড়লো৷ 
বটে, কল্তু অন্যেরা পালালো না, কিছুদূর হটে গিয়ে বসে পড়লো। 

পাহারাদার মার পাঁচজন। তাদের সামনে মুখোমুখী বসে আছে উপোসী বুভক্ষু 
কুকুরের স্বাবশাল বাঁহনী। পাহারাদার একজন বললে,_ওরা একসঙ্গে আক্রমণ 
করলে 'ক হবে বলো তো? আমাদের পক্ষে এপটে ওঠা অসম্ভব। 

দলের মুরাব্ব বাধা দিলে,_থামো! কেন বাজে ঘাবড়াচ্ছ? 

কিন্তু আক্রমণের কথায় পাহারাদাররা ততক্ষণে সল্পস্ত হয়ে উঠেছে। তাদের 
তীক্ষন দৃন্টি গিয়ে পড়ে কুকুরগলোর ওপর। আগের পাহারাওলাটা আবার বললে,_ 
দেখছো, একটা কুকুরও পালায় নি! সবাই যেন কি এক সঙ্কেতের জন্যে ওত পেতে বসে 
আছে। 

সাঁত্য, টাবর দু পাশে অপেক্ষা কবছে প্রকাণ্ড দুই কুকুরবাহনধ। 

রাত্রি নামে। ত্রস্ত-উদ্বিগ্ন পাহারাওলারা আগুনের কোল ঘেষে গা ঘে'যাঘেশষ 
করে দাঁড়য়ে থাকে। 

হঠাৎ কুকুরদলের ভেতর থেকে একটা কুকুর আকাশে মাথা তুলে ডাক শ্‌রু 
করলো । সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও প্রায সবাই যোগ দিলে তার সঙ্গে। তাদের খনখনে 
ভয়ঙকর চিৎকার ধ্বানত-প্রাতধবানত হয়ে মিলে িশে একটানা এঁকতানে পাঁরণত হয় 
_চলতে থাকে নিরাবচ্ছল্ন আর্ত গর্জন, কোথাও যেন ছেদ নেই। 

পাহারাদারদের মনে আতঙ্ক চেপে বসছে একে লোকালয় থেকে বহুদূরে নিস্তব্ধ 
কবরখানা, তায় কালিঢালা রান্রি, অন্ধকারের ভেতর থেকে শত শত "হংম্র জলন্ত 
শবাপদ-চক্ষ; তাদের ওপব নিবদ্ধ, তার ওপর এই ভয়ঙ্কর একটানা চিৎকার__এ অবস্থা 
বেশীক্ষণ সহ্য করা কাঠন। প্রথমে তাবা কিছন্দুর পেছন হটে গেল। তার পরে পেছন 
ফিরেই দে ছুট।' 

দ;ই দল ফৌজের মতো এবার কবরখানার পাশে জড়ো হলো কুকুরের দুই' বাহনণী। 
বাঘা গজরাতে গজরাতে দলের সামনে চক্কর দিতে শূরু করে। 

টান-করে-ধরা দড়ার মতো টনটন করছে টণকের লেজ, দুই কান পেছনের দিকে । 
মাথা উ“্চ্‌ করে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বাঘার দিকে। রাগে দুজনারই ঘাড়ের চল 
ফলে উঠেছে !, 

বড় বড় সাদা দাঁত বের করে বাঘা মারাত্মকভাবে গ্জরে উঠলো । টীঁকও জবাব 
দিলে। আস্তে আস্তে ভয়ঙ্কর পাঁয়তারা কষছে তারা। অন্য দিকে তাঁকয়ে থাকার 
ভান করছে, যেন কেউ কাউকে দেখছে না। 

বাঘা হঠাৎ টাকের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হিং্র কণ্ঠে গর্জে উঠলো। তার মুখ থেকে 
গাঁজলা ছিটকে পড়ছে। [নিঃশব্দে বকঝকে দাঁত বের করে টক জবাব দেয়। 

সহসা চোখের পলকে বাঘা ঝাঁপয়ে পড়লো টীকের ওপর। টক এক লাফে পাশ 
কাটিয়ে উলটে আন্ুমণ করলো বাঘাকে, তাকে মাঁটতে চেপে ধরলো । ধস্তার্ধাদ্ত করে 
বঘা ছাঁড়য়ে নিলে নিজেকে। তারপরেই দেখা গেল, পেছনের পায়ে ভয় দিয়ে দুজনে 
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উঠে দাঁড়য়েছে কুস্তিগ্গীরের মতো । দুজনেই দুজনের ট*টর নাগাল পেতে ব্গ্র। কিন্তু 
সংঘাত চলেছে দাঁতে দাঁতে। 

তারা কখনও বসছে, কখনও বা উঠে দাঁড়াচ্ছে, যতদূর সাধ্য নিজেদের লম্বা টান 
করে 'দচ্ছে। ধল্তু কেউই অন্যকে বাগে আনতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত বাঘা টীককে 
মাটিতে ফেলে দিলে । এই ব্যাঝ তার দাঁত টীকের ট;পট' কামড়ে ধরে! 

পরক্ষণে টীক ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ালো বটে, কিন্তু বাঘা ততক্ষণে তার পঠের 
ওপর লাফিয়ে উঠেছে। সামনের দুই থাবা 'দিয়ে টককে জাঁড়য়ে ধরে সে তার কাঁধের 
ওপর 'দিকটায় দাঁত বসিয়ে 'দিলে। 

এইবার টীকের মোক্ষম প্যাঁচ। চোখের নিমেষে স্প্রিংয়ের মতো টক ওপর 'দিকে 
লাফ দিয়েই ডিগবাজী খেল, আর সেই সঙ্গে তার পেছনের থাবার এক প্রচণ্ড আখাতে 
হতভম্ব দুশমনের পেট ফেখ্ড়ে গেল লম্বালাম্বভাবে। সঙ্গে সঙ্গে মাতব্বারর ফয়সালা 
হয়ে গেল 'চরতরে। 

সারা রাত মাঁট খণ্ড়ে চলে কুকুরের পাল। সকাল নাগাত লম্বা এক সড়ষ্গ তৈরী 
হলো। হঠাং একটা কুকুরের পায়ের তলার মাটি ধসে যেতেই সে পড়ে গেল এক 
শাভীর গর্তের মধ্যে। নীচে থেকে্ভেসে এল তার ভদত আর্তনাদ । 

এবার পায়ে পায়ে টক এগিয়ে যায়! গাঁড় মেরে ঢোকে সূড়ঙ্গ-পথে । নীচে ভূগিভে 
সুপ্রশস্ত প্রকাণ্ড এক ফাঁকা জায়গায় এসে প্থ শ্বেষ হয়েছে। তার ডাক শুনে অন্য 
কুকুররাও ছন্টলো তার পছ িছ। 

চারদিনের দিন একজন পাহারাওলাকে পাঠানো হলো-ঢাব ঠিক আছে কিনা 
দেখার জন্যে। সে তো অবাক। কুকুরের পাল ভেতরে ঢ্কেছে চিবির অন্য দিক থেকে। 
কল্তু কি করে? 'কি করে তারা গরুগুলোর নাগাল পেল? 

ঘোড়ার পিঠে সে টিবিটাকে চক্কর দিতে শুর করে। একটা সরু পথ পড়ে সামনে 

হঠাং সে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লো । পথের ওপর একটা আশরাফ: পড়ে আছে! 
ওটা সে' তুলে ধরে চোখের সামনে । নাঃ, কোন ভূল নেই_ সাবেক আমলের খাট 
সোনার মোহর ! 

দ্রুত সে এঁদক-ওাঁদক তাকায় $ আরে আরে! একই রকমের আরো কতকগুলো 
আশরাফি যে পড়ে আছে পথের পরে! কী ব্যাপার! পথ ছেড়ে সে একটু পাশে সরে 
দাঁড়ালো ব্যাপারটা বোঝার জন্যে। 

টিবির ভেতব থেকে কুকুরের দল মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে আসছে । নদণর দিকে 
যেতে যেতে তাবা গা ঝাড়া 'দিচ্ছে। আর সময় সময় তাদের গা থেকে ঝকঝকে সোনার 
চাকৃতি ছিটকে পড়ছে মাটিতে! 

পাহারাওলার চোখ ছানাবড়া । ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠেই সে তীরবেগে ঘোড়া 
ছোটাল রাইস িপচাকবেকে খবর দেবার জন্য। 


'তৃতশয় থস্ড ১৮১ 


তৃতীয় পর্ব ৯ 


পকাঁজল-আর্ট 'গারবর্মের কাছে মারকাম-সূতে বাসমাঁচদের সঙ্গে লড়াইয়ের শেষ 
পর্যায়ে জরা মাথায় গুল লেগে পদে যেতেই অবাঁশঙ্ট বাসমাঁচিরা ছুটে এসে তাকে 
বজ্দী করলো। টীক তখন সেখানে অনর্পাস্থত_দূরে অন্যত্র সে উত্তোঁজত কণ্ঠে ডেকে 
চলেছে, ডাকছে জুরাকে। 

অনেকক্ষণ পরে জুরা জ্ঞান ফিরলে দেখে, ঘোড়ার পিঠে সে চলেছে, ঘোড়ার গলার 
নখচে 'দয়ে হাতের কবি দুটো বাঁধা, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। জের উপব রাগ হয় 
তার £ কত্তো বড় গাধা আম! কজুবে, গোরা বা মুসাকে কেন বললাম না ডাকাতদের 
কথা? তাহলে তো এ অবস্থা হয় না। নিজের আহাম্মাক আর হামবড়ামির জন্যেই 
এবার আমায় মরতে হবে। কিল্তু টীকই বা গেল কোথায় 2 

এঁদক-ওঁদক সে তাকায়। কিন্তু টণকের পান্তা নেই। 

ঘোড়ার পিঠে সঙ্গীদের লাশ ও হাতয়ারগুলো চাপিয়ে অবাঁশষ্ট বাসমাঁচি কজন 
স্ারকলে ফিরে চলেছে। সন্ধ্যার দিকে তারা নিজেদের ছাউনিতে পেশছলো । 

গোলমাল চেশ্চামেচ শুনে বড় তাঁবুটা থেকে বোরয়ে এল জাঁরর-কাজ-করা কোট 
গ্রায়ে দশর্ঘকায় একজন ব্যন্তি। সর্দার আদিম ঘায়েল হবার পর দল-পঁরিচালনার 
দাঁয়ত্ব নিয়োছল বোয়া। ঘোড়া থেকে নেমে ক্ম্নশ করে গোঙাতে গোঙাতে সে এগিষে 
গেল, শরীফ মালেক, সর্দার শো, দেখুন হুজুর, শয়তান বদমাশটা আমাদের ক হাল 
করেছে! সর্দার আজম সমেত ফৌজ্জের আদ্দেকই ঘায়েল হয়েছে ওর হাতে। 

আ্যাঁ, বলছো কী?-সর্দার শোর ক্রুদ্ধ বিমৃঢ় চোখে বিস্ফারত দন্ট। কল্তু 
জুরার ওপর নজর পড়তেই নিজের অজ্ঞাতে সে পেছ হটে গেল কয়েক পা। 

আর জরা ! সর্দারকে দেখেই সে প্রচন্ড টানে হাতের বাঁধন ছিড়ে ফেললে । পাশের: 
এক ঘোড়সওয়ারের খাপ থেকে একখানা ছোরা টেনে নিয়েই 'তাগাই !” বলে ভয়ঙ্কর 
হুগকার ছেড়ে সে লাফয়ে পড়লো ঘোড়া থেকে। 

শুরু হলো ধস্তাধাস্ত। জনা বারো ডাকাত চেপে ধরেছে জূরাকে। তার চিৎকার 
শোনা যায়-_বল্‌ শয়তান, কোথায় আমার জয়নাব! তোর রন্ত দেখবো আমি! 

চেশ্চামোৌচ কানে যেতেই তিনজন লোক বোঁরয়ে এল তাঁবু থেকে। তাদের একজন 
িপচাকবে, অন্য দুজন কজিংজাক ও শরফ। 

কাঁজংজককে লক্ষ্য করে সর্দার শো ওরফে তাগাই গর্জন করে' উঠলো,_বেইমান, 
চূড়ান্ত বেইমান করেছ তুম! কথা ছিল, পাঁটজানদের তুমি অন্য ঈদকে ভূল পথে 
নিয়ে যাবে। তার বদলে কিনা আমাদের দলাঁট পড়লো গিয়ে গোপন ফাঁদে, আজম 
সমেত অর্ধেক লোক খতম হলো! আজিম ছিল আমাদের গর্ব। 

কাঁজংজঁক বুক চাপড়াতে চাপড়াতে হাউমাউ করে উঠলো। ঘন ঘন 'ন*বাস 
পড়ছে তার। কাম্পত হাতে খাপ থেকে রিভলবার বের করতে করতে সে চেশচয়ে উঠলো, 
-আমি কসম খাঁচ্ছ, হলফ করে বলছ, পাঁরিকজ্পনা মতোই সব ঠিক করা হয়েছিল। 


৬২ দুরন্ত ঈগজ 


কিন্তু আমাকে গারদে কয়েদ করার ফলে পরে কি ঘটেছে, কিছুই জানতে পার নি। 
আরফ না ছাড়ালে এতক্ষণে আমি এ দুনিয়া ছেড়েই চলে গেছি! 

বেইমান! জুরা ওয়াক করে থুতু ফেললে কজিৎদশাকর মুখে । রাগে পাগল হয়ে 
ওঠে কাঁজংজকি। খাপ থেকে ঝটকা মেরে বের করলো রিভলবার । ডাকাতরাও হৈ-হৈ 
করে উঠলো, খুন করো, খুন করো ওকে । ও মানুষ না, জ্যান্ত শয়তান । 

সবচেয়ে বেশী চেশ্চাচ্ছে শরফ। জুরাকে এ অবস্থায় দেখেও তার আতগ্ের যেন 
শেষ নেই। হাত-পা গলা কাঁপছে। 

কাজী িপচাকবে বাধা দিলেন; না, এখুনি দরকার নেই খুন করার। কিছুকাল 
আগে কুচাক নামে একটা লোক আমার হাত ফসকে পাঁলিয়েছে। তার কাছেই আঁম 
শৃুনোছলাম এ লোকটার কথা । সোনাদানার গোপন জায়গার খবর এ জানে) একে খুন 
করার সময় পরেও যথেম্ট পাওয়া যাবে। এখন থাক। 

জুরাকে গারদে রাখার হুকুম হলো। দূরে পর্বতশ্রেণশর কাছে কয়েদখানা। পর- 
দিন ভোরবেলা জুরাকে আল্টেপৃন্ঠে ঘোড়ার সঙ্গে বেধে বোয়া রওনা হলো। সঙ্গে 
আরো পাঁচজন বাসমাচি। তন্মধ্যে শরফ অন্যতম। 

সন্ধ্যা নাগাদ এক গাঁয়ে এসে্*তারা পেশছলো। ইতিমধ্যে বোয়া আর শরফ মনের 
ঝাল মিঁটয়ে জুরাকে চাবকেছে বেশ কয়েক বার। জূরা একটা শব্দ পর্যন্ত করে নি, 
দাঁতে দাঁত চেপে থেকেছে। রর 

সে দেখে, গাঁয়ের প্রান্তে আবর্জনার 1বরাট বিরাট টাব। শয়ে শয়ে কুকুর থাকে 
সেখানে, তাদের চিংকার কানে আসছে । এটাই সেই “কুকুরের শহর। 

গভনর বড় একটা গর্তের ধারে বাসমাচিরা এসে দাঁড়ালো । গর্তের ভেতরটা নাশ- 
পাঁতির মতো। জুরাকে তারা বগলে দাঁড় বেধে নামিয়ে দিলে সেই কয়েদখানায়। তার- 
পর মূখে গরাদে এ+টে দিলে । 

জবার চেহারা শোচনীয়__ভয়ঙ্করও বটে। তার-জড়ানো চাবুকের ঘায়ে মাথার 
টপ ছিম্াভল্ল। ক্ষত স্থান থেকে যে রন্ত পড়েছে, তা জমাট বেধে সেপ্টে গেছে 
চুলের সঙ্গে। ডান চোখ ফুলে উতেছে। ওপরের ঠোঁট কাটা । ঘাড়ে মুখে বুকে, সবন্ধ 
জমাট-বাঁধা চাপচাপ রন্তু। বাঁ পা খাঁল, তাগাইয়ের তশবুর বাইরে ধস্তারধাস্তর সময় 
বৃটটা কে যেন খুলে নিয়েছে। 

গর্তের মধো অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই জরা দেখে, ভেতরে আরো দৃজন লোক। 
তাদের একজন হঠাৎ চেশচয়ে উঠলো,_আরে আরে, এ যে জরা! 

জুরা কিন্তু তাকে চিনতে পারে না। . 

আঁম সঈদ!- লোকটা বললে । শতাছিন্ন জামাকাপড়-পরা 'ভাঁখাঁরর মতো অনশন- 
ক্রিষ্ট রোগা লোকটাকে সঈদ বলে চেনা দায়। তার তেরছা চোখ দুটো ধকৃধক্‌ করছে 
অন্ধকারে--আগের থেকে তা অনেক বেশী উজ্জবল। 

তোমার কাছে খাবারদাবার কিছ আছে ?--সঈদ বললে £ এখানে আমাদের দৈনিক 
বরাদ্দ, একপান্র পাতলা লপৃঁস আর এক জগ জল-বাঁদনে মার একবার দাঁড় বেধে 
নামিয়ে দেওয়া হয়। কূচাকের খবর জানো? আম কিন্তু জানি কিছু কিছু। 

কোথায় সে 2জুরা সঙ্গে সঙ্গে উল্মুখ হয়ে ওঠে। কিল্তু তা ক্ষণেকের জন্যে। 
সঈদ তার হাতের বাঁধন খুলে দিতেই বুনো জানোয়ারের মতো সে গর্তময় ছটোছাট 
শুরু করলে। ক্ষতাবক্ষত মাথায় অস্বাভাবক যন্ণা। কি সে করছে, সে কাণ্ড- 
জ্ঞানও বোধহয় লোপ পেয়েছে। 


তৃতীয় খণ্ড ১৮৩ 


৬ 


চলল 


গর্তে আর একজন লোক দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নাম "চাও”। জাতে সে 
চীনা বাপের 'দিক থেকে, মা অন্য জাতের। 

গর্তময় ছুটোছতটি করতে করতে জূরার হঠাং নজর পড়লো ওপর দিকে । সে ছুটে 
এল চাও ও সঈদ্দ যেখানে বসে আছে। বললে,_ওপরে গরাদের দিকে আমায় তুলে 
ধরো। দোর নয় এক্ষুণি। 

সঈদ মাথা নাড়ে”_ওতে সুবিধে হবে না। 

অস্বাভাঁবক জুরার চোখের দ্াম্ট-যেন জবলছে আগুনের মতো । চাও বোঝে, 
তার অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়। 

দারুণ আক্রোশে জুরা ঝাঁপয়ে পড়ত যাবে সঈদের ওপর, চাও বাধা দিলে, শান্ত- 
কণ্ঠে বললে, করছো কি? এাঁদকে এস। 

দেয়ালে হাতের ভর দিয়ে সে কু*জো হয়ে দাঁড়ালো । জরা উঠে।দাঁড়ালো তার পিঠরে। 
তারপর গর্তের মুখে কাঠের যে গরাদে ছিল, সেটা ধরে ফেললে ওপর দিকে লাফ 
মেরে। গরাদে ধরে সে ঝুলতে থাকে । ঝুলতে ঝুলতে দম নেয়। তারপর দেয়ালে পা 
আটকে চেষ্টা করে গরাদের পাশে ঠেলে দিতে । সামান্য সরেও গেল ওটা । 

গর্তের পাহারায় যে লোকটা ছিল, গরাদেটা নড়ে উঠতেই সে ঘাবড়ে গিয়ে চেশচয়ে 
উঠলো। পরক্ষণে ফাঁক দিয়ে বন্দুকের কু'দো ঢুকিয়ে সজোরে জবার মাথায় মারলে 
এক ঘা ॥ সঙ্গে সঙ্গে জুরার মুঠি আলগা হয়ে গেল, নীচে িয়ে আছড়ে পন্ডলো সে। 
আতঙ্কে সঈদ চেচিয়ে উঠলো, পাগল! ও বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে! ওকে খুন 
ন্‌ করলে, আমাদের ও গলা টিপে খুন করবে। 

দেয়াল ঘেষে চাও বসে আছে। আস্তে আস্তে বললে, _না। ওকে বাঁচাতে হবে। 
পর দিন। জুরা জরে অচৈতন্য। বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছে। সঈদের 
কাছ থেকে চাও ক্ষুরের খণন্ডটা চেয়ে নিলে। সঈদ ওটা বুটের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। 
ক্ষুর দিয়ে চাও জুরার মাথা কাঁময়ে ফেললে । তারপর জল 'দিয়ে ক্ষতটা সাফ করে, 
দেয়াল থেকে মাকড়সার জাল জোগাড় করে তা 'দিয়ে ঢেকে দিলে ক্ষতটা । 

দিন চারেকের মধ্যে জুরা অনেকটা সস্থ হয়, হাঁটাচলার ক্ষমতাও হয়। দেয়ালের 
গা ঘেষে শুয়ে সে তাকিয়ে থাকে কালচে নীল আকাশের পানে। বিষাদ ও নৈরাশ্য . 
তার মনে চেপে বসছে। 

পর্বত-রাজ্যের উদার উল্মন্ত আকাশ-প্রা্তর আর তার প্রাণ-সঞ্জীবনী নির্মল 
ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য মন তার আকুঁলাবিকৃলি করে, প্রাণ কাঁদে হারানো স্বাধীনতার 
জন্যে। আর বাসমাচিদের কথা মনে পড়লেই গজরায় চাপা আক্লোশে। 

আবেগপ্রবণ খামখেয়ালী জ:রা- স্বল্পভাষী স্বভাব-গম্ভশর। আত্মমর্ধাদা-বোধ এত 
প্রবল যে, নিজের দুঃখবেদনা ও আকুলতার কথা বারেকের জন্যও প্রকাশ করে না সঈদ 
বা চাওয়ের কাছে । মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠে সে গর্তময় হাটতে শূর্‌ করে, 
তারপর দৌড়তে থাকে দ্যরন্ত আবেগে । মনশ্চক্ষে সে যেন দেখতে পায়, কেমন করে 
দশ, বিশ, একশো, হাজার ঘোড়সওয়ারের এক বাঁহনী নিয়ে সে তাগাইয়ের শাবির 
আক্রমণ করেছে, পাকড়াও করেছে তাগাই, খাঁদা আর কাঁজংজ-ককে। নিজের মনেই 
দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে ?ফসাঁফস করে, বদলা কাকে বলে জানিস? তোদের এবার 
তা টের পাইয়ে দেব বুঝা, শয়তান বজ্জাত জানোয়ারের দল! 

এমনি ভাবে প্রাতীহংসার স্বপ্নে আচ্ছন্ন সে এক-এক সময় চাও ও সঈদের উপ- 
স্থাতর কথাও ভূলে যায়, স্বস্নচাঁলত অন্ধ মানুষের মতো দশর্ঘ পদক্ষেপে গর্তের 


১৮৪ দুরন্ত ঈগল 


মধ্যে ধূরতে ঘুরতে হুমাঁড় খেয়ে পড়ে ওদেয় ওপর, আর ি যেন বকতে থাকে বিড়- 
বড় করে। 

মোলায়েম কণ্ঠে চাও বলে) সাবধানে চলো, জুরা। অন্ধের মতো ষেখানে-সেখানে 
ধারা খাচ্ছ। আমাদের বলো, কি কম্ট তোমার, রাতেও কেন ছুমোও না। 

চাওয়ের গলা কানে যেতে সে শান্ত হয়। 

একদিন সে বললে, কেমন করে সে নির্যাতন চালাবে তাগাইয়ের ওপর, ভয়ঙ্কর বদলা 
নেবে গোটা বাসমাচিদলের ওপর । 'তার কথাবার্তা অসংলগ্ন, গলা শুকনো কক, হাত- 
পা নাড়ছে পাগলের মতো । 

দুর্গক্ধময় অন্ধকার গর্ত। সূর্যের আলো প্রায় ঢোকেই না। দুপুরের দকে গরাদে 
ভেদ করে একফাঁল আলো এসে পড়ে সরু তরোয়ালের মতো । 

জুরার চোখের ক্লান্ত বিষগ্নকাতর দষ্ট চাওয়ের নজর এড়ায় না। 

ছোটখাট, রোগা পাতলা গড়নের মানুষ চাও।'বয়সে প্রবীণ। কালো চোখে তীক্ষ 
অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। একমনে সে শোনে জুরার কথা আর অন্তর 'দিয়ে অনুভব করে, 
স্বাধীনতাপ্রিয় শান্তমান এই তরুণ শিকারী কী 'নদারুূণ অন্তর্যাতনায় ছটফট করছে 
গর্তের মধ্যে। অব্যন্ত ব্যথায় ভরে*ওঠে চাওয়ের মন। 


দিন যায়। একঘেয়ে জীবন_কোন বোৌচিত্র্য নেই। রাতে কয়েদীদের শীতে জমে 
যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। শরীর গরম রাখার জন্মে ঘে'ষাঘেশিষ হয়ে গায়ে গায়ে জড়া- 
জাঁড় করে তারা পড়ে থাকে । মাঝের জনই যা একটু ঘুমোতে পারে। পাশের দুজন 
কখনো অর্ধ-অচেতন তন্দ্রায় ঢোলে, কখনো বা আশা-ভরসাহীন অন্ধকার ভাঁবব্যতের 
চিন্তায় ডুবে যায়। বারে বারে নিজেদের মধ্যে তারা জায়গা বদল করে, কিন্তু পুরো 
ঘৃম কারো কপালেই' জোটে না। '্দনে তাপ বাড়লে ঢুলতে থাকে। 

রোজ সকালে কয়েদীদের জন্যে কিছ লপ্ঁস আর জল নামিয়ে দেওয়া হয়। সঈদ 
চেপ্চায়,_এই কুত্তা চোর! তোরা কেন আদ্দেকটা খোল ? 

ওপর থেকে পাহারাদারের গলা শোনা যায়, বেশ করেছি। আমাদের কুকুরগুলোকে 
খাওয়াতে হবে না? তোরা তো মরাঁবই। পাশের গর্তে তোদের মতো একজোড়া তো 
একট; আগেই মরলো। ও ছাড়া তোদের বরাতে আর ক জুটবে রে, হতভাগা ? 

এর পর শুরু হয় সঈদের একটানা গালাগাঁল-_পাহারাওলাদের উধর্তন ও অধস্তন 
চোদ্দ পুরুষের সে শ্রাদ্ধ করে ছাড়ে। 

মাঝে মাঝে 'নজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁট' হলে ওদের জীবনে বুঝি 'কান্চিং বৌঁচন্ন্য 
আসে। সময সময় তর্ক বাধে সঈদ ও জুরার মধ্যে। আগে কোন লোকের সংস্পর্শে 
এলে জরা তাকে নার্বচারে গ্রহণ করতো, তার কথাও বিশ্বাস করতো 'নার্বচারে। কিন্তু 
এখন বাছবিচার করে এবং একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাত বোঝানোর জন্যে 
বুনো জানোয়ারের সঙ্গে তাদের তুলনা করে। 

সে বলে, বুঝলে সঈদ, তুমি হলে খ্যাকশেয়াল। তোমার মাথা ও জিভ সাপের । 
আর জানই তো, সাপ হলো গিয়ে মিথ্যেবাদী। বলতে পার, তুম মিথ্যে কথা কেন 
কও? আর চাও, তুমি হলে দাঁড়কাকের মতোই জ্ঞানবান। বলতে পার, সঈদ কেন এ 
রকম মিথ্যে কথা বলে ? 

এর পর সঈদের' ঝগড়া বাধে চাওয়ের সঙ্গে । সঈদের ধারণা, নিজের সম্বন্ধে চাও আজ 
পষস্তি অনেক কিছুই গোপন রেখেছে । মাথা নাড়তে নাড়তে এক সময় সে খেশকয়ে 


ত্‌তশয় খণ্ড ১৮৫ 


ওঠে হু জুরার মতে তুমি নাকি সাঁত্যবাদী জানবান! বাজে কথা। আগাগোড়া 
তুমি ঝুট বাত- বলে আসছো। আমরা সবাই দোল্ত। অথচ তুম কে, তোমার আসল 
নাম ও পাঁরিচয়, এ সবই তুমি গোপন রেখেছ। কেন বলো তো? এ সম্বন্ধে আমার ভি 
মত, জান? এক সঙ্গে আমরা কর়েদখখানার় আটক রয়েছি, তাই আমরা সবাই দোস্ত। 
আম ভাড়াটে দালাল হতে পারি, যে কোন লোকের সঙ্গে বেইমানও হয়তো করতে 
পাঁর, কিন্তু দোস্তদের ক্ষাতি আম কাঁর নে। দোস্তি খুব পাঁবন্র ব্যাপার । 

মুচকি হেসে চাও বলে, না সঈদ, তোমার সঙ্গে আম একমত নই। কারো সঙ্গে 
বসে খান্নীপনা করলেই সে দোস্ত হয় না। দোস্ত সে-ই, যার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ 'মাঁলিয়ে 
বড় কোন আদর্শের জন্যে তুমি লড়াই' করহো। তোমার ?ি মত, জুরা ? 

জরা কিন্তু চাওয়ের কথার সরাসার জবাব দেয় না, ধারে ধীরে বলে,কছ-কাল 
আগে পর্যন্তও আঁম নিজের খেয়ালখুশি মতো চলতাম, যা 'কছু একলাই করতাম। 
িজেকে ছাড়া আর কারো ক্ষমতার ওপর আমার আস্থা ছিল না। এটা যে কত বড় 
ভূল, তা আজ বুঝাছি। বাসমাচদের বিরুদ্ধে আমি একলাই লড়াই করতে গেছলাম। 
তার ফলে 'তারা আমায় বন্দী করলো । কজুবে অথবা গোরা বা মুসা আমার সঙ্গে 
থাকলে, ডাকাতরা সব কটাই সাবাড় হতো । কিল্তু একজনের পক্ষে এটা করা কঠিন। 
যাই হোক, এসব কথা জিজ্ঞেস করছো কেন ঃ এ সব আলোচনায় আজ আর কি লাভ » 
আজ হোক কাল হোক, এবার মরতে আমাদের হবেই। 

বলতে বলতে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরায় ।...... 


মাসের পর মাস কেটে যায়। জরা ক্রমেই শুকিয়ে আসছে, দুর্বল হয়ে পড়ছে। 

সঈদ্দ বলে,_ও জের মধ্যে নিজে পুড়ছে, ওর অন্তরাত্মায় আগুন জবলছে। আর 
বড়জোর এক মাস, তার মধ্যেই সব শেষ। ওরা এখানেই ওকে কবর দেবে। 

চাও সাধারণতঃ স্বজ্পবাক্‌। কিন্তু এইসময় হঠাৎ দেখা গেল, সে ছাতারে পাঁখর 
মতো বাচাল হয়ে উঠেছে। ছেস্ডা কাপড়চোপড়৷ ন্যাকড়া মাথায় জাঁড়য়ে জুরা দেয়াল 
ঘেষে শুয়ে পড়লেই, চাও তার পাশে গিয়ে বসে। 'শনজের চমকপ্রদ বাচ্ন জীবনের 
কাঁহনী বলে চলে_বলে, কি করে সে রসুইকার হয়েছে, নাবিক হয়েছে, গোলন্দাজ 
হয়ে মৌঁসনগান চালিয়েছে, কাঁকড়া খেয়ে বেচে থেকেছে এবং জাহাজে মাল বোঝাই 
ও খালাসের কাজও করেছে। 

চাওয়ের দেখাদোঁখ সঈদও এাঁগয়ে আসে। চাও থামলে সে শুরু করে নিজের 
রহস্যময় জীবনের কথা-কি করে সে চোরাই চালানের কারবার করেছে বা কেমন করে 
িখাঁর-দলের সর্দার হয়ে পয়সা কামিয়েছে। 

ফৌজের নেতা, দঃসাহসী মরদ; সামারক কলাকৌশল আর রন্তঝরা লড়ইয়ের 
কাঁহনীর দিকেই জুরার স্বাভাবক ঝোঁক। না খেয়ে না ঘুমিয়ে, সামারক বীরত্ব আর 
'বিজয়-আভযানের গল্প-কাহিনীর মধ্যে সে ডুবে থাকতে পারে। এ সব গল্পের তা 
তার অফুরন্ত। 

গঞ্প বলতে বলতে গভনর নিশশথে চাও বা সঈদ একসময় থেমে যায়__হয় ক্লান্তিতে, 
না হয় কাহিনী শেষ হওয়ায়। নিস্তব্ধ চরাচর। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বাতা- 
সের করুণ আর্তনাদ ভেসে আসে। আর জরা চেচিয়ে ওঠে,_বলে যাও, বলে যাও, 
থৈম না। দরকার হলে বানিয়ে বলো। 


১৮৬ দূরচ্ত ঈগল 


ধাঁরে ধারে জুরার স্বাস্থ্যের উন্নাত হতে থাকে। একাঁদন লপৃসির পাটা চাটতে 
চাটতে ছেলেমানষের মতো সে বললে,_আং, আস্ত একটা ভেড়া খেয়ে ফেলতে গার! 
গর্তের এক অন্ধকার কোণে চাও বসে আছে। জুরার কথাটা কানে যেতেই, তশব্র 
ব্যথায় তার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো । সারাক্ষণ সে বসে রইল নির্বাক নিশ্চল । তারপর 
হঠাৎ একসময় ওপরের পাহারাদারের কাছে অদ্ভূত এক প্রস্তাব দিয়ে বসলো । কি করে 
কিছু উপাঁর পয়সা কামানো যায়, তারই প্রস্তাব। প্রস্তাবটা হলো, সে পাহারাদারের 
সঙ্গে বাজারে যেতে চায়, সেখানে সে' ভিক্ষে করবে । যা মিলবে তার সংহভাগ পাহারা- 
ওলা নেবে, বাকাঁটা তার। 
তার এ প্রস্তাব যে ফালতু বাজে নয়, তা বোঝানোর জন্যে সে' বললে; একট? আধট; 
কাঁবতা আমি জানি, লোকে তা শুনলে নির্ঘাত পয়সা দেবে। শোন এই কাঁবতাটা £ 
রা তখন-_গভশর নিশীথ। দক্ষিণ বাতায়নে 
একলা আম, দৃষ্টি কোথায় দূর দিগন্ত পানে। 
দুইখী শুধু একাঁট মানুষ, ঘুম নেই চোখে তার। 
পেছনে আমার জবিট্ছে চেরাগ, কম্পিত শিখা কাঁপে, 
একলা আম, অন্তরে মোর বিষাদের ঢেউ জাগে। 
তুষারকণার ঝড়ের মাঝে বিলাপ শোনা বায়, 
পথহারা সে বনহংসণ' একলা কাঁদে হায়! 
দি বলছো তুম ?- জরা 'জিজ্ঞেস করে। 
কিরাঁঘজ ভাষায় চাও আবার আবৃত্তি করে £ 
পেছনে আমার জবলিছে চেরাগ, কাঁ*পত 'শিখা কাঁপে, 
একলা আমি, অন্তরে মোর বিষাদের ঢেউ জাগে। 
তুষারকণার ঝড়ের মাঝে বিলাপ শোনা যায়, 
পথহারা সে বনহংসী একলা কাঁদে হায়! 
স্তব্ধ নির্বাক জুরা। তার মনশ্চক্ষে 'গাঁরশ্রেণী, তুষার-ঝঞ্া, দলজষ্ট পথহারা এক 
নিঃসগগ পাখির ছবি ভেসে ওঠে॥ সা্থীহারা বিপন্ন বনহংসীর জন্যে মন তার বুঝি 
আকুঁলাবকুল করতে থাকে ॥ শেষে ব্যাকূল কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলে, _আচ্ছা, বন- 
হংসী কি শেষ পর্্ত সঙ্গীদের খুজে পেয়োছল 3 
ওপর থেকে পাহারাওলার গলা ভেসে এল,_বেশ, ঠিক আছে। কথা রইল, আসছে 
কাল তোমায় নিয়ে যাব। 
' মহা আনন্দে সঈদের চোখমূখ ঝলকে ওঠে । তার দঢ় ধারণা হয়, এ অণ্ু'লর 
চোরাই-চালানদার ও পাহারাওলাদের মধ্যে যে গোপন সঙ্কেত-শব্দ চাল আছে, চাও 
তা জানে। ফিসাঁফস করে সে বললে; বাঃ বাঃ! সাত্য চাও, ভারা চালাক তুি। 
সঞ্কেত-শব্দটা তাহলে জান দেখাঁছ! 
না। চাও বল্পলে £ তুমি যা মনে করছো, তা আঁম নই। 
কিন্তু সঈদ তার কথা বিশবাস করতে রাজণী নয়। সে' যত পাঁড়াপধাঁড় করে সঞ্জেতটা 
শোনার জন্যে, চাও ততই মাথা নাড়ে। বিষণ্ন কণ্ঠে বারবার বলতে থাকে-না সঈদ, 
বিশ্বাস করো, ও সব সঞ্কেত-টঞ্কেত আমি সাত্যিই কিছ, জানি নে। 
ণিন্তু কে শোনে কার কথা! সঈদ শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চেয়ে উঠলো_ 


তৃতীয় খণ্ড ১৮৭, 


তুমি দোস্ত নও চাও, দুশমনেরও অধম! আমাদের তুমি পালাতে সাহায্য করতে পার, 
িন্তু করবে না। দেখছো জুরা, দেখছো চাওয়ের কাণ্ডিটা ! 
চাওয়ের কন্ঠে আবার জাগে কাঁবতা। হাত তুলে সঈদকে থামিয়ে দিয়ে সে আবার 
শুরু করে আব্া্ত £ 
বিষাদ, 'বিষাদ-ীবষাদ সবার মনে। 
দুভশগা মোরা, মরণ িয়রে কঠিন দ্ষ্ট হানে । 
মরণের পরে কিবা রবে অবশেষ ! 
সব মুছে গেছে- কুয়াশায় ভরা দেশ। 
নীলাভ কুয়াশা জাগে, ওঠে এ একেবে'কে 
ছায়া প্রা্তরের তুহিনশীতল আঁশ্নিক্ণ্ড থেকে । 
পর দিন থেকে শূর্‌ হলো চাওয়ের বাজারে যাওয়া। সপ্তাহে মান একাঁদন। সশস্ত্র 
প্রহরায় বাজারে গিয়ে সে ভিক্ষে করে, পায় রুটির খণ্ড, মাংস, মুঠো মুঠো ভাজা ভলট্রা, 
মাংসজড়ানো হাড়গোড় আর খুচরো পয়সা । তার বেশির ভাগ পাহারাদার পকেটস্থ 
করে, আর সঙ্গীদের জন্যে চাও নিয়ে আসে ভুট্টা আর হাড়গোড় ॥ তার বৌশর ভাগ 
সে দেয় জুরাকে। 
এমনি করে দন কাটে। শেষে এল হেমন্ত খতু। 
সোঁদিনটা ছিল হেমন্তের এক উষ্ণ 'দিন। হঠাৎ সকালের 'দিকে কয়েকজন পাহারা- 
দার এসে' জুরাকে গর্ত থেকে টেনে তুললো । দুই হাত বেধে তাকে নিয়ে রওনা হলো 
ঘোড়ার পিঠে । 
জুরার্‌ ভবিষ্যং চিন্তা করে চাও ছটফট করে। তার অনুনয় ও কাকুতামনাতিতে 
শেষ পর্যন্ত পাহারাওলারা জানয়ে গেল, জেরা করার জন্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 
কিপচাকবের কাছে। ৰ 
সারা দিন কেটে যায়। গভীর রাতে গর্তের ওপরকার গরাদে একপাশে সরে গেল। 
তার পরেই জুরার অচেতন ক্ষতাবক্ষত দেহ চাও ও সঈদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে এদে 
পড়লে গর্তের মধ্যে। কিপচাকবে তার মুখ থেকে একটা কথাও বের করতে পারে নি। 
উপরন্তু তলপেটে খেয়েছে জ;রার প্রচণ্ড লাথি । অসহ্য রাগে তারপর সে অমানষক 
নির্যাতন চাঁলয়েছে জুরার ওপর। 


তৃতীয় পর্ব ২ 


দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়। গরাদে দিয়ে বরফ পড়ে। শীতে 
কাঁপতে কাঁপতে কয়েদীরা গর্তের দেয়াল ঘেষে গুটিসূটি মেরে পড়ে থাকে। 

জদরার কথাবার্তা আরো' কমে গেছে । আরো গম্ভীর, আরো খিটাঁখটে হয়ে উঠেছে 
সে। সঈদ তাকে রীতমতো ভয় করে। রেগে গিয়ে জুরা তাকে ইতিমধ্যে মেরেছে 
কয়েকবার । 

পিতার স্নেহ 'নিয়ে চাও জুরাকে ভালবেসেছে। ভালবেসেছে নিজের ছেলের মতো। 
জুরা' তা বোঝে; তবু তার ওপরও সে রুখে ওঠে সময় সময়। 


৯১৮৮ দূরল্ত ঈগল 


অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়ালো যে; নাগ করার শন্তও বুঝি জুরার শেষ হয়ে 
আসে। আরো! রোগা আরো শীর্ণ হয়ে পড়ে সে। কাশি শুরু হয়। দিনরাত চিং হয়ে 
শুয়ে থাকে অসাড় নিজশিবের মতো । 

আজাঁদর জন্যে, মুক্ত স্বাধীন জণীবনের জন্যে তার মন পোড়ে, আকুলাবিকৃজি করে 
আর অন্তরাত্মা হাহাকার করে চলে। সে তীব্র আকুলতায় সঈদও স্থির থাকতে পারে 
না। মারের ভয় উপেক্ষা করে জুরাকে সে বোঝায় নানা ভাবে। চাও কত সাল্ড্বনা দেয়, 
জোর দিয়ে বলে, -মন শন্ত করো জুরা, নির্ঘাত জেনো, দিন আসবেই যখন আমরা 
ঘরে ফিরতে পারবো । 

কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়-জুরার মন সান্ত্বনা মানে না। 

জরা কপচাকবেকে মারার পর থেকে কয়েদীদের লপূাসর বরাদ্দ আরও কাঁময়ে 
দেওয়া হয়েছে । চাওয়ের ভিক্ষায় যাওয়াও বন্ধ। 

সঈদ সৌদন অনেকক্ষণ ধরে কিছু খাবারের জন্যে কাকুতিমিনাত করেছে পাহারা- 
ওলার কাছে। শেষ পর্যন্ত গরাদেটা একসময় সরে গেল। শোনা গেল, পাহারাদারের 
হেশড়ে গলা,_এই টেরা-চোখো, কুত্তাখেকো ! এই নে! 

বলতে বলতে সে মরা এক ক্লুকুব-ছানা নীচে ছুড়ে দলে ওকে লক্ষ্য করে। 

এত বড় অপমান! 'নদার্ণ চটে গিয়ে সঈদও বাচ্চাটার পা ধরে আবার ওপর দিকে 
ছুড়ে মারলে পাহারাওলাকে তাক করে। কিন্তু গগ্াদে ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। 
বাচ্চাটা সেখানে ঘা খেয়ে নীচে জুরার মাথার ওপর এসে পড়লো । 

এসব দিকে জূরার এতক্ষণ ভ্রুক্ষেপ ছিল না। কিন্তু বাচ্চাটার দিকে হচাং নজর 
পড়তেই সে লাঁফয়ে উঠলো । ওটাকে প্রায় ছিনিষে নিয়ে সে তার ?দকে তাঁকয়ে রইল 
ধনার্নমেষ চোখে । কালো বাচ্চ।টার কপালে বড় এক সাদা টিপ। 

দেখতে দেখতে জুরার চোখ-মৃখ উজ্জল হয়ে ওঠে। 

সঈদ আতঙ্কে পেছিয়ে যায় £ আর যাই হোক, জরা শেষ পযন্ত নরা কুকুরের 
ছানা খাওয়ার মতলব করছে না তো! 

বাচ্চাটাকে দোলাতে দোলাতে জরা তখন 'বিড়াবড় করছে, টীক ! টক ! টক বেচে 
আছে! 

চাও ও সঈদকে বাচ্চাটার কপালের সাদা টিপটা দোঁখয়ে সে বললে._অ।ম হলফ 
করে বলাছ,:এটা টঁকেরই ছেলে । টীক বেচে আছে । আর বেশী দুরেও সে নেই, এখানে 
কোথাও আছে। 

সঈদের 'দকে চোখ টিপে চাও ফিসাঁফস করে বললে,_ও রকম গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা 
আছে এখানে । "কিন্তু ওর যখন বিশবাস' হয়েছে যে এটা টীকের বাচ্চা, তখন তাই হোক। 
এতে ও শান্তি ও সান্তনা দুই-ই পাবে। 

মাথা নাড়তে নাড়তে সঈদ চেচিয়ে উঠলো,_তালবং, আলবং! টীক 'নাশত 
বেচে আছে। ভারী জোর বরাত বলতে হবে! 

ওদের হৈ'-হল্লা ফার্ত কানে যেতে পাহারাদার অবাক হয়। গরাদেটা একটু সারয়ে, 
ছি ঘটছে দেখার চেষ্টা করে সে। সঈদও তৈরী হয়ে ছিল । মরা বাচ্চাটা সে' ছুড়ে মারলে 
পাহারাদারকে তাক করে। ওটা গিয়ে লাগলো ঠিক তার হাঁকরা মুখে। 

তোবা! তোবা!__পাহারাওলা গেঙিয়ে উঠলো। পরক্ষণে দারুণ রাগে সে যেন 
ক্ষেপে যায়। কাছেই রয়েছে ভেড়ার হাড়গোড়ের এক গাদা । ওগুলো সে ছুড়তে শুরু 
করলো কয়েদীদের উদ্দেশ করে। হাড় শেষ হয়ে গেল, পাথরও আর হাতের কাছে নেই। 


তৃতীয় খণ্ড ' ১৮৯ 


'হোঁৎকা পাহারাওলার ঘেল্নার খেপদোন্তি আর রাগ তবু যায় না। থুতু ফেলতে ফেলতে 
আর 'তোবা, তোবা” করতে করতে সে এবার বড় বড় কাঠের খণ্ড ছুড়তে শুর করলো । 
রাতে আগুন জবালানোর জন্যে ওগুলো জড়ো করা ছিল। 

উৎসাহ-উত্তেজনায় জুরা তখন যেন টগবগ করে ফটছে। ভেড়ার কাঁধের একখানা 
হাড় আর একখণ্ড কাঠ বেছে নিয়ে সে একটা কুকুর খোদাই করতে বসে গেল। একসময় 
কাজ শেষ হলে সে বললে;_এই দ্যাখ, এই হলো আমার টক! 

কাজাট দেখে চাও ও সঈদের চোখে দারুণ বিস্ময় ফুটে ওঠে । চমতকৃত তারা । ভারী 
সুন্দর হয়েছে কাজটি, অদ্ভূত তার কমনায়তা ] 

সঈদ বাস্তববাদী, শবষয়ব্দ্ধতে পাকা । বললে,_-বুঝলে জরা, এরকম একটা 
কাঠের কুকুরের জন্যে তুমি অনায়াসে পাঁচ টাঙ্গা পেতে পার। 

চাও সায় দেয়। বলে,_আলবং! এবার আমাদের সবার খোরাকের ব্যবস্থা তুমি 
"করতে পার, জুরা। তুমি কাঠের মৃর্তি খোদাই করবে, আর আম সেগ্দলো বাজারে 
নিয়ে গিয়ে বেচে আসবো । 

জুরা এবার একটা শেয়াল, ভালুক আর একটা' খাটাশ তোর করলে। পর 'দিন 
পাহারাদার বদল হাতে চাও বললে, সে বাজারে যেতে চায়। পাহারাদার জানালে, ওটা 
আর চলবে না, ওপরওলা কড়া নজর রেখেছে। 

চাও তখন মৃূর্তিগূলো ওপরে তার কাছে ছ্‌ড়ে দিয়ে বললে,_এগুলো 'বাঁরু করে 
যা রোজগার হবে, তা থেকে আমাদের জন্যে কিছু খাবার এন। বাকী সব তোমার। 

দু দিন কেটে যায়, পাহারাওলাটার পান্তা নেই। তন 'দনের দিন তার গলা শোনা 
গেল, _পৃতুলগুলো বা করোছি। আচ্ছা চঁজ হয়েছে। এই নাও। 

ওদের দিকে সে একটা বাঁণ্ডিল ছদড়ে দিলে । বাণ্ডিলটা খুলতে ওরা দেখে, তাতে 
আছে তিনখানা বড় রুটি, তিনখণ্ড রাম্লা-করা মাংস আর কিছ ভাত। 

সঈদ চেশচয়ে ওঠে, এবার আমাদের জান বাঁচবে! 

পাহারাওলা বললে” আরো কিছু খেলনা দিও, 'বাক্ত করে আসবো । 

মহা। উৎসাহে জুরার শিল্পী মন এবার খোদাইয়ের কাজে লেগে যায়। সে তোর 
করলে বরফদেশের এক লেপার্ড বা চিতা, তার পা নাড়ানো যায়। তোর করলে একটা 
ঈগল, খুশিমতো তার মাথাটা সাঁরয়ে নিয়ে সেখানে মানুষের মাথা বসানো যায়। ছেলে- 
বেলায় কাঠের ঈগল নিয়ে সে খেলেছে, কিন্তু বরফদেশের চলন্ত পা-ওলা লেপার্ড তার 
শাীজের আব্কার। এমাঁন করে যা সে চোখে দেখেছে, যেসব চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে 
তার জীবনে, সে সবই সে খোদাই করে চলে । 

সেদিন অনেকগনন্শে পুতুল বাক করে এসে পাহারাওলা বললে, শোন হে শিকারণ | 
তোমার সেই পূতুলটার জন্যে ভাল দাম পেয়োছ-_সেই যে পূতুলটা, যাতে একটা মেয়ে 
দুজন 1শকারীর সঙ্গে এক আগুনের কূণ্ডের ধারে দাঁড়য়ে আছে। বুঝতে পারছো 
কোন্‌ প্দতুলটার কথা বলাঁছ সেই যে, যাতে কারীদের একজন মেয়োটর বুক তাক 
করে বন্দঢক তুলেছে, আর অন্যজন দুটো কুকুর নিয়ে পাশে দাঁড়য়ে আছে। এই' নাও-_ 
ভাল দাম পেয়েছি বলে খাবারও আজ বেশী । 

চাও জিজ্ঞেস করে, পূতুলটা কে 'কনলে ? 

গ্ররাদেটা বন্ধ করতে করতে পাহারাওলা বললে, _খপসরৎ জয়নাব 'বাব, সর্দার 
শো সাহেবের বেগম ! 

নিদারুণ চমকে উঠলো জুরা। বিহবল হতভম্ব সে। 


১৯০ দূরস্ড ঈগল 


চতুর্থ পর্ব ১ 


গুহায় জুরা ও কুচাকের ওপর যখন প্রচণ্ড (নির্যাতনে চলেছে, বাসমাঁচরা তখন 
তাগাইয়ের নেতৃত্বে বরে নিয়ে চলেছে জয়নাবকে। ভারী কঠিন কাজ। মেয়োট যেমন 
বেপরোয়া, শান্তও রাখে তেমাঁন। হুটোপুঁটি করছে সেঁ ছাড়া পাবার জন্যে! সেই সঞ্চে 
চলেছে তার চিৎকার। ডাকাতরা 'হিমাসম খেয়ে যায়। 

জয়নাবের কেশপাশ আলুথালু। বেশভূষা ছিন্নভিন্ন । দুই চোখ রন্তবর্ণ॥ পাগ- 
িলনীর মতো চেহারা । 

জয়নাবের ওপর থেকে তাগাই কিন্তু চোখ ফেরাতে পারে না £ হ্যাঁ, সুজ্দরী বটে! 
সাঁরকলে গিয়ে এ খুবসৃরতের কথা বললে কেউ বীব*বাসই করতো না। আর সে বলতোই 
বাকি: এ রূপ কি বলে বোঝানো যায়! কিন্তু নিজের চোখে সবাই যখন দেখবে, তখন ? 
পহংসেয় জবলে-পুড়ে মরবে অনেকে । কিন্তু কী বিষম বদমেজাজা মেয়ে রে, বাবা! 

মন্টি কথায় জয়নাবকে শান্ত করার জন্যে ত্গাই এগিয়ে যায়॥ দু-একটা কথা 
কেবল বলেছে, হঠাং জয়নাব তার হাত কামড়ে ধরলো । দারুণ ঘল্রণায় চেশচয়ে উঠলো 
তাগাই, তার পরেই চাবুকের বাঁট দিয়ে বিষম জোরে তার মাথায় মারলে এক ঘা। 

এক পাহাড়ী নদীর পাড়ে এসে বাসমাচিরা জয়নাবকে নামালো কাঁধ থেকে । জয্- 
নাব অচেতন। তার হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। 

একই? পরেই জ্ঞান হয় জয়নাবের॥ সে চোখ মেলে তাকালে । পরক্ষণে অদ্‌রে 
তাগাইয়ের গলা কানে যেতেই সমস্ত ঘটনা মনে পড়লো তার। এক লাফে উঠে দাঁড়য়ে 
ছুটলো বিরাট এক পাথর-টিবি লক্ষ্য করে। 

মুচকি হেসে তাগ্াই এগিয়ে যায় তার দিকে । চিবির পেছন থেকে জয়নাব শাঁসয়ে 
উঠলো, -খবরদার বলছি, এীগও না! 

বলতে বলতে সে একখানা পাথর ছুড়ে মারলে। 

পাথরটা তাগাই এড়াতে পারলো না। বেশ জোরেই এসে পড়লো তার কাঁধের ওপর । 
রাগে ও যন্ত্রণায় তার চোখমুখ্‌ লাল হয়ে ওঠে । একখানা পাথরের ওপরে গিয়ে বসলো 
সে। এ অবস্থায় ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় ?ক! 


চিবর পেছন থেকে জয়নাব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে । তার হাতে আর 
একখণ্ড পাথর। তাগাই আবার উঠে দাঁড়াতেই সে চেচিয়ে উঠলো,_খবরদার, এঁদকে 
এস না বলছি! জুরার তোমরা সবচেয়ে বড় দুশমন। তার হাতে তোমরা খুন হাবে। 

তাগাই থমকে দাঁড়ালো । খুব যেন অবাক হয়েছে এমাঁন ভান করে বললে,_ত্যাঁ, 
কি বলছো! কে তোমায় বললে, আম জ:রার দুশমন ? তরুণ শিকারী সে, খুব বড় 
শিকারাও বটে-সে তো আমার দোস্ত। সো যখন শিকার করছিল, সেই সময় তার সঙ্গে 
আমার দেখা হয়। সে বললে, শোন তাগাই, জামিন হসেবে তুমি এখন জয়নাবকে নিয়ে 
গয়ে রাখ। তোমার কাছে আমরা যে সোনা ধাঁর, তা শোধ করার পর ওকে আম 
খু়্লাস করে আনবো । সাবধানে রেখ ওকে। 

মটিতে লাঁথ মেরে তীক্ষ্ন কণ্ঠে জয়নাব চেশচয়ে উঠলো; ঝুট বাং বলছো তুমি! 


ভৃতীয় খণ্ড ১১৬ 


ধীরে সুস্থে তাগাই একটা ব্যাগ থেকে একখানা পাঁউরুট বের করলো। সেটাকে 
টুকরো টুকরো করে ভাঙতে ভাঙতে বললে, _ঝুট' বাৎ যাঁদ বলে থাঁক, তাহলে আমার 
বরাতে যেন এই রূুটও আর না জোটে, আর আসমানের বাজ যেন আমার মাথায় 
ভেঙে পড়ে। 

আতাঁঙ্কত 'বস্ফারত চোখে জয়নাব 'কছুক্ষণ তাঁকয়ে রইল তার 'দকে। এ রকম 
ভয়ঙ্কর শপথে িশবাস' করার শিক্ষা সে' পেয়ে এসেছে সারা জীবন ধরে। লোকটা তাগাই 
হলেও তা আববাস করে কি করে 2 তার হাত থেকে পাথরখানা খসে পড়ালো । আকুল 
কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। 

দূত পায়ে তাগাই এগিয়ে গেল তার কাছে। তাকে নিয়ে এল পর্বত-ঢালুতে, ঘোড়া- 
গৃলো যেখানে দাঁড়য়ে আছে। সোঁদকে নজর পড়তেই. জয়নাবের যেন হশ ফিরে আসে। 
সে রুখে দাঁড়ায়। ধস্তাধান্ত করতে করতে আবার সে একসময় তাগাইয়ের বাঁ হাতটা 
কামড়ে 'দিলে। 

কাঁহাতক আর সহা হয়! বিষম রাগে দিব্য কাটতে কাটতে তাগাই তার পিঠে 
বাঁসয়ে দলে এক ঘা চাবুক। 

আঘাতটা' এত প্রচণ্ড ও আকাঁস্মিক যে, কাঁপতে কাঁপতে জয়নাব বসে পড়লো । 

চাবুক উচয়ে ক্ষিপ্ত তাগাই গর্জন করে উঠলো, ওঠ, এগো বলাছ! 


জয়নাবকে নিয়ে তাগাই চলেছে পূবমুখো ।' দিনের পর রাত, রাতের পর' দিন__ 
তাদের চলার 'বিরাম নেই। কত আকাশছোঁয়া তুষারমৌলনী পর্বতশ্রেণী, কত দুলষ্ঘ্য 
চড়াই-উতরাই, কত অতলস্পর্শী খাদ' ও বন্ধুর 'গারখাত তাবা পার হলো, পেছনে 
ফেলে এল কত দরন্ত খরস্রোতা নদ-নদী । তব্দ চলার যেন শেষ নেই। 

দুর্গম পর্বতরাজ্য এই পামীরেরই মেয়ে জয়নাব। তবু চলার পথের এই সব 
চিরল্তন বরফে ঢাকা স্তব্ধমৌন মহাগ্সিরশ্রেণী আর ভয়ঙ্কর চড়াই-উৎতরাইয়ের সামনে 
দ্ীড়য়ে ভয়ে বিস্ময়ে তার বুকের স্পন্দন যেন থেমে আসতে চায। সামনের মহ।পর্বত- 
টার দিকে তাঁকয্ে তার মনে হয়, ওটাই' বুঝি দুনিয়ার সবচেষে উষ্চু পর্বত । কিন্তু 
ওটা পার হতেই দেখে আর একটা, তারপরেই আবার আর একটা- প্রত্যেকটাই আগের- 
টার চেয়ে অনেক-অনেক উচ্চ 

এমন করে কত 'দিন কেটে যায়, জয়নাবের হিসেব নেই। তার মনে হয়, চিরকাল 
ধরে সে যেন চলেছে, আর দ্যানয়ার শেষ শকনারায়। ফেলে এসেছে মধূর স্মতাধজাঁড়ত 
তার প্রিয় জল্মভূশি মিন-আরখার গ্রাম আর জুরাকে আর স্বপ্নের আনন্দে ঘেরা সেই 
পর্বত-গুহাকে। 

কয়েকবার সে পালানোর মতলব করেছিল । কিন্তু কোথায় গকভাবে পালাবে 2 চার- 
দিকে শুধ; পর্বত আর পর্বত, চড়াই-উৎরাই আর খাত আর ফেনিল নদ-নদী- কোথায় 
কোন্‌: দিকে গেছে তার গাঁয়ে ফেরার পথ! বিভ্রান্ত ধদশেহারা জয়নাব। তাছাড়া বাস- 
মাচিদের সকর্ত, দাঁষ্ট তাকে ঘরে আছে সবসময় । সে দৃষ্টি এঁড়য়ে সে পালাবেই বাকি 
করে? অসহায় জয়নাব কাঁদে £ আর কোন দিনই সে বুঝ ফিরতে পারবে না সুখদ্বশ্নে 
ভরা আনন্দময় তার পুরনো জীবনে! জরা এখন কোথায় 2 এমান করেই কি চির- 
কালের মতো সে তার কাছে মধুর স্মাত হয়ে গেল ? জয়নাবের চোখের জল শুকোয় 
না। ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয় সে 'নজেকে। 
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শেষ পর্যন্ত পথের বিরাঁত ঘটে এক সময়। জয়নাবকে নিয়ে তাগাই সারিকলে 
₹পশছলো । 

ইতিমধ্যে জয়নাব মনস্থির করে ফেলেছে । বাকণ যে কয় দন সে বাঁচবে, চলবে 
নিজের মতো! তাগাইয়ের মতো নরাঁপশাচের কোন কথাই সে বি*বাস করবে না, তার 
কথামতোও চলবে না। 

তশক্ষ] দষ্টতে সে চারাদককার পাঁরবেশ লক্ষ্য করে। চোখে ভ্রুকৃটি। সর্বনই 
ন্জাখে পড়ছে কাঁটা ঝোপে ভরা নিরানন্দ বেলেপাথরের পাহাড়ের সাঁর। 

ধনীর ঘরে বাস করতে পেরে জয়নাব যে খুশী হবে, সে সম্পর্কে তাগাইয়ের কোন 
সন্দেহই নেই ॥ কয়েক দিন হয়তে* বেয়াড়াপনা করবে, হা-হ্‌তাশ করবে দেশের জন্যে, 
তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। তখনই সে ওকে তিন-নম্বর বাব 'হসেবে গ্রহণ করবে। 
এখন ওকে সে আমলই দেবে না। নিজের খুঁশমতো ও চলনক, খাপ খাইয়ে নক নতুন 
অপাঁরাচিত পারবেশের সঙ্গে । 

ধূলোভরা চওড়া রাস্তা চলে গেছে গাঁয়ের 'দকে। পথ 'দয়ে চলেছে গরুর পাল। 
বাতাসে দুধের মিম্টি গন্ধ। উট ও গাধার ধপঠে চলেছে নানা জাতের মানুষ দুঙ্ঘান, 
উজবেক, িরাঘজ। এত সব জন্তু-জানোয়ার আর এত জাতের লোক জয়নাব দেখোঁন 
কখনো । বিস্ময়ে সে চেশচয়ে উঠছে বারে বারে। 

পাশ দিয়ে যৈতে যেতে লোকে তাগাইকে আদাব জানায় আর মুগ্ধ চোখে তাকায় 
জয়নাবের দিকে! সরবে তার রূপের তাঁরফ করে। তাগাইয়ের এটা বরদাস্ত হয় না। 
তাই বারবার তকে র্লুদ্ধ দৃষ্টি হানতে হচ্ছে লোকজনের ওপর। 

গ্রামের শেষে নদীর ধারে মাঠের মধ্যে বেশ কিছু তাঁবু। বড় সাদা একটা তাঁবুর 
সামনে এসে তাগাই ঘোড়ার লাগাম কষলো। 

সঙ্গে সঙ্গে আদাব জানাতে জানাতে ছুটে এল বাসমাচিরা। কেউ তার ঘোড়ার 
লাগাম ধরে, কেউ ধরে পায়ের রেকাব। কিন্তু সবারই ম.গ্ধ দৃষ্টি জয়নাবের ওপর । 
তাগাই বিব্রত বোধ করে। ঘোড়া থেকে নামতে নামতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে হুকুম করলে,_ 
একটা বোরখা নিয়ে এস। 

হাঁফাতে হাঁফাতে এক বুড়ো বাসমাচি একটা বোরখা নিয়ে এল তার বৌয়ের কাছ 
থেকে। 

বোরখাটা জয়নাবের হাতে "দয়ে তাগাই বললে, বোরখাটা পরে নাও। মুসলমান 
জেনানার পক্ষে পুরুষের কাছে মুখ দেখানো বেআদাবি। এখানে কোরআন মানা হয়। 

রাস্তার ধুলোয় বোরখাটা ছুড়ে ফেলে জয়নাব ফসে উঠলো,__না, পরবো না 
কিছুতেই ! ককৃখনো না। 

পরে নাও বলাঁছ!-_তাগাই গর্জে ওঠে £ নয়তো সবাই তোমায় বেলেল্জা ভাববে। 

_কক্ষনো পয়বো না। আমি কিরঘিজ মেয়ে। বোরখা আমার মা পরেনি, দিদিমা 
পরোন, 'দাদমার মাও পরেনি। ওটা আমি কিছুতেই পরবো না। 


তীয় খণ্ড ১৯৩ 
ঈগল ১৩ [[] 


দাঁতে-দাঁত দিষে তাগাই অনুচরদের হুকুম দিলে, বোরখাটা আমার হাতে দাও। 
আর ওকে নিয়ে এস এঁদকে। র্‌ 

বাসমাঁচটিরা জয়নাবকে ঘোড়া থেকে টেনে নামালে। তার দুই হাত চেপে ধরে নিয়ে 
এল সর্দারের কাছে । 

জয়নাবের মাথার ওপর দিয়ে ধূলোমাখা বোরখাটা তাগাই চাঁপয়ে দলে জোর 
করে। তারপর তার হুকৃমে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো উচ্চপদস্থ বাসমাঁচদের 'বাঁবদের 
তাঁবতে। ূ 

তাগাইয়ের মেজাজ শবগড়ে গেছে। এমন মেয়ে সে জীবনে দেখোঁন- যেমন বেহায়া 
দজ্জাল, তেমান একগংয়ে। অপারাঁচতদের সামনে তার কথার ক্রবাব দিতে ওর বাধে 
না, তাকে অমান্য করতেও পিছপা নয়! 


মানী মাতব্বর বাসমাচি ধবাবদের তাঁবু। ভেতরে তাঁবুর পরদার দেয়াল ঘিরে 
বেশ কিছ স্বীলোক গম্ভীর মূখে বসে আছে। জয়নাবের রুপ দেখে তারা চমকে 
গ্রেছে। মনে মনে তারা তাগাইয়ের চোখের তাঁরফ করে। 

জয়নাবের সামনে গালিচা "বাছয়ে নানারকম সংস্বাদু খানা সাঁজয়ে দেওয়া হয়েছে। 
পাঁরবেশন করছে বাসমাচি সেনাপাঁত আজমের "বাব ॥ 'এটা খাও' “ওটা খাও” বলছে 
বারবার । 

ঈর্ষায় জবলছে মেয়েরা । জয়নাবের চেহাবায় ও চালচলনে খু'্ত ধরতে সবাই: ব্যস্ত। 
তাদের কথাবার্তা ও মন্তব্য সবই চলছে িসাঁফাসয়ে-কল্তু এমনভাবে, যেন জয়নাব 
শুনতে পায়। 

প্রথম দিকে জয়নাব ওসবে আমল দেয় নি, বরং সংকোচ রোধ করেছে । “কলন্তু 
শেষ পর্যন্ত আর চুপ করে থাকতে পারলো না, যখন শুনলো একজন মেয়েছেলে 
বলছে, -ওর আরো একজন মরদ আছে, কোথাকার কে এক 'শকারাী সে! 

. লঙ্জায় ও রাগে জয়নাবের চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। রেগে গেলে সে কাউকেই 
পরোয়া করে না-এমন কি বুড়ো সর্দার ইস্কান্দারকেও নয়। ঝাঁঝালো কন্ঠে সে 
বললে, আমার শাঁদ হয়ে গেছে পর্বত-মুজ্লুকের সবচেয়ে বড় শিকারী জরা আমার 
স্বামী। মান্র কিছু দনের জন্যে আম এখানে এসৌছ-_তাগাই আমার কেউ নয়। 
মেয়েরা প্রথমে হকচাঁকয়ে যায়। তারপরেই শুরু হয় জয়নাবের সঙ্গে তাদের তর্কা- 
তাক কথা-কাটাকাঁট। আজমের বৌও যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। তারা প্রমাণ করতে 
বড়, অনেক উপ্চ্দরের লোক! 

তাগাইয়ের গ্ণপনা শ্দনতে শুনতে জয়নাব যেন ক্ষেপে যায়, তীর িন্ত কণ্ঠে 
বলে ছোঃ! জুরার যে ধনদৌলত আছে, তাগাইয়ের তার একশো ভাগের একভাগও 
নেই। যত্তো সব বাজে কথা! 

বলতে বলতে সে জামার আস্তিন গুটিয়ে ফেললে, ধাতে সোনার যে জড়োয়া ব্রেসলেট 
দুটো সে হাতে পরেছে, তা সবাই দেখতে পায়। একটায় লাল পাথর, অন্যায় সবৃজ 
পাথর বসান্মে বলোমলো ব্রেসলেট দুটো দেখে মেয়েদের চোখ ছানাবড়া । 

জয়নাব সমানে বলে চলে” হন* তাগাই আবার জোয়ান! জরা তার চেয়ে অনেক 
বেশী জোয়ান। সাহসে বীরত্বে তাগাই' তার কাছে নেহাৎ বাচ্চা। আর বন্দুকের িপ। 
জুরা উড়ন্ত উলার মারতে পারে। 

মেয়েরা নির্বাক হয়ে গ্রেছে। শেষ পর্যন্ত নাচার কণ্ঠে আজিমের বৌ বললে, কিন্তু 


১৯৪ মূর্ত ঈ 


'তাগাই সর্দার একজন খাঁটী মুসলমান দীনদার। সবাই তাঁকে ক রকম খাঁতর করে, 
তর্সালম জানায়, দেখান? 

জয়নাব ফু'সে উঠলো, ছোঃ, দীনদার ! দখনদার না ছাই! বোরখা আমি কক্ষনো 
পরবো না। ঘোড়ার লেজের চ:ল দঁদয়ে তৈরী হয়েছে ও জালটা। আমাদের ধর্মে কোথাও 
ওই বোরখা পরার হুকুম নেই। 

তর্কে না পেরে, রুষ্ট হতভম্ব মেয়ের দল হডমুড় করে ঝাঁটাত তাঁবু থেকে বৌরয়ে 
চোল। 

পর দিন সকালে 'বিরন্ত কণ্ঠে িপচাকবে তাগাইকে বললেন, বিখ্যাত দলপাঁত শো 
আপনি, আর আপাঁনই 'কিনা 'নিজের 'বাঁবকে বাগে রাখতে পারেন না! একজন আওরং 
আপনার ইজ্জ নম্ট করছে! 

' সমস্ত ঘটনা শুনে দু্সহ রাগে তাগাই আগুন হয়ে উঠলো। ঘোড়ায় চড়ে সে 
ছটলো জয়নাব যে তাঁবুতে আছে। 

একটা বেলেজ্লা ছঠাঁড় কনা আমার ইজ্জৎ নষ্ট করছে! চেশচাতে চেশ্চাতে সে 
তাঁবুতে ঢুকলো । আগুনের পাশে জয়নাব বসে আছে । তার 'দকে চাব্ক উপচয়ে তাগাই 
গর্জে উঠলো, বজ্জাত দজ্জাল, তার জন্যে আজ আমার বেইঙ্জাঁত ও শরমের শেষ 
নেই! তোর এতই কেরদানি যে বলতে পাঁরস, জরা আমার চেয়ে পয়সাওলা আর 
জোয়ান! বল-, বলেছিস কিনা ? 

তাগাইয়ের রাগ দেখে জয়নাব হকচাঁকয়ে গেছে'। কোন জবাব দেয় না। 

তার কাঁধে আস্তে চাবুকের ঘা মেরে তাগাই আবার চেচিয়ে উঠলো) আমার 
বাঁদী তুই! কোন জ্‌রাই আসছে না এখানে, বুঝতে পারাছস! আমার লোকেরা তাকে 
কৃত্তার মতো গুলি করে মেরেছে, তার সব সোনা লোপাট করেছে। আমাকে খনশী কর্‌, 
তাহলে আমার ,খাবদের একজন হতে পারাব। নইলে তোকে আম বাঁদী করবো, 
বুঝাঁল ? 

ভয়ানক চমকে উঠলো জয়নাব £ ও বলে কি! 

সোজা সে' তাকালো, তাগাইয়ের চোখের দিকে, বহল কন্ঠে বললে,_কিন্তু রুটি 
শনয়ে তুমি যে কসম খেয়েছিলে, সেটা কি? 

একখানা পাঁউিরটি 'নিয়ে তাগাই আবার সেটা টুকরো টুকরো করে ভাঙতে ভাঙতে 
বললে, আমার লোকেরা যাঁদ জুরাকে খতম না করে থাকে এবং তার সমস্ত সোনা 
লোপাট না' করে থাকে, তাহলে আসমানের বাজ যেন আমার মাথায় পড়ে! এখন! থেকে 
তুই আমার বাঁদী, বৃঝাঁল ? 

মৃহরতে তপ্ত রক্তের স্রোত যেন জয়নাবের মাথায় উঠে যায়, মাথা ঘুরে, ওঠে। ডুকরে 
কাঁদতে ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু হাত দিয়ে মুখ চেপে' ধরে সে' পিছ্‌ হটতে থাকে। 
শেষ পর্য্ত তাঁবূর দেয়ালে এসে তার পিঠ ঠেকলো। তাগাইও পায়ে পায়ে একে 
আসে । তার কাঁধে হাত রাখলো । 

' দুনিয়া টউলছে জয়নাবের চোখের সামনে । হঠাৎ আগাইয়ের বেল্টে ঝোলানো ছোরার 
বাঁটে তার হাত ঠেকলো। দারুণ ঘৃণা, আক্লোশ আর হতাশায় সে ঝটকা মেরে 
ছোরাটা টেনে নিয়েই মারলো তাগাইয়ের বুক লক্ষ্য করে। চোখের পলকে সরে গেল 
তাগাই। আর ম্হূর্ত দের হলে সে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু একেবারে অক্ষত 
অবস্থায় রেহাই পেল না । ছোরাটা গিয়ে শীব'ধলো তার কাঁধের কাছে বাঁ বাহৃতে। নাক 
দিয়ে রন্ত ছুউলো। 


ম্ৃতীয় খণ্ড ১৯৫ 


1ছটকে পোঁছয়ে গেল তাগাই। দুরন্ত রাগে ও যন্দুণাপস তার মাথায় বুঝি খুন চেপে 
যায়। শুরূ হয় মার। দাঁতে দাঁত চেপে বেধড়ক সে চাবকে চললো জয়নাবকে_-নির্মম 

হাষক। 
জয়নাবের মূখে কিল্তু ট* শব্দ নেই। তার চোখে দুনিয়ার আলো নিভে গেছে। 
কাঁপছে সে থরথর করে ॥ শেষ পরন্ত সে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। মাটিতে লুটিয়ে 
পড়লো তার অচেতন দেহ। 

ক্ষতস্থানটা হাত দিয়ে চেপে ধরে টলতে টলতে বৌরয়ে গেল তাগাই। 


চতুর্থ পর্ব ৩ 


শীত আসছে। ০০১০55044 
আসছে নীচের 'দকে। 

তারার দা টিলা বিদ্তধর্ণ পশু- 
চারণভূঁমি বা মাঠটা ফাঁকা । পশুর পাল নিয়ে তাদের 'ম্যালকেরা তাঁব্‌ গণুটয়ে গাঁরে 
ফিরে গেছে। 

ওপরওয়ালা যে ব্যান্তীটির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্, রসদ আর টাকাপয়সা আসে, তারই 
গোপন নির্দেশে চলে সব আঁভযান। তার সর্বশেষ 'নর্দেশমতো তাগাইয়ের হুকুমে 
বাসমাচিদের কাণ্ঠেন আজম একশো ডাকাতের এক দল 'নয়ে দক্ষিণমখো রওনা হয়ে 
গেছে। বাসমাঁচ-কাষ্তেন আজম বয়সে বুড়ো আর চেহারায় হাঁড্ডসার হলে কি হয়, 
স্বভাবে মূর্তমান শয়তান। মারকান-স পার হয়ে সে কাঁজল-আর্ট যাবে । সেখান থেকে 
হানা দেবে ফেরগানা উপত্যকায়। ওপর থেকে নির্দেশ গেছে কাঁজংজ্‌কির কাছেও-_মিঃ 
কাঁজংজ্কি 5, 41. সর্দার শো-কে হপশয়ার করে দেওয়া হয়েছে...খ.8. 123. 

তাগাইকে ছন্র মারার পর থেকে, আজমের স্ত্রী ও অন্যান্যদের নজরবন্দী জয়নাব। 
তার ওপর কড়া শাসন-বনা হুকুমে তাঁবূর বাইরে যাওয়া চলবে না। 

সোঁদন কেউ কোথাও নেই, জয়নাব ধাঁর পায়ে কেবল বোরয়েছে তাঁবু থেকে, হঠাৎ 
ছোট একটা ছেলে তাকে দেখেই চেশচয়ে' উঠলো । সঙ্গে স্গে ছুটে এল আরো কিছু 
ছেলে, ঘিরে দাঁড়ালো জয়নাবকে। 

আজমের 'বাবও ছুটে এল, জয়নাবের হাত চেপে ধরে বললে; বন্ড বেয়াড়া তো! 
পই পই করে তে।নায় 'বলোছ, কোথাও যাবে না, চুপচাপ বসে থাকবে। তোমার সাহে- 
বৈর 'বাঁবজানদের বাঁদী সমর বাঁড় আজ বা কালের মধ্যে এসে যাবে, তার হাতে 
তোমায় 'স*পে দেবার পর আমার দায়িত্ব শেষ। তারপর যা 'দিল্‌- চায়, করো। 

ণিন্তু তার কথায় জয়নাবের তখন কান নেই। সে নিম্পলক চোখে তাঁকয়ে আছে 
সামনের দিকে, তাঁব্গুলোর পাশ দিয়ে ধীর কদমে' এগিয়ে চলেছে এক ঘোড়সওয়ার 
রিল পাগলি সারি কিনি রি রানি রাররনিস 

| 

আজিমের 'বাঁব বাধা দেবার আগেই সে ছুটে গিয়ে খাঁদার পায়ের রেফাব ধরে 
ফেললো । ঘোড়ার পাশে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলো, জরা ! জূরা কোথায় 2 তোমরা 
[ক তাকে খুন করেছ? 


৯৯৬ দুরন্ত ঈগল 


৷ ক্ষণেকের জন্যে খাঁদা হকচাঁকয়ে যায়, পরক্ষণে রাইফেলের বাঁটে চাপড় মারতে 
মারতে দম্ভের সঙ্গে বললে,_আমার হাতে রাইফেলের অক কখনো ফসকায় না। আরে, 
তাগাই সর্দারের নেকনজর যখন পেয়েছ, তখন হাবাগোবা এক পণ্চকে ছোঁড়ার জন্যে 
এত মাথাব্যথা কেন 2 ছোঃ! 

বলতে বলতে সে ঘোড়ায় চাবুক মারলে । টাল সামলাতে না পেরে জয়নাব পড়ে গেল 
মাঁটতে। আজমের বাব যখন তাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো তাঁবৃতে, জয়নাবের 
চোখের জলে দ্যানয়া তখন ঝাপ্‌সা। বিনা বাধায় আচ্ছন্নের মতো সে তাঁবুতে গলে 
ঢুকলো । 

সন্ধ্যার দিকে সমরু এসে পেশছোয়। আজমের 'বাব ও অন্যদের কাছে সে শোনে 
সব কথা । কঠিন কণ্ঠে তাগাই তাকে বললে,_বেয়াড়া দজ্জাল ছংড়টা ষত দন [ঠিক 
পথে না আসবে, তত দিন আমার দুই বাবর খিদমৎ করবে সে, তাদের ফাইফরমাশ 
খাটবে। কোনরকম আস্কারা 'দাব নে। 

বদমেজাজী ঝগড়াটে বুড়ি সমরু। চেহারা কৃতীসত। শণের নুড়োর মতো সাদা 
উদ্কোখ্কো চুলের বোঝা মাথার ওপরে, কপালের সামনে, কানের দুপাশে ও পেছনে 
ঘাড়ের ওপর ছাঁড়য়ে আছে। সবরা মুখে বসন্তের দাগ আর সর্বাঙ্গে ছোট ছোট শস্ত 
খাড়া লোম। চুল্লি থেকে একখানা জলন্ত কাঠ 'নিয়ে সে চললো জয়নাবের কাছে, 
তার সঙ্গে জান-পহ্‌চান করতে। 

তাঁকুর এক অন্ধকার কোণে জয়নাব বসে আছে। চোখেমুখে ভাবষ্যংহশীন বোবা 
দনর্পায় কান্না যেন জমাট বেধে আছে। ঘোলাটে নিম্প্রভ চোখে সে তাঁকয়ে আছে 
অদূরবর্তী আগুনের শিখার দিকে। আজ সে নিঃসংশয়ে বুঝেছে, জুরা বে*চে নেই, 
দুনয়া ছেড়ে গেছে চিরকালের মতো । 

জব্লন্ত কাঠিটা জয়নাবের মুখের ওপর তুলে ধরতেই ভয়ানক চমকে' উঠলো সমরদ। 
আগুনের শিখায় জয়নাবের ডাগর কালো দুই চোখ, অপূর্ব জুজোড়া ও সারা দেহ 
আলোকিত হয়ে উঠেছে। 

সমর্‌ চোখ ফেরাতে পারে না। এ পর্যন্ত সে' যা শুনেছে, তাতে তার ধারণা হয়ে- 
দিল, জয়নাব হলো জংলশ বুনো বেপরোয়া ধরনের এক জানোয়ার, মরদদেরও যে ছোরা 
মারতে পারে এবং মারেও। 

চিন্তু তার বদলে এ কী! তার সামনে বসে আছে' ভীরু লাজ:ক প্রকাতির অল্প 
বয়সশ এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে ॥ মুগ্ধ সমরূর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে) আঃ, এ ষে 
পরী! আজ পর্যন্ত এত রূপ তো চোখে পড়ে নি! সাঁতাই পরী! মেঘের ওধারের 
পর্বত-মুজ্লদক থেকে সর্দার যে একে ধরে এনেছে, এখন ব্দঝাছি তাতে অবাক হবার 
কিছ নেই। 

পর দিন সকালে জয়নাবকে 'নিয়ে সমরু রওনা হলো। সঙ্গে দুজন সশস্ব বাস- 
মাঁচ। বেশ কিছু দূরে সারিকলের বিজন পর্ব ত-এলাকার মধ্যে এক শহর। সেই শহরে 
তাগাইয়ের বাঁড়। ওদের গন্তব্য স্থল সেখানে । 

ঘমের ভেতর 'দয়ে যেন চলেছে জয়নাব। আচ্ছল্নের মতো সমর্‌র প্রাতাট হকুম 
সে নীরবে তারি করে চলেছে। বিনা প্রাতবাদে সে বোরখা পরলো, ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে 
চললো সমরুর সঙ্গো। কোন দিকে নজর নেই। 

তারা চলেছে তো চলেইছে। জয়নাবের সঙ্গে আলাপ-পাঁরচয় করতে সমরূর চেষ্টার 
ঘরটি নেই। কে সে, কোথা থেকে এসেছে, কি করে এল-_সে জানতে চায়। কিল্তু জয়নাৰ 
নির্বাক-_মুখে তার কথা নেই। 


তৃতাঁয় খণ্ড ১৯৫ 


সোঁদন আর শহরে পেরশছনো গেল না। রাত্রে তারা থামলে এক সরাইখানায় । 
নর্বাক জয়নাবের একগাুয়েমিতে সমরুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। আর সহ্য হলো 
না। মুখ ভেংচে সে বললে, ইস, রূপের ি দেমাক ! অত দেমাক ভাল নয়। পরেছে 
তো দুটো নকল ব্রেসলেট, তার গুমরে মাটিতে যেন পা পড়ছে না! 

সমরুর এই রাগ দেখে জয়নাব হকচাঁকয়ে যায়। তারপর বাঁ হাতের রেসলেটটা খুলে 
নিয়ে সমরুর হাতে দিতে দিতে বিষম করুণ কণ্ঠে সে বললে,_এটা তুমি নাও। আমার 
ওপর গোসা করো না। 

বড় পপ্রুয় ব্রেসলেট জয়নাবের। জরা'ভারী ভালবাসতো তার এই ব্রেসলেট-পরা 
হাত। আজ আর ওতে 'কি দরকার ! 

ব্রেসলেটটা ভালভাবে পরাঁক্ষা করতে করতে খ্ঁশতে সমর, যেন উপচে পড়ে, আয, 
এ যে খাঁটী সোনা! 
' হাঁছ্িসার হাত 'দিয়ে জয়নাবের 'িঠে চাপড় মারতে মারতে সে বললে, এই তো 
চাই! সাঁত্যকার ভাল মেয়ের মতো কথা বলছো এখন) সমরূর সঙ্গে দোস্ত থাকলে 
কেউ তোমার কোন ক্ষাতি করতে পারবে না। বদ লোকেরা বলে, জিনদের সঙ্গে নাক 
আমার খুব দোস্তি, আম নাকি নানা তুকতাক ও জাদু জান। 

অমন দুর্লভ ব্রেসলেটটা পেয়ে আর জয়নাব কথা বলেছে দেখে ততক্ষণে সমরূর 
দিল: খুলে গেছে । আগুনের ধারে বসে তাগাইয়ের দুই বৌ সম্পর্কে নানা মজার মজার 
কাহনী সে বলতে শুরু করে। 

বলে, __তাগাইয়ের পয়লা বাব এসেছে ভারতবর্ষ থেকে । ইয়া মোটা. চার্বর আড়ং 
যেন। খাঁদানাকণ এক খুদে মোটা কুকুরকে নিয়েই তার যত মাথাব্যথা । ওটাকে "নিয়ে 
সে ঘুমোয় পর্যন্ত। তার নাকডাকার ফোঁসফোঁসাধন যাঁদ শুনতে...হা-হা-হা... 

হাঁসি থামলে আবার সে শুরু করে,_সারাক্ষণ ও খায় আর ঘুমোয়। যখন ঘুমোয় 
না, বসে বসে শাপ-শাপান্ত করে। ওরই দৌলতে বাড়িতে নতুন ধরনের আদবকায়দা 
চালু হয়েছে, আমাদের 'কিরাঘজ আদবকায়দা থেকে তা একদম আলাদা । অমরা ওর 
নাম রেখেছি 'শুয়োরী”। তুমি কিরাঘজ তো? 

জয়নাব মাথা নাড়ে £ হ্যাঁ। 

ব্যস, ভাল হালো, খুব ভাল! যাক, শোন তারপর । সর্দার এর পর আনলো 
দোসরা বাব_-উজবেক মেয়ে। ওর নাম আমরা রেখোছ “খুদে সাপ”॥ ও আসার পর 
থেকেই শ্দরু হলো তুলকালাম । ওদের দুজনের ঝগড়া) চেশ্চামোচ আর দাপাদাঁপিতে 
বাঁড়র ভিতস্দদ্ধ কাঁপতে লাপলো।॥ কিন্তু দদ বছর আগে সর্দার যখন অজ্পবয়সণ 
এক চীনা মেয়েকে এরে আনলো, ওরা দুটোয় তখন আপসরফা করে ফেললে । চললো 
সলাপরামর্শ । তারপর তিন দিনের দন ওরা তাকে বিষ খাইয়ে মারলে । বুঝলে জয়- 
নাব, পরীর মতো রুপ তোমার, হুশশয়ার থেক খুব। আম নিজে করাঘজ, তুমিও 
তাই। তোমায় ওরা বিষ খাইয়ে মারলে বা' পন দিয়ে খুশচয়ে তোমার চোখের ডেলা 
বের করে দিলে আফসোসের অন্ত থাকবে না। 

করুক গিয়ে ! নির্জীব নির্লপ্ত কণ্ঠে জয়নাব বললে £ আমার কাছে সবই সমান 
কি বলছো তুমি £_চোখ কপালে তুলে সমর বললে £ পাগল হয়েছ নাক? 

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। ধারে ধীরে জয়নাব যেন আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে ওঠে 
কিছ-্টা--অক্ততঃ কিছন সময়ের জন্যে তো বটেই.। ক্ষীণ কন্ঠে সে এবার বলতে শুর করে 
নিজের কথা। বলে চলে তার অভাঁত জীবন আর জ.রার সঙ্গে সম্পর্কের কাহিনী। 


১৪৮ দুরন্ত ঈগল 


সমর অবাক । ব্রেসলেটটা বাহুতে নাড়াচাড়া করতে করতে জয়নাবের কথায় "ওঃ! 
আঃ! করে শুধু সায় দিয়ে যায়, কোন মন্তব্য করে না। 

শেষে সে বললে,_কিন্তু একটা কথা শুনে রাখ) তাগাইকে তুমি চেন না। এমান- 
ভাবে চললে সে' তোমার চোখের রঙ পর্যন্ত পাল্টে দেবে। 

কথা' বলতে বলতে ভোর হয়ে যায়। নশরবে চোখের জল ফেলে জয়নাব। বিরাট 
দুনিয়ায় সে একলা অসহায়। কোথাও একাঁবন্দু আলো চোখে পড়ে৷ না। 


তাগাইয়ের বাঁড়। তার দুই বেগমের বাঁদশীারতে বহাল হয়েছে জয়নাব। ফাই- 
ফরমাশের অন্ত নেই। তেমাঁন দর্বাক্য, গালাগাল, এমাঁন কি শারাঁরক নির্যাতনেরও 
বাঁঝ শেষ নেই। কিন্তু জয়নাব নার্বকার। মন তার অবসন্ন বিকল। চারাঁদকে কি ঘটছে 
না ঘটছে, সোঁদকে খেয়াল নেই, আগ্রহও নেইী। 

সৌদন তাগাই বাঁড় আসবে । শুয়োরী আর খুদে সাপের ভারী ফ্যার্তি। 

শুয়োরীর চিৎকার শোনা গেল,_এই, গরম জল কোথায় ? গরম জল 'দয়ে কুকুর- 
টাকে ঠিকমতো সাফ করাঁব, কত বার বলতে হয় এ কথা ? 

চুঙ্লির ওপর কেটালতে গরমণ্জল ফুটছে । সমরু সোঁদকে এগিয়ে যেতেই, নিজের 
কামরার দোরগোড়ায় দাঁড়য়ে ছিল শুয়োরাঁ, চেপচিয়ে উঠলো, _তুই না, তুই না! এ 
নচ্ছার বেলেঞ্লা বেঁটকে বল: "নিয়ে আসতে । ও কি. আয়েস করছে নাঁক ? 

ফুটন্ত জল নিয়ে জয়নাব শুয়োরশীর ঘরে ঢুকলো । কিন্ত কয়েক 'ানট পরেই 
“ভেসে এল তার অসহায় কণ্ঠের আর্তনাদ £ ও-হো-হো ! আমার পা! উঃ আমার পা! 

সমর দৌড়ে ঘরে ঢুকলো । ধোঁয়ায় ঘর ভরাঁতি। মেঝেয় বসে আছে জয়নাব। মুখ 
ফ্যাকাসে। যন্তূণায কাঁপছে! সে থরথর করে। খাল নগ্ন পা দুটো চেঁপে ধরে আছে দু 
হাত 'দিয়ে। কাছেই পড়ে আছে কেটালটা । 

সমরুর বুঝতে কিছ বাঁক থাকে না। 

শহয়োরা চেপ্চাচ্ছেীনজেকেই ও নিজে ছে'কা 'দয়েছে। আমাকেও তুই ছে"কা 
দিতি। আমার বাঁদীগারি কিভাবে করতে হয় শিখে নে। 

বলতে বলতে একটা পন নিয়ে সে জয়নাবের বুকে খোঁচা মারতে থাকে রক্ত 
বেরিয়ে আসে। 

খুদে সাপ এগিয়ে আসে । পাতলা রোগাটে তার গড়ন, গায়ের রঙ ময়লা, 'বিদ্বেষে 
ভরা' দুই চোখ। পায়ের চাঁট দিয়ে জয়নাবকে মারতে গারতে সে চেশ্চাতে থাকে. গেগাস 
নে, ময়লামুখী ! বাবর্চখানায় থাক গিয়ে দজ্জাল হারামজাদণী! 

জয়নাবের দুই বাহদপ্ধরে সমর তাকে নিয়ে যায় বাবৃর্টখানায়। পেছন পেছন ভজন 
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স্ট্বসময় তাগাই এসে হাঁজির। কি ঘটেছে, সে দেখেই বুঝতে পারে। 
সি উপ খুদে সাপকে তাঁড়য়ে দিয়ে জয়নাবের পাশে ?গিয়ে সে 

১৯৮৭৪ 

'তাগাই. [ঁলে, -দেখতে পাচ্ছ, বাদী হওয়া কত খারাপ! আমার বেগম হও, বঙড়াটে 

পু টি তোমার পা চাটবে। কি বলো, রাজশী আছ ? 

টিতে নাড়তে জয়নাব হঠাং তাগাইয়ের গালে জোরে এক থাপ্পড় বাঁসয়ে 
“ [খ্যাব খেয়ে উঠলো। আর রক্ষে নেই! আর রক্ষে নেই জয়নাবের! দারুণ 
সা 
' জ্জব ব্যাপার! ব্যাপারটা মোটেই সে রকম কিছ ঘটলো না। তাগাই 


১৯৪ 






হঠাৎ হেসে উঠলো হা-হা করে। তীক্ষ নীরস হাঁস। বললে;_বাঁদীই থাকাঁব তুই। 
চোখের জলের স্বাদ কি রকম, তোকে ভাল করে টের পেতে হবে॥ তার পরেই তুই পথে 
আসাব, পোষ মানাব। এখন থেকে সবচেয়ে কঠিন আর নোংরা কাজ তোকে দিয়ে করানো 
হবে, বুঝাল? 

তাগাই চলে গেলে সমর কড়া চায়ের জল 'দিয়ে জয়নাবের পা ধুয়ে তেলের মালিশ 
লাগিয়ে দলে । বললে, সবুর করো । দিন এভাবে যাবে না। কিন্তু তামিই বা এরকত 
বৈয়াড়া একগ*য়ে কেন! 


চতুর্থ পর্ব ৪ 


জয়নাবের পা সেরে গেছে। কিন্তু কোথায় সেই জয়নাব- সেই চণুলা, আবেগময়ী, 
স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে উচ্ছলা জয়নাব! 'তার জায়গায় আজ যে মেয়োট, চোখের জল তার 
শুকোয় না, নিজীব নিষ্প্রভ তার চোখের দর্ণাম্ট। 

তাগাইয়ের বৌয়েরা কোন হুকুম দিলেই সে উঠে পড়ে১ই আস্তে আস্তে চলতে 
থাকে যেন ঘুমের ভেতর দিয়ে হাটিছে। যত নোংরা কাজ তাকেই করতে হয়। 

অত্যাচার-নর্যাতন চলেছে সমানে । শুয়োরী আর খুদে সাপ পালা করে তাকে পিন 
দিয়ে খংচিয়ে তামাসা করে। কিন্তু সে তামাসা রন্তু ঝরায়, জয়নাবের জামায় শুকনো 
রন্তের দাগ রেখে যায়। তবু তারা ওর মুখ থেকে গালমন্দ বা' নালিশ, এমন ক একট; 
কাতরান পর্যন্ত শুনতে পায় না। তাদের খুবই আশাভঙ্গ হয়। ছৃষ্ডীটার হলো কি 
আঁ! ওরা ভেবে পায় না। 

মাঝে মাঝে সমর দন্ঃখ করে) হায় রে, ওরা তোকে তুকতাক কবেছে ! ওরে হত- 
ভাগ মেয়ে, কেন তুই কথা বাঁলস না? কেন বুঝাঁছস না, কষ্ট 'দয়ে দিয়ে ওরা তোর 
জান শেষ করবে ? 

কোন জবাব দেয় না জয়নাব। তার কাছে আজ বাঁচা-মরা সমান। 'নরবাচ্ছি্ন দুঃখ, 
যন্্রণা ও হতাশার অন্ধকার অতল গহবরের ভেতর 'দয়ে যেন সে চলেছে। সময় কেটে 
বাচ্ছে ক ভাবে, সোঁদকে হুশ নেই। 

এমাঁন করে মানাঁসক আচ্ছল্তার ভেতর দিয়ে দিনের পর 'দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, 
মাসের পর মাস জয়নাবের পার হয়ে চলে। 

তাগাই বেশ ।কছকালের জন্যে লম্বা সফরে বোরয়ে গেছে, অর্থাং পাশ্ববতশ 
সোভিয়েত শাসনাধীন অণ্চলে গেছে হামলা করতে- গ্রামের পর গ্রাম বায়ে পাড়ে 
বাইসন্দাদের খুন করে তাদের যা পকছঢ সব ল্টতরাজ করে আনতে । 

বসন্ত কাল আসতেই জয়নাবের কাঁশ শুরু হলো । প্রায় রাতেই সে কাশতে কাশতে 
উঠে বসে। বিবিজানরা শেষে একাদিন খেশকয়ে উঠলো, এই হতঙচ্ছাড়, কাশি থামা। 
তোর জবালায় রাতে কি ঘুমদতেও পারবো না 2 যা, উঠোনে যা, উঠোনে গিয়ে কাশ! 

উঠোনেই যেতে হয় জয়নাবকে। রাতে কনকনে শীত, বরফও পড়ে মাঝে মাঝে । জয়- 
নাব ঠকঠক করে কাঁপে আর সারাক্ষণ শষ্য কাশে আর কাশে। শেষে ওর কাশির দা 
একাঁদন থুতুতে দেখা দিল রন্তু। 

শুয়োরী আর খুদে সাপ 'একাঁদন সে রস্ত দেখে আঁতকে উঠলো । শুয়োরী বললে__ 


২০০ দুরন্ত ঈগজ, 


গর থথদর সঙ্গে রন্ত পড়ছে। হংশয়ার না হলে ও রোগ শেষতক আমাদেরও ধরতে 
পারে। ও কিরকম কাঁহল হয়ে পড়েছে দেখতে পাচ্ছ! হাত থেকে পেয়ালা-প্লেট পর্যন্ত 
পড়ে যায়, চলবার সময় টলতে থাকে ।,ও এখন থেকে চালায় গিয়ে থাকৃক। সেখানেই ও 
থাকবে, ঘ্‌মোবে আর জঞ্জাল সাফাই ও নোংরা কাজকামই শুধু করবে। 

হ্যা, ঠিকই বলেছ। খুশিতে ডগমগ কণ্ঠে খুদে সাপ সায় দেয় £ ওর দিন শেষ 
হয়ে আসছে। 

এই ব্যবস্থা মতো মে মাস থেকে৷ জয়নাবকে আর ওদের খিদমং করতে হয় না। এটা 
তার পক্ষে যেন গাপে বর হলো । কাজ শেষ করে জয়নাব সারাক্ষণ বসে বসে দাঁড় পাকিয়ে 
ল্যাসো তোর করে আর ভাবে জুরার কথা । ল্যাসো ছোড়ায় জুরার দক্ষতার নানা ঘটনা 
মনে পড়ে তার। ভাবতে ভাবতে 'মন-আরখার গাঁয়ের আনন্দোজ্জবল 'দনগল তার 
চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাকে যেন হাতছানি 'দিয়ে ডাকতে থাকে। 

অতাঁতের সুখ-চিন্তায় ড্‌বে থাকাই এখন জয়নাবের একমান্র কাজ। রোজ সন্ধ্যায় 
কাজ শেষ করে সমরৃও এসে তার পাশে বসে, মজার মজার গল্প বলে যায় একের পর 
এক। এর ফলে ধারে ধীরে জয়নাবের কাঁশ কমে এল, রন্তপড়া বন্ধ হলো । ক্ষয়রোগের- 
দাগগুলোও একট; একটু করে মিলিয়ে গেল গণ্ড থেকে। 

এমান সময়ে হঠাৎ একদিন ঘটলো এক অভাবিত ঘটনা। 

সেদিন খানদানী ঘরের দুজন স্বীলোক এল তাগাইয়ের বৌদের সঙ্গে দেখা করতে । 
এজন্যে আগে থেকেই ভাল ভাল খানার ব্যবস্থা হয়েছে । 

তাগাইয়ের বৌয়েরা তখন বাগানে । তারা হাঁক পাড়ে,-এই ময়লামুখী! টোবিল! 
টোবল আন্‌! খানায় বসবো আমরা । 

জয়নাব টৌবল আনুলো। বাসনকোসন আনলো । খানাও এল থরেথরে। 

ভোজ চলেছে । বাঁড়র চারপাশে মাঁটর পাঁচল। হঠাৎ পাঁচিলের বাইরে দূর থেকে বহু 
কন্ঠের হৈ-হঞ্লা কানে এল । কুকুর লোলয়ে দেবার, 'শস দেবার আওয়াজও শোনা যায়। 
পরক্ষণে গলির আওয়াজ হলো। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাঁচিলের খোলা প 
দিয়ে তীর বেগে বাগানের দকে ছদ্টে এল প্রকাণ্ড এক কালো কুকুর। কপালে তার 
এক সাদা টিপ। 

পারত্কার বোঝা যায়, তাড়া খেয়ে খেয়ে কুকুরটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । ঘন ঘন 'নি*বাস 
দিনচ্ছে। লালা ঝরছে তার মস্ত লালচে জিভটা থেকে। 

সোঁদকে নজর পড়তেই, খুদে সাপ পাগলা কুত্তা!" "পাগলা কন্তা! বলে হাউমাউ 
করতে করতে ছ্টলো ঘরের দকে। . 

ঠেলাঠেলি জড়াজাঁড় করতে করতে মেহমানরাও দৌড়লো তার পেছনে । ছন্টত্বে 
গিয়ে শুয়োরী আছাড় খেয়ে পড়লো ॥ ভয়ে তার আর নড়ার ক্ষমতা থাকে না। সমর, 
ভ্ভাকে টানতে টানতে ঘরে 'নয়ে ফেললে । 

একমাত্র জয়নাবই শুধু পালায় নি। নি্পলক চোখে সে তাঁকয়ে আছে কুকুরটায় 
দিকে! সহসা নিজের অজ্ঞাতেই সে চেশচয়ে উঠলো, ট্ীক! টীক! 

চমকে লাফিয়ে উঠে কুকুরটা কান খাড়া করলো। তারপর জয়নাবের দিকে নজয় 
পড় জিভ ভেতরে টেনে নিয়ে এত্‌ জোরে মূখ বন্ধ করলো যে, দাঁতে দাঁত লেগে 






তত স্ম্তশান্ত উটকের। জয়নাবকে সে চিনতে পেরেছে । সেইসঙ্গে তায় 
মনে পড়েছে, গুহা থেকে মাংসের খণ্ড নিয়ে পালাবার সময় জয়নাব তাকে তাড়া 


ব]” গিনি ২০৯ 


করোছল। শুধু কি তাই £ অন্য কুকুরদের সঙ্গে যখন তার লড়াই চলাছল, তখন এই 
জয়নাবই পাথর ছুড়েছিল তার দিকে । 

নিঃশব্দে সে দাঁত খিশচয়ে উঠলো । 

জয়নাবের কিন্তু সোঁদরে নজর নেই। অপ্রত্যাঁশত খাঁশর আবেগে তার চোখমুখ 
ঝলমল করছে । নিজের মনে বলে চলেছে সে, উীক! টক! এ টাক না হয়ে যায় না। 
কপালে ঠিক এ রকম বড় সাদা টিপ অন্য কুকুরের হয় কি করে! আয় টীঁক, আয়! 
খা, খা! 

দূত পায়ে টীক এগিয়ে গেল টোবলের দিকে । গোগ্রাসে গিলতে থাকে সে খাবার- 
গুলো। 

আর আবেগচণ্ুল কণ্ঠে জয়নাব তখন যেন মল্ত্োচ্চারণ করে চলেছে, খা টাক, খা! 
খা, টাক, খা! 

ঈকছুক্ষণ পরে বাঁড়র মানব ও মেহ-মানরা সাবধানে গলা বাড়ালো জানলা দিষে। 
কালো প্রকাণ্ড কুকুরটা টেবিলের কিনারায় সন্তর্পণে দুই থাবা রেখে ভাল ভাল খানা- 
গুলো প্রায় সাবাড় করে এনেছে। 

কক্রটা তো তাহলে পাগলা নয়! 

দূর হ!_ দূর হ বজ্জাত!-_তীক্ষকণ্ঠে তারা চেশ্চাতে শুরু করে। 

ভয়ঙ্কর দাঁত খপচয়ে টক বারেকের জন্যে গবগর করে উঠলো । ক্লীম কেকটা কেবল 


সৈ চেখেছে, তাছাড়া মুরগীর ঠ্যাংটা এখনও কিছুটা বাকী । এ সব না বুঝে চেশচালেই 
হলো! ইয়ার্ক নাক! 


তাগাইয়ের বারা চেণ্চায়._এই জয়নাব. দাঁড়িয়ে দাঁড়যে কি দেখাঁছস র্যা» দূর 
কর্‌ ওকে। 


ও সব চেশ্সামোঁচ জয়নাবের কানে ঢুকছে না॥ এত আনন্দ সে যেন চেপে রাখতে 
পরছে না। কোথায় উবে গেছে তার চোখের সেই নিষ্প্রভ ঘোলাটে দুষ্ট! 

জুরা বেচে আছে! সে এখন 'িঃসদ্দেহ। শুধু বেচেই নেই, টক যখন এখানে, 
তখন কাছে পিঠে কোথাও আছে। 

হঠাং বন্দুক 'নয়ে'ছুটতে ছুটতে পাহারাওলা এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে আলোর 
মাঝে কালো বিদ্যুতের বালক যেন- দেয়াল টপকে টাক অদৃশ্য । 

তবে রে'্ভীম্ব করতে করতে কিল উপচয়ে শুধোরশ তেডে এল জযনাবের দিকে। 
কিম্তু সে দিকে গ্রাহ্য নেই জয়নাবের। বাহ: টান করে সে আড়মোড়া ভ।ঙে, তারপর 
দুই' হাত মাথার পেছনে দিয়ে হই তুললে আরামের সঙ্গে । তাব মনে হচ্ছে, অনেক- 
অনেক কাল সে যেন ঘদময়ে ছিল, এইমাত্র জাগলো । 

আঁই আঁই!_-ভয়ে হাউমাউ করে উঠলো শুয়োরী £ ময়লামুখী আমর দিকে হাত 
টান করছে। এত আস্পন্দা! আঁ এত আস্পদ্দা ওর! 

উঠি-পাঁড় করে সে ঘরে গিয়ে ঢুকলো । 

খিলখিল করে খুঁশর হাঁসতে ফেটে পড়লো জয়নাব। সবাই দারুণ চমকে উঠ্‌লো। 
এমন কি সমর, পর্যন্ত দু পা পৌঁছয়ে গেল £ £ এই প্রথম জয়নাবকে সে হাসতে দেখালো । 
তার ওপর কিনা এমন প্রাণখোলা হাঁস! ) 

চোখ বড় বড় কৰে জয়নাব চারাঁদকে তাকায়। বিরিরে হাওয়া বইছে। গাছগা|ঘা- 
গুলো যেন ডাল নেড়ে নেড়ে মোবারকবাদ জানাচ্ছে তাকে। বুক ভরে গভার 
ণনয়ে সে চলে গেল বাগানের 'দকে। 4 
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খানিকক্ষণ পরে ফিরলো সে। খুদে সাপ দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে। জয়নাব দেখে, 
দীনজের লাল-পাথর-বসানো ব্রেসলেটটা ওর বাঁ হাতে পরা । 

হাত বাঁড়য়ে সে বললে আমার ব্রেসলেটটা দাও । 

সঙ্গে সঙ্গে দোল খাওয়া থেমে গেল খুদে সাপের। র্ুুষ্ধ চোখে কিছুক্ষণ সে 
তাকিয়ে রইল হাঁ করে, শেষে তীক্ষ কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লে, _কঁ-কী ! কি বললি ? এত 
আস্পন্দা হয়েছে তোর! 

জয়নাবের মুখে অবজ্ঞার হাঁস। এগিয়ে গিয়ে খুদে সাপের বাঁ হাতটা সে চেপে 
ধরলে। দারুণ ভয়ে গেঙিয়ে উঠলো খুদে সাপ। জয়নাব তার হাত থেকে ব্রেসলেটটা টান 
মেরে খুলে নিয়ে পরলে নিজের ডান হাতে। 

ঘর থেকে শুয়োরী তখন 'তজনগর্জন করছে। সোৌঁদকে আমল না 'দিয়ে জয়নাব 
এঁগয়ে গেল গাছগুলোর দকে। সেখানে হরীড়তে ভেড়ার মাংস রান্না হচ্ছে । আতাঁঙকত 
মেয়েদের 'বিস্ফারিত চোখের সামনে হাড় থেকে সে মাংসের সবচেয়ে ভাল ভাল খণ্ড- 
গুলো তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলো । 

শুয়োরী 'ীফসাঁফস করে বললে,-_ওর মাথা [বিগড়ে গেছে, পাগল হয়ে গেছে ! 

খুদে সাপ' মাথা নেড়ে সায় দ্ধেয়। সমরু বলে, আমারও তাই মনে হয়। হুপশয়ার 
থাকা দরকার। 

জয়নাবের পাগলামি কিন্তু চলতে থাকে। * তাগাইয়ের বৌদের সে সাফ জানিয়ে 
দিয়েছে, তাদের কোন কাজই সে করতে পারবে না।শুধু কি তাই! খুদে সাপের ভাল 
ভাল জামাকাপড়গুলো পযন্তি কেড়ে নিয়ে সে নিজে পরেছে। 

আতঙ্কে সোঁদন ওরা মরে আর কি, যখন শুনলো. ময়লামুখী গান গাইছে । গভীর 
গাঢ় সু্লালত কণ্ঠ। সন্ধ্যায় সমর ফিসাফস করে জয়নাবকে অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বললে 
ঠিক পথে চলেছ মেয়ে। এমাঁন পাগলামর ভান কবে যাও। এরই মধ্যে ওরা তোমায় 
ভয় করতে শুরু করেছে। 

কিছু দিনের মধ্যেই জয়নাবের স্বাস্থোর লক্ষণীয় উত্নীত দেখা গেল। সমরুকে সে 
একাঁদন জানালে, সওদা করার জন্যে সে বাজারে যেতে চায়। ওর স্বাস্থ্য ও চেহারা দেখে 
শুয়োরী ও খুদে সাপের তো দুভববনার অল্ত নেই। তাগাই এবার ফিরে এসে ওই 
নচ্ছার ছুঞ্ড়ীটাকেই না তার সবচেয়ে পিয়ারের বাব করে নেয়, এই তাদের ভয়। 

শেষে তারা 'নজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সমরুকে একাঁদন ধরে বসলো, _শোন্‌ 
সমর, জয়নাবের হাত থেকে যাতে রেহাই পাই, তার ব্যবস্থা তোকে করতে হবে। ঠিক 
'বাহত যাঁদ করতে পাঁরস তো অনেক টাকা পাঁব। জামাকাপড়, গয়নাপরও পাাব। 

আগাম 'হুসেবে প্রত্যেকে ওরা বেশ কিছ টাকাও দিলে সমরুকে। 

সমরু প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার পাকা 
বাদ্ধি যথাল্থানে ফিরে এল। এক টিলে তিন পাখ মারার নানা মতলব বালক খেলে 
গেল তার মাথায়। দীর্ঘ*বাস ফেলে সে বললে;--বুঝতে পারছি সব। কিন্তু বড় কঠিন 
কাজ । দেখ, কতদূর ি করতে পাঁর। তবে ময়লামুখশকে এখন ঘাঁটানো ঠিক হবে না। 
ওর যা অবস্থা, তাতে সবাইকে খুন করে বাঁড়তে ও আগুন ধারয়েও দিতে 
পারে। [জিনিসপত্র সওদা করতে সে বাজারে যেতে চাইছে। ওকে বাধা না দেওয়াই উচিত 
হয়। 
ধাঙাইয়ের বৌয়েরা সঙ্গো সঙগো রাজশী হলো। 
আর বাধা নেই। গাধার পিঠে চড়ে জয়নাব রোজ বাজারে যায়। সমর যায় 
গগা। লোকজনের কৌতূহলী নজর এড়াবার জন্যে জয়নাব বোরথা পরে নিয়েছে? 
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বাজারে এত লোকজন ও ধনদৌলত আর হরেকরকমের এত 'জানিসের ছড়াছড়ি দেখে 
তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। 

পুরো একমাস সে বাজারে গেল সমর্‌কে সঙ্গে নিয়ে। তারপর সে একাই যেতে 
শুরু করে। ব্যাপারীদের সঙ্গে ইতিমধ্যে তার কিছ7 আলাপ-পারচয় হয়েছে । তাদের 
কাছ থেকে সে টাটকা খবর শোনে । কিন্তু জূরার খবর কেউ বলতে পারে না। 

এমনি করে কেটে যায় দিনের পর 'দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ । কিন্তু জুরার কোন 
খবর নেই। জয়নাবের মনে চলেছে তুমুল ঝড় £ কোথায় গেল জরা? সে কি তাহলে 
সাঁতযই বেচে নেই ! জয়নাবের দিন যেন আর কাটতে চায় না। উদ্বেগ ও নৈরাশ্য আবার! 
ধীরে ধীরে চেপে বসছে তার মনের ওপর । 

ধীরে ধীরে এল হেমন্ত খতু। হেমন্তের এক বিশেষ দিন-দিনটা ঝকঝকে, কিছুটা 
গরমও বটে। সোঁদনও জয়নাব বাজারে গেছে। ভিড়ের মধ্যে খেলনা খ্য'জছে সে। প্রাত- 
বেশশর এক ছেলেকে সওগাত দেবার ইচ্ছে। 

হঠাং দেখে, এক ব্যাপারী দাঁড়য়ে আছে ভিড়ের মধ্যে। তার হাতে এক অদ্ভুদ 
খেলনা। চুপচাপ দাড়য়ে সে লোকজনের নাকের ডগায় নাচাচ্ছে কাঠের খোদাই করা 
এক ঈগল পাঁখ। পাঁখটার মাথা একবার হচ্ছে ঈগলের, একবার মানুষের। 

জয়নাবের পাঁরাচিত খেলনা ॥ বাচ্চা বয়সে এ ধরনের খেলনা 'নয়ে সে খেলেছে। 
লোকটার কাছ থেকে সে ঈগল পাখিটা আর একটা চিতাবাঘ ও কুকুর কিনে নেয়। "কিন্তু 
কে এই খেলনার খোদাইকারী শিজ্পণ ? জয়নাব অতীত স্মৃতির মাঝে ডুবে যায়। 

কয়েক দিন পরে বাজারে আবার তার সেই ব্যাপারীর সঙ্গে দেখা । এবার সে বেচতে 
এসেছে কাঠের খোদাইকরা আর এক আজব খেলনা । 

খেলনাটা দেখে জয়নাব চমকে উঠলো । ব্যাপারীর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে 
সে একমনে দেখতে থাকে খেলনাটা। আগ্‌নের কৃণ্ডের ধারে একটা মেয়ে। কিছ; 
দূরে একজন শিকারী দুটো কুকুর পাশে নিয়ে দাঁড়য়ে আছে। তার কাছেই এক গাছ- 
ঘলায় আর একজন শিকার মেয়েটাব বুক তাক করে বন্দুক তুলেছে। মেয়েটার গায়ে 
ওড়না, পায়ে হাই-হীলের বুট জুন্তো। 

দেখতে দেখতে জয়নাবের হঠাৎ স্মৃতির দয়ার খুলে যায়॥ এ তো সেই ঘটনা, 
সে যখন মাংস আনার জন্যে 'বাঁলয়ান্ড-কীঁকে জুরা ও কূচাকের কাছে গিয়োছল ! এটা 
যে সেই সন্ধ্যার ঘটনা তা পাঁরচ্কার বোঝা যায়, যখন কৃচাক দূর থেকে তাকে জেস্টার- 
নাক মনে করে গুল করোছল। 

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে জয়নাবের। খেলনাটা সে বুকে চেপে ধরলো। এবার সে 
বুঝতে পেরেছে, কে এই খাদাইকার শিল্পী ! আগের খেলনাগ্‌লে খেই তার এটা বোঝা 
উঁচত ছিল। জরা বে*চে আছে আর এখানেই আছে কোথাও। কাঠ-খোদাইয়ে এ রকম 
দক্ষতা জুরা ছাড়া আর কারো থাকার কথা নয়। 

আবেগে উত্তেজনায় জয়নাব 'কছক্ষণ কথা বলতে পারে না। শেষে একসময় তাঁক্ষ 
কণ্ঠে প্রায় চেশচয়ে উঠলো,_কে তরি করেছে এটা ? 

টে ছে পারবা কালে বাপ ইবন 
রহস্য ও দাও মাবার গন্ধ পেয়েছে। 

 'ওতরাআপাততিতে জয়নাব ভক্ষণ টাকাটা তার হাতে দিতেই সাম! করে 
ব্যাপারী বললে, লোকটা ভয়ঙকর জাতের আসামী । অমানুষক জোর তার গায়ে। 
ঘাব দিকে একবার শ্দ তাকালেই আপনার আরেলগডেম হয়ে যাবে। এখান র 
ৰাঁসন্দা সে নয়। তার নাম জুরা। 
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জয়নাবের দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে? চেনে টেনেসে জিজ্ঞেস করলে কোথায় সে ?. 

ব্যাপার বললে,_গর্তের মধ্যে গারদে আটকা আছে। আঁমই তাকে পাহারা দেই।, 
শগগগীরই তাকে ফাঁসতে লটকানো হবে। 

জয়নাবের চোখের সামনে দুনিয়া যেন ঘুরে ওঠে। আচ্ছন্ের মতো সে দাঁড়য়ে 
থাকে কিছুক্ষণ। শেষে নিজের মনকেই সে যেন প্রবোধ দেয়, -শান্ত হও । মাথা ঠিক রাখতে 
হবে। সাহসে বুক বাঁধতে হবে। সর্বনাশের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঘাবড়ালে চলবে না। 

পাহারাওলাটার 'দকে ফিরে বথাসাধ্য শান্ত সংযত কণ্ঠে ফিস ফিস করে সে বললে, 
- চলো, একট; 'নারাবাল জায়গায় যাই। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। বহুং 
টাকা তম রোজগার করতে পার। করবে? 

শো সাহেবের পেযারের বেগম মেহেরবান! তাঁর মা্জ হলে কৈন করবো না? 
শুকনো ঠোঁটি চাটতে চাটতে পাহারাগুলা জবাব দেয় ॥ 


চতুর্থ পর্ব ৫ 


বাজার থেকে জয়নাব ফিরে এসেছে। মনে মনে বিষম উত্তেজিত সে। টাকার বিনি- 
ময়ে পাহারাওলা তার কথায় কাজ করতে রাজী হয়েছে। এবার জুরার পালানোর 
ব্যবস্থা করতে হবে। পালাবে সে নিজেও। 
কিন্তু-কিল্তু বড় অসহায় বোধ করে জয়নাব। মূখের হাঁস তার 'মালয়ে গেছে। 
নির্বান্ধব এই অপাঁরচিত এলাকায় সে একা । কারো সাহায্য ছাড়া এত বড় ব্যাপারটা 
কি করে সে গোপনে সমাধা করবে ? এক সমর্‌ ছাড়া এমন আর কাউকেই তো সে চেনে 
না, যাকে এ ব্যাপারে সে বি*বাস করতে পারে ! 
সূতরাং বাধ্য হয়েই জয়নাব স্্ধার পরে সমরূকে একান্তে খুলে বললে সমস্ত 
কিছু। হেপ্ট মাথায় ব্যাপারটা শুনতে শুনতে সমরুর চোখে মুখে চাপা আনন্দ ফুটে 
ওঠে। মনে মনে বলে, খোদার ি মেহেরবানী ! এক টিলে তিন পাঁখ মারার মতলবটা 
বিনা চেষ্টায় আপনা থেকেই রূপ নিচ্ছে। 
ণকন্তু মনের ভাব গোপন করে বিমর্ষ চিন্তত কণ্ঠে সে বললে, কিন্তু এজন্যে যে 
প্রচুর টাকার দরকার! সে টাকা কোথায় ? 
জের শেষ ব্রেসলেউটা খুলে 'িয়ে সমরুর হাতে দিতে দিতে জয়নাব বললে,_ 
আর তো, আমার কিছ নেই ! 
ক দুটো ব্রেসলেটই এখন সমরুর পকেটে। এ আনন্দ সে যেন চেপে রাখতে 

লারেউা ভিপি নার লে তাজানি বেটি। 

তারপর অনেকক্ষণ ধরে তার পরামর্শ চললো জয়নাবের সঙ্গে। 

পর দিন সঙ্কাল থেকেই আবার অদ্ভূত পরিবর্তন দেখা গেল জয়নাবের। ছেড়া 
ময়লা ঠৃরনো পোশাক পরে আবার সে হেন্ট মাথায় তাগাইয়ের 'বাবদের সবরকমের 
হৃক্ম করে চলেছে। 

' এঁষে অভাবনণয় ! বিস্ময়ে আনন্দে স্বাস্তর নিশ্বাস ফেলে 'বাবরা আবার শুরু 
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'( দিন পরে হঠাং খবর এল, তাগাই আসছে। যে লোক খবরটা আনলো, সে 
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তাগাইয়ের কাছ থেকে সওগাত 'হসেবে সঙ্গে এনেছে রুপোর নানা জিনিসপত্র আর 
দামী দামী চমতকার সব কাপড়চোপড়। 

সাহেব আসছে, !_বাবজানদের তাই সাজগোজ যেন আর শেষ হতে চায় না। 
শেষে গয়নার বাক্সে হাত দিতেই তারা চমকে উঠলো £ এ কা! 

চোখ তাদের ছানাবড়া। একথানা গয়নাও নেই-সব লোপাট। 

হুলুস্থুল চেশচামেচি আর কান্নাকাঁটিতে গোটা বাঁড় যেন কাঁপতে থাকে । সমরুও 
তাতে যোগ দিয়েছে শেষে একসময় 'কছক্ষণ কি বিড়াবড় করে সে বললে, হু» 
বুঝতে পারছি, কে করেছে এটা ! 

কে? কে? জয়নাব ?-দুই 'বাঁব ছুটে গিয়ে সমরুর দুই হাত চেপে ধরলে। 

_-না, না। জয়নাব কেন করতে যাবে? জিন! জনে করেছে । 

্যাঁ, জন ?_আঁতকে ওঠে খুদে সাপ, আর 'নিদার্ণ ভয়ে শুয়োরীর চোখের পাতা 
নাচতে থাকে। 

ওহো. মাংসের সুরয়াটা বাঁঝ শেষ হয়ে গেল! বলতে বলতে সমরু ছুটে 
বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। 

চালায় এসে জয়নাবকে সে বললে, _গাধী দুটো সবই বিশ্বাস করেছে । ভারণ 
যুৎংসই মতলব তোমার মাথায় এসোঁছল, বোঁট। এখন শোন, এ পর্যন্ত কি করোঁছ। 
পাহারাওলাদের ঘুষ 'দিয়োছি। যেখানে যা দেবার, তাও দেওফা হয়েছে । ঘোড়া £কনতে 
হবে। অনেক দাম। যা ছু জোগাড় হয়েছে, সেসব ওতেই খরচ হবে। একটা টাঙাও 
আর হাতে থাকবে না। তব্‌ আম 'নজের পকেট থেকে এক শো টাঙা দেব তোমায় 
সফরের জন্যে। তৈরী থেক, আম বললেই বেরিয়ে পড়বে । জুরার জন্যে অপেক্ষা করতে 
হবে না। পরে সে তোমার সঙ্গে যোগ দেবে। 

পর্বত-মুল্লুকের মেয়ে জয়নাব। সোজা সরল বদ্ধ তার। সমর্দর কথায় সে খ্যব 
খুশী। মাথা নেড়ে সায় দলে। 

হঠাং রব উঠলো, সর্দার শো! সর্দার শো এসেছেন! 

সমর সরে গেল জয়নাবের কাছ থেকে। যে বিরাট পাঁরমাণ টাকা-পয়সা, রুপো, 
সোনাদানা ও দামী কাপড়চোপড় সে হাতিয়েছে, তা প্রায় সবটাই থেকে গেছে। সেই 
পাহাবাওলাটাকে ঘুষ দিতে আর ঘোড়া 'কনতে হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে খরচ হয়েছে 
যংসামান্যই। এখন জালটা ঠিকমতো টেনে তোলা নিয়েই কথা ! 

তার মতলব 'িনটে। এক, জয়নাবের পালানোর ব্যবস্থা করা। দুই, এই কাজের 
জন্যে বাবদের কাছ থেকে প্রচুর বকাঁশশ আদায় করা । ইতিমধ্যে চাপ দিয়ে সে' হাঁতি- 
য়েছেও বেশ কিছহ।। তাছাড়া তার নিজের স্বার্থেও জয়নাবকে সরানো দরকার । নয়তো 
জয়নাব থাকলে, ভবিষ্যতে কোন দন তার এইসব কাণ্ডকারখানা ফাঁস হয়ে যেত্তে পারে। 
আর তিন এবং এই তৃতীয় মতলবটাই সাংঘাতিক, তাগাইয়ের কাছ থেকেও সে বক- 
শিশ আদায় করতে চায়। ইমানদাঁর বা বেইর্মান শব্দ দুটোর কোন মানে নে সমর- 
জাতীয় মানুষদের কছে। 

তাগ্যাই ততক্ষণে সোজা জেনানা-হারেমে গিয়ে হাজির হয়েছে! জয়নাব 
আছে শুনে সে পা বাড়ালো সৌঁদকে। কয়েক প্য যেতেই তার কানে এল-+শ্‌-শ।" ফিরে 
তাকাতেই দেখে, দূরে এক গাছের আড়াল থেকে সমরু আঙুল নেড়ে 'তাকে " ! ছে। 

তাগাই এগিয়ে গেল তার কাছে--কি ব্যাপার ? 

একটু আড়ালে চলুন, হ্‌জনর ! সমর ?ফসাঁফস' করে বললে £ এমন একটা, শন 
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খবর বলবো, যা শুনলো জনাবের রন্ত জমে ঘাবে। এর জন্যে আমায় কিন্তু বহুং বকাঁশশ 
দতে হবে। বলুন, দেবেন। 
এটি উারিকিটা তিক রযারাগার রা রাগররাকঃ 

[|] 

খুদে চোখে দুটো যথাসাধ্য বড় করে সমরু ফিসাফস করে বললে, _জুরা যাতে 
পালাতে পারে, তার জন্যে জয়নাব জুরার পাহারাওলাকে ঘুষ 'দয়েছে! 

ভয়ানক চমকে উঠলো তাগাই। পরক্ষণে যতদূর সম্ভব শান্ত গলায় বললে,_সাচ্চা 
বাত বলাছস ? 

কসম খেয়ে বলাছ।-_বুঁড় জবাব দিলে? তারপর জুরার পালানোর ব্যাপারটা 
নজির দরকার মতো কাটছাঁট করে বলে গেল একের পর এক । 

শুনতে শুনতে তাগাইয়ের কপালের শিরা ফূলে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, 
_-বহুং আচ্ছা! খবর যাঁদ ঠিক হয়, তাহলে তোকে দেব নটা রেশমী ঘাগরা, মখ- 
মলেরও দেব নটা, আর রুপোর ভারী তগাও পাবি নটা। একটা কথাও যেন ফাঁস 
না হয়। সব যেমন চলছে, তেমাঁন চলবে । বাঁকটুকুূর ফয়সালার ভার আমার। 

তাশগাইয়ের কোটের প্রান্তে চুঙ্গ্‌ খেয়ে সমরু বললে, আপনার হুকুমের নড়চড় হবে 
না, হুজুর। সমরু আপনার চিরকালের বাঁদী। কিন্তু আমার একটা আরাঁজ আছে। জয়- 
নাবের সঙ্গে আপাঁন এখন দেখা করবেন না। বা' এব্যাপারে তাকে কিছু 'জিজ্ঞাসাবাদও 
করবেন না। তাহলে সব,ভেস্তে যেতে, পারে। 

দ্রূ কচকে 'তাগাই রাজন হলো। সে চলে যেতেই সমর ছুটলো জয়নাবের কাছে। 
বললে, ভুলে যাস নে বেটি, কাল রাত, আজকে-রাতের পরের রাত। তৈরণ' থাঁকস। 

এঁদকে তাগাইয়ের নির্দেশে তার লোকেরা তদন্ত করে এসে জানালে; সমরূর 
খবর ঠিক, জয়নাব ববি পাহারাওলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে জুরার পালানোর বন্দো- 
বস্ত করেছেন। 'কন্তু সমরুও নির্দোষ নয়। সে এ কাজে মদত "দিচ্ছে জয়নাবকে । 

ঘোড়ার 'শিঠে তাগাই ছুটলো' কিপচাকবের কাছে। 

জয়নাব যে পাহারাওলাকে ঘুষ দিয়েছিল, সে ইতিমধ্যে জুরার সঙ্গে যোগাযোগ 
করে তার পালানোর সব ব্যবস্থা শৈষ করে ফেলেছে। 


নার্দন্ট রাত। উদ্বেগ নিয়ে জ:রা, চাও আর সঈদ্দ বসে আছে গর্তের মধ্যে । সং- 
কেতের অন: 7 করছে। শেষে মাঝ রাতে গরাদে সরে গেল। ওপরে তিনি মাথা জেগে 
উঠলো জট) [নের পটভূমিকায়। 
চটগ* দাঁড় ফেলে দাও! চাপা গলায় জরা হাকি ছাড়লে । ব্যঙ্গের হাঁস ভেসে এল 
ওপর দু. পরক্ষণে গোল একটা 'জানস এসে পড়লো গর্তের মধ্যে। জরা তাড়াতাড়ি 
তুলে ছ্নঁ' সেটা_মান.ষের কাটা মাথা একটা । 
ওর থেকে তাগাইয়ের গলা শোনা গেল,_হেই জরা, বুদ্ধিতে আমায় হারাতে 
লন, তাই না রে কুত্তার বাচ্চা ? 
মন দ্রুত হাত বোলাতে বোলাতে জরা চেশচয়ে উঠলো, আ্যাঁ, জয়নাবকে খুন 


লি? 
চান, ওটা এক বেইমানের গরদান! জয়নাব বাঁড়তে আমার জন্যে তৈরণ হয়ে বসে 


রি তোদেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে, বুঝাল! আর মাত্তর কটা 'দিন সবুর কর 
৮ | লালে জি র্-নাকে বে পেরে টরকলের আই 
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বলতে বলতে গরাদে বন্ধ হয়ে গেল। তাগাই ফিরলো বাড়তে ॥ জয়নাবকে এবাল্স 
সে শাদি করবেই, দরকার হলে জোর করেই করবে। 

কল্তু কোথায় জয়নাব ! হঠাৎ তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সারা বাড়ি তন্নতল্র করে, 
খোঁজা হলো। 'কন্তু কোথাও সে নেই। তবে কি পালালো? তাগাইয়ের নির্দেশে 
তখনি দিকে দিকে ছুটলো ঘোড়সওয়ার ॥ 

সমরুকে ডেকে কঠিন কণ্ঠে তাগাই জিজ্ঞেস করলে, জয়নাব কোথায় ? 

বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সমরু কেদে ফেললে । এমনি অপূর্ব তার আঁভনয় যে, 
শৈষ পর্যন্ত তাগাই বুঝলো, জয়ন'বের পালানোর ব্যাপারে সমরূর কোন হাত নেই। 
আর সাঁত্যই তো, জয়নাব পালালে সমরুর কি লাভ ? 


তাগাই হুক্ম দিয়েছে, গর্ভের মধ্যে কয়েদীদের খানাতল্লাশশী করতে হবে। কিচ্তু 
হুক্ম দেওয়া কত সোজা করার চেয়ে, খাঁদা" তা বুঝতে পারে হাড়ে হাড়ে। 

অনেক পরে- গর্তের মধ্যে লড়াইয়ের ঝুটোপনাট একসময় থেমে যায়। আহত সঞ্গী 
তিনজন আর একজোড়া বাজেয়াপ্ত ছোরা নিয়ে বাসমাঁচরা চলে গেছে। গরাদের ফাঁক 
দয়ে এক ঝলক চাঁদের আলো নীচে এসে পড়লো । 

গর্তের তলায় পড়ে আছে ক্ষতাবক্ষত আধমরা কয়েদী তিনজন ॥ অসাড় দেহ, 'ছত্র- 
1ভল্ল পোশাকপারচ্ছদ রন্তমাথখা। ফাঁসিতে লটকানোর জন্যে কয়েদীদের জানে মারা 
চলবে না, তাগাইয়ের এই হকৃমের ফলেই খাঁদার হাত থেকে ওরা প্রাণে বে"চেছে। এক- 
জন বাসমাচির একটা চোখ এক পাশে আবছা আলোয় চকচক করছে ধুলোর মধ্যে। 
এসি নি টি শব্দ বেরোচ্ছে। সঈদ গোঙাচ্ছে। চাওয়ের কোন সাত 
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দিন দশেক পরে । পাহারাওলারা সৌঁদন সকালবেলায় দাঁড়র সাহায্যে জুরা, চাও 
আর সঈদকে টেনে তুললো গর্ত থেকে। 

ঝকঝকে রোদে কয়েদীরা ভাল করে তাকাতে পারে না, চোখ পিটাপিট করে। শোচ- 
নণয় কাহল তাদের চেহারা । স্বাস্থ্য বলতে 'িকছু বাকী নেই। সকালের ঠান্ডায় তরা 
কাঁপছে হ-াহ করে। 

সাগ্রহে জুরা চারদিকে তাকায়, টাটকা বাতাস টেনে নেয় বুক ভরে। 

কৃকুরদের সেই শহরের কাছে পড়ো জাঁমতে তাদের 'নয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে 
ছটা ফাঁসকাঠ দাঁড়য়ে আছে। 

দূর থেকে ফাঁসকাঠের ওপর নজর পড়তেই সঈদ আর্তনাদ করে উঠলো, _জ্যা, 
ওরা আমাদের ফাীীসতে লটকাবে ! হায়রে হায়, এবার শেষ! 

মাটির নীচের আর এক গর্ত থেকে আরো তিনজন কয়েদীকে তোলা হয়েছে ॥ তারাও 
যাচ্ছে ওদের সঙ্গে । তারাও ফাঁসর আসামী, বুক চদপড়ে হায় হায় করে চোখের জল 
ফেলছে সঈদের মতোই । 

চাও নীরব। তার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি ফাঁসকাঠের ওপর আটকে গেছে যেন। 
আর মাথা উশ্চছু করে জুরা চলেছে কয়েদী-দলের আগে আগে, সোজা সামনে দূর 
পর্বত-চুড়োটার দিকে তার নজর। সকালের রোদে চুড়োটা যেন আলোয় আলোময়। 

ফাঁসকাঠ ঘিরে পড়ো জামিতে দর্শকদের প্রচণ্ড ভিড়। ফাঁসর আসামী আধা-উলঙ্গা 
কণ্কালসার লোকগুলোকে দেখার জন্যে তাদের মধ্যে ঠেলাঠোঁল চেণ্চার্মেচর অন্ত নেই। 

দূর থেকে কিপচাকবে আর তাগাইয়ের ক্রুদ্ধ চিৎকার ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে হল্লা 
থেমে যায়। জনতা সচাঁকত হয়ে ওঠে । 

িপচাকবে হুকূম দিতেই আসামীদের ফাঁসকাঠের পাশে নিয়ে যাওয়া হলো। 
ফাঁস পাঁরয়ে দেওয়া হলো গলায়। তখনো জ;রার দৃষ্টি নিবদ্ধ সেই আলো-ঝলমল 
গারশৃঙ্গটার দকে। জনতা নিস্তব্ধ। রুদ্ধশবাসে অপেক্ষা করছে £ এইবার--এইবার! 
আর মার কয়েকটা মূহূর্ত! 

হঠাৎ সেই গভনর নিস্তব্ধতাব মধ্যে কানে. এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। ক্রমেই কাছে 
এগিয়ে আসছে শব্দটা । উৎকর্ণ সবাই। একটু পরেই দেখা গেল, ঘর্মান্ত ক্লান্ত এক 
ঘোড়ার পিঠে তাীরবেগে ছুটে আসছে একজন পাহারাদার । 

িপচাকবের হাতে সে হাঁফাতে হাঁফাতে কয়েকটা সোনার আশরাফ দিতেই 'তাঁন 
চমকে উঠলেন, সবিস্ময়ে তাকালেন পাহারাদারটার দিকে। 

ফিস ফিস করে পাহারাদারটি জানালে- মরা গর্গুলোকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে, 
সেই 'চাবটা ঠিক আছে কিনা পরখ করার জন্যে তকে পাঠানো হয়েছিল। গিয়ে দেখে? 
কুকুরের পাল ঢুকেছে চিবির মধ্যে। কোন পথে ওরা ভেতরে ঢ্‌কলো দেখার জন্যে সে 
'ঢাবিটা চন্ধর দিতে গিয়েই দোখে, সর্‌ একটা পথের ওপর এই আশরাফগৃলো পড়ে 
আছে। কুকুরগনলো মাঝে মাঝে টিবি থেকে বোঁরয়ে নদীর দিকে ছ্‌টতে ছুটতে গা 
বাড়া দিচ্ছে, আর অমাঁন তাদের গা থেকে ছিটকে পড়ছে এইসব সোনার আশরাঁফি। তার 
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দিব*বাস, বর তলায় কোন পুরনো ধনদৌলত লুকনো আছে। হুজুর নিজে গিয়ে 
দেখলেই সব বুঝতে পারবেন। 

[বিষম উত্তোজত হয়ে ওঠেন 'কিপচ্গকবে। তাঁর হুকুমে কয়েদীঁদের গলা থেকে 
ফাঁসর দাঁড় খুলে নেওয়া হলো। বিস্ময়াহত জনতার গুঞ্জন-ধৰান কানে যেতে কিপ- 
চাকবে বললেন, দিন দুয়েকের জন্যে আসামীদের ফাঁস স্থাঁগত রাখা হলো। 

কয়েদীরাও দারুণ হতভম্ব। কিপচাকবে তাদের বললেন, তোমাদের অনেকেরই 
এবার বরাত খুলে যাবে? তোমরা হবে আমাদের গুপ্তধনের সন্ধানী । নিজের কাজ ষে 
িকমতো করতে পারবে, তাকেই ম্াান্ত দেওয়া হবে। 

ফসাফস করে তাগাই বললে, বলছেন কি? জুরাকে কক্ষনো ছাড়া চলে না। 
আপনার ক মাথা খারাপ হয়েছে ? 

আস্তে মোলায়েম কন্ঠে কিপচাকবে বললেন), _আলবং নয়। ও মরবেই ॥ কল্তু 
আশায় আশায় থাক, তাহলে সোনার তল্লাশ আরো ভালভাবে করবে। 

আসামী ছজনাকে নিয়ে দূরের এক পাহাড়ের দিকে রওনা হয় সবাই। আশরাফ 
পেয়োছল যে পাহারাওলাটি, ঘোড়ার পিঠে সে যাচ্ছে সবার আগে । তার পাশে 'কপচাকবে। 

ওদের আসতে দেখে 'হোঁৎকাকাটালেজ" কুকুরটা ভয়ঙ্কর চিৎকার করে দলের অন্য- 
দের হশশয়ার জানালে £ সাবধান! দুশমনরা আসছে! 

সঙ্গে সঙ্গে গরুদের কবরখানায় ঢোকার সুড়গ্গ-পথ্থ অটকে কুকুরের পাল হিংস্র 
কণ্ঠে ডাকতে শুরু করে। 

কয়েদীদের নিয়ে সুড়খ্গের কাছে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো । গায়ে গা ঘেসে তাবা 
দাঁড়য়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা' করে গাঁইতি দেওয়া হয়েছে। বাসমাচিরা 
কুকুরগ্লোকে তাড়ানোর চেস্টা করে। কিন্তু সাধ্য কি! হিংস্র কুকুরের পাল--পথ 
আগলে গর্জাচ্ছে আর দাঁত খি*চোচ্ছে ভয়ঙ্কর ভাবে। 

কিপচাকবে বললেন, এবার তাহলে সংড়ঙ্গ দিয়ে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ো। মনে 
রেখ, বেশী ধনদৌলত যে আনতে পারবে. তাকেই ছেড়ে দেওয়া হবে। 

কিন্কু কে চুকবে কুকুরের সেই জ্যান্ত দেয়াল ভেদ করে! কয়েদশরা নড়তেও ভর 
পাই! গাল ছূড়ে আর বন্দুকের কু'দো চালিয়ে বাসমাচিরা সূড়ঙ্গের মুখ সাফ. করে 
ফেললে, কিন্তু তা একান্তই সামায়ক। 

শেষ পর্যন্ত কয়েদীদের একজন গাঁড় মেরে খোঁড়লে ঢুকলো, কিন্তু পরক্ষাণে কানে 
এল তীক্ষয এক মরণ-আর্তনাদ। পাহারাওলারা পা ধরে কয়েদীটাকে টেনে আনলে 
বাইরে। তার টুপট ছিন্নভিন্ন। 

িপচাক :ব গর্জে উঠলেন)_যত সব কাপুরুষের দল! ভেতরে না ঢুকলে তোদের 
গরদান হবে এখ্ানি। 

জুরা, চাও আর সঈদ পরস্পরের মধ্যে দৃষ্ট 'বাঁনময় করে! 


পণ্চম পর্ব * 


ধীরে ধীরে জুরা সূড়ঙ্গের মুখে গিয়ে দাঁড়ালে । ভেতরে অন্ধকার পাতাল সে 
চোখ ফেরায় দূরের 'গাঁরশ্রেণী আর চোখ-ধাঁধাঁনো সর্ষের দিকে। 


২১৯০ দুরন্ত ঈগল 


আবার তার দৃষ্টি ফিরে এল সুড়ঙ্গা-মুখে। জনতা রুদ্ধ*্বাসে অপেক্ষা করছে, 
পনার্নমেষ চোখে তাকিয়ে আছে তার 'দকে £ তারা শুনেছে এই ভয়ঙ্কর লোকটার কথা, 
দৈত্যের মতো অমানুষিক জোর নাক ওর গায়ে। 

ন্পলক চোখে জরা তাঁকয়ে আছে সুড়ঙ্গের দিকে । ছাইরঙা পাহাড়টার তলায় 
কালো অন্ধকার শুধু । ভেতর থেকে অসংখ্য কুকুরের 'হংন্তর গর্জন ভেসে আসছে। 

মৃত্যু! বাইরে থাকলেও মৃত্যু, ভেতরেও মৃত্যু! 

গভশর দশর্ঘ*বাস ফেলে হঠাৎ সে কিপসকবেকে বললে, তরোয়াল চাই একথানা ॥ 
কুকরগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো একটা হাতিয়ার দরকার । 

সঙ্গে সঙ্গে একখানা তরোয়াল দেওয়া হলো তাকে। 

সূড়শোর দিকে জুরা পা বাড়ালে । কিন্তু কুকুরদের হিংস্র উন্মত্ত চিৎকারে বৃকি 
দিহবল হয়ে পড়ে সে ক্ষণেকের জন্য। তার পরেই উপুড় হয়ে কনূইতে ভর 'দয়ে সে 
সামনের দিকে তরোয়ালের খোঁচা মারতে মারতে এগিয়ে গেল অক্ানা পাতালপুরীর 
অন্ধকারের 'দিকে। তার দেহের আড়ালে বাইরের আলো ঢাকা পড়ে গেল। চারদিকে 
অদ্ধকার__নিশ্ছিদ্ধু অন্ধকার শহধু। 

কুকুরদের সংখ্যা সম্পর্কে জরা *মত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে॥ অন্ধকারে চোখগুলো 
জবলছে ছোট ছোট আগুনের ভাঁটার মতো। জুরা তবু থামে না। কনুইয়ে ভর দিয়ে 
এগিয়ে যায় সূড়ঙ্গ 'দিয়ে। চু 

হাতে তরোয়াল থাকলে, কুকুর তো কোন্‌- ছার, ড্রাগনদের সঙ্গেও সে পাঞ্জা লড়তে 
ভয় পায় না। আজাদির আশা তাকে সামনে অজানা অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। 
কয়েদখানায় আটক থেকে দেহ তার খুবই দূর্বল হয়ে পড়েছে সাত্য, কিন্তু এই ম্হূর্তে 
মান্তর আশা ও আনন্দ সে দেহে শান্ত ও প্রেরণা জোগায়। সে জানে, সামনেই আসন্ন 
আজাঁদর লড়াই। তারই উত্তেজনায় তার দেহমন উল্মুখ ও রোমান্চিত। 

কুকৃবদের জব্জন্ত চোখগ্‌লো ইতিমধ্যে খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। অন্ধকারে 
জুরা সজোরে তরোয়ালের খোঁচা মারলে সামনের 'দিকে। সঙ্গে সঞ্গে একটা কুকুরের 
ভীষণ আর্তনাদ শোনা গেল। সাঁমমলিত চিৎকার করতে করতে কুকুররা এবার পিছু 
হটে গেল। জুরাও ধেয়ে গেল সামনের দিকে 

কিন্তু হঠাৎ 'তার বাঁ কনুইয়ের নীচেকার মাঁট ধসে যায়। সে টাল সামলাতে পারলে 
না-_পড়ে গেল। আর সেই সঙ্গে তরোয়ালখানাও ছিটকে গেল হাত থেকে । সর্বনাশ ! 
সে ঝাঁপ দিলে ওটা ধরার জন্যে । ভয়ে পিছ হটে গেল কুকুরের পাল। 

কিল্তু তরোয়ালটার কোন হাঁদস' নেই। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ জ্‌রার 
হাতে ঠেকলো একটা সশড়--অন্ধকারে সেটা নীচে নেমে গেছে। তরোয়ালটা, মনে হয়, 
গাঁড়য়ে নীচে গিয়ে পড়েছে। 

মৃত্যুরূপী হিংস্র কুকুর-দলের মাঝে সে একা 'নরস্ন, এটা মনে হতেই' জরা লাফ 
দিয়ে উঠে দাঁড়ালো । সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর এক চিৎকার । খাল হাতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা 
'কষতে প্রস্তুত যে লোক, তেমাঁন মানুষের কণ্ঠ থেকেই বুঝ বেরোয় ওরকম বেপরোয়া 
ক্রুদ্ধ হন্গকার। 

কুকুরদের সে ভাববার সময় না দিয়ে তাড়া করলে পেছনে। কুকুরের দলও 'সিশঁড় 
বেয়ে দৌড়লো নীচের দিকে। আছাড়াপিছাড় খেয়ে গড়াতে গড়াতে তারা পালাচ্ছে 
হবড়মন্ড় করে। ভয়ে ওর্য দশেহারা-_রন্ত-জল-করা ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে পেছনে 
যেয়ে আসছে সাংঘাতিক একটা লোক! 

জরা মাঝে মাঝে থামছে, সিশীড়র ধাপ হাতড়াচ্ছে। কিন্তু তরোয়ালখানার হদিস 


তৃতীয় খণ্ড ২৯১ 


না পেয়ে আবার ধাওয়া করছে কুকুরদের পেছনে আরো নাচের 'দিকে। তার চিৎকার ও 
গ্রজনের বিরাম নেই। 

[ীসশড় বেয়ে সে নেমে এল নীচে। অন্ধকার এক গহ্বর মনে হয়। উপরে কোথা 
থেকে অল্প অল্প আলো আসছে। সামনেই উচু দেয়াল। 

সামনে পাশে কুকুরের দল তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সবাঁদকেই' ভয়ঙ্কর করাল 
দংশ্্রা আর জবলন্ত নিষ্ঠুর চোখ-_একটু একট; করে এগিয়ে আসছে। 

কু'জো হয়ে জুরা তাকালো ওদের দকে। তীর নিম্পলক সে চীন । কুকুরের দল 
পিছু হটে গেল॥। দুঃসাহসী বেপরোয়া মানুষের ওরকম তীব্র তীক্ষ7 দূম্টি তারা 
বোধহয় সইতে পারে না। 

হঠাং জ্‌রার কেন জানি মনে হয়, পেছন থেকে গূরুতর বিপদ আসম্ব। ব্দ্যদ্বেগে 
ঘুরে দাঁড়াতেই সে দারুণ চমকে উঠলো £ তার সামনেই প্রকান্ড এক কালো কুকুর, 
কপালের তার মস্ত এক সাদা টিপ, ঝাঁপ দেবার জন্যে তৈর' হচ্ছে! 

টীক! বিস্ময়ে আনন্দে জুরার যেন বাকরোধ ঘটে। 'নজের চোখকেও যেন সে 
বিশ্বাস করতে পারছে না। পরক্ষণে উচ্ছ্বাসত কণ্ঠে সে চেচিয়ে উঠলো, টাক! 
চক! আমার টীক! 

একট, যেন লাফিয়ে উঠেই কুকুরটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়য়ে পড়লো । লাফ দেবার সে 
উদ্যত ভাঁঙ্গ আর নেই । গোটা দলটাও হঠাৎ চপ মেরে নায়। 

মৃহ্‌র্তের পর মূহূর্ত পার হয়। জরা ও। কুকুরটা মুখোমাখি দাঁড়িয়ে আছে। 
জুরার কাছে মনে হয়, বুঝি যুগের পর যুগ পার হচ্ছে। 

টীক এবার লেজ নাড়তে শুরু করলো । নিঃশব্দে দাঁত বের কবলো সে, যেন হাসছে। 
শেষে অপরাধীর মতো তাকাতে তাকাতে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল জূরার 'দিকে। 

তারপব পেছনের পায়ে ভর 'দয়ে সামনের দুই থাবা জুরার দুই কাঁধে রেখে টক 
হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, নিজের প্রকাণ্ড মাথাটা রাখলো জুরার বুকের ওপর। আনন্দে গবগর 
করছে সে। কতকাল পরে' আবার সে ফিরে পেল তার প্রাণের দোস্তকে__তার মাঁনবকে! 
তাই কিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করবে, বোধহয় ভেবে পাচ্ছে না। জরা তার মাথাটা 
দু হাতে আঁকড়ে ধরে উচ্ছবাসত আনন্দে চেপে ধরলো নিজের গালের সঙ্গে। 

কুকুরের দলে তখন দোমনা ভাব, 'কি করবে বুঝতে পারছে না॥ তবে সর্দারের 
সঙ্গে এ মান্ষাঁটর যে দোস্তি আছে, তা বুঝতে পেরেছে। 

সন্ধানী চোখে জুরা এদিক-ওাঁদক তাকাতেই দেখে, িশড়র তলায় তরোয়ালখানা 
গড়ে আছে। ছদটে গিয়ে সেটা ক্যাঁড়য়ে নিয়েই সে ধাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালে। কিন্তু না, 
ভয় নেই, টাক পাশে দাঁড়য়ে অন্য সব কুকুরের হামলা থেকে মাঁনবকে পাহারা দিচ্ছে 
কুকুরের পাল ব্ুদ্ধ চিৎকার করে চলেছে বটে, কিন্তু অন্য দিকে মুখ 'ফাঁরয়ে। জরা 
ব্ঝলে, টীক আগের মতোই বিশ্বস্ত আছে, আর ভয় নেই। 

সিড় বেয়ে ওপরে উঠে সে' সংড্গ-মখের কাছাকাছি গিয়ে হাঁক ছাড়লে, চাও, 
সঈদ, তাড়াতাঁড় এস। 

পরক্ষণে অন্ধকার হলো স্ড়ঙ্গের মুখ, সঈদ গাঁড় মেরে ভেতরে ঢুকলো । তার 
পেছনে চাও। জ্;রা হন্শীশয়ার জানালে, সাবধানে নাম, কয়েক ধাপ সিপড় আছে 
এখানে । আমায় ধরে থাকো, নীচে নামতে হবে। 

কুকুরগুলোর কি অবস্থা ১--চাও জিজ্ঞেস করে। 

_আর কোন ভয় নেই। টীক আছে এখানে । দলের সে সদর । 

ধাপ বেয়ে তারা নীচে নামলে। কুকুর সর্বঘঃ লোক ?তনাঁটকে িরে দূরে দাঁড়য়ে 


২১২ দ;রদ্ত ঈগল 


তারা বেপরোয়া চিৎকার করে চলেছে, 'কিল্তু আব্ুমণ করছে না। ঘন ঘন নিবাস পড়ছে 
চাও ও সঈদের। দম নিচ্ছে বারবার ॥ সমস্ত শরীর কাঁপছে উত্তেজনায় । 

জুরা বসে পড়ে আস্তে আস্তে ডাকলে, টাক! 

দাঁত বের করে, ষেন হাসতে হাসতে, টীঁক এাঁগয়ে এল, সামনের দুই থাবা জুরার 
দুই কাঁধে রেখে দে' মাথাটা রাখলে থাবার ওপর। চোখ জুরার মুখের ওপর নিবজ্ধ। 
গর্বে ও আনন্দে জরা তাকে জাঁড়য়ে ধরলো । 

চাও ও সঈদের চোখে তখন দ্ানয়ার বিস্ময় ও আনন্দ। উচ্ছবাসত ভালবাসা বরে 
পড়ছে চাওয়ের দাম্ট থেকে £ হ্যাঁ, যেমন মানব, তেমন তার সহচর বটে! সাবলীল 
শক্তিমত্তার মূর্ত প্রতীক যেন। | 

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে বললে, চটপট করো, আর দোর নয়। বেরোনোর পথ 
খু'জতে হবে। 

অন্ধকারে দ্‌ হাত বাঁড়য়ে আর পা দিয়ে মেঝে ঠুকতে ঠুকতে তারা আবার চলতে 
শুরু করে। অজানা ভয়ঙ্কর পাতালপুরী। জরা সামনে তরোয়ালের খোঁচা মারছে-_ 
সর্ব দেয়াল। এক জায়গায় এসে তরোয়ালটা ভেতরে ঢুকে গেল । ফাঁকা জায়গা । সেদিকে 
িছুটা এগিয়ে যেতেই, িসের গালায় যেন তারা হোঁচট খায়। আঙুল দিয়ে জানসটা 
পরখ করে সঈদ বললে-_রেশম ! 

ব্হ্‌কালের আধপচা রেশমের গাদা। অনেক কুষ্টে তারা ওতে আগুন জবালতেই 
কামরাগ্ুলো আলোকিত হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় কামরাটা ফাঁকা । তারা তৃতীয় কাম- 
রায় ঢুকলো । গবুর মণ্ড়া পচা তদব্র দুর্গন্ধ সেখানে। 

হঠাং তারা চমকে উঠলো । এক কোণে একটা লোক মরে পড়ে আছে! তার পাশে 
বড় এক চামড়ার থাঁল। থাঁল থেকে এক গাদা সোনা ও রূপোর টাকা বাইরে ছাঁড়রে 
পড়েছে। 

শকুনের মতো সঈদ ছুটে গেল লাশটার দিকে। ছোঁ মেরে চামড়ার ব্যাগটা তুলে 
নিয়েই যেসব টাকা বাইরে ছাঁড়য়ে পড়ে ছিল, সেগুলো' সে পুরতে শুরু করলো থাঁলির 
মধ্যে। তার পরেই' সে ছুটে যায় কোণের 1দকে। কয়েক ব্যাগ ভরাঁত রুপোর টাকা 
সেখানে । পাশে এক জায়গায় গর্ত, তার মধ্যে বহ্‌ রুপোর বাট নজরে পড়ছে। উত্তে- 
জনায় সঈদের যেন দম আটকে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে চিংকার করে উঠলো,_ 
ইস্‌! হন্দর সাতেক তো হবেই! 

লাশটার কাঁধ ধরে চিৎ করে শুইয়ে দিয়েই, সে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো,_আরে চের 
যে! সেই দুজ্ঘান চের বেটা ! 

কে ও? জরা জিজ্ঞেস করলে। 

-_ কেন, 'ভাঁখাঁরদের সদ্রকে চেন না? বেটা খাঁটি কৃত্তা, কিপচাকবের চর। কবর- 
খানায় থাকে আর গায়ে গায়ে ভিখ মেগে বেড়ায়। ও-ই তো এবার আমায় 'কিপচাকবের 
লোকদের হাতে ধরিয়ে 'দয়েছিল। 

বলতে বলতে সঈদ লাশটার মুখে এক লাঁথ মেরে থুথু দিতে দিতে বললে,_ 
বুড়ো শয়তান, শেষ পর্যন্ত মরাল তুই! 

' চাও বললে, তাহলে অন্য পথ যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। বেশশক্ষণ ও মনে 
ন। সম্প্রাত এখানে এসৌছিল, তা-ও পরিচ্কার বোঝা যাচ্ছে। আমাদের এ সুড়ঙ্গ "দিয়ে 
ও ঢোকে নি নিশ্চয়ই। এখানকার গৃপ্ত ধনদৌলতের কথা ও জানতো । পাহাড়টায় তোল- 
পাড় শুরু হতেই, সেই ধনরদৌলত সামলাতে এসোঁছল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুকুরের 
হাতেই খতম হলো । 


তৃতীয় খণ্ড ২১৯৩ 


সঈদ তখন অন্য কাজে ব্যস্ত। চাওয়ের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতে, সোনাটা 
সে কোমরবন্ধে জাঁড়য়ে নিয়ে রুপোর, ব্যাগ দুটোকে একরে বেধে ব্যালয়ে দিলে কাঁধের 
গুপর দিয়ে। 

তার অবস্থা দেখে জুরা ও চাও হেসে ফেললে । খোশমেজাজে সঈদ বললে, 
হাসছো যে বড়! রূপো যে যা পার, নিয়ে নাও॥। আমার ব্যাগ থেকে কিচ্ছু দেব না 
কিন্তু। নিয়ে নাও, নিয়ে নাও। এ দিয়ে উট' ও খাবার কিনতে হবে। 

হঠাং দূরের সূড়ঞ্গ থেকে চিংকার-আর্তনাদ ভেসে এল। কুকুরের পাল ছুটছে 
সৌঁদাকে। একমান্র লালচলো রইল টীঁকের পাশে । টাক ক্ষণেকের জন্যও জ:ুরাকে ছাড়ছে 
না। দোস্তের সঙ্গে ছাড়াছাঁড় হতে আর সে রাজী নয়। 

সঈদ চে্চায়- চলো চলো! চটপট, চটপট ! 

কিন্তু কোথায় যাবে ? বাকী রেশমের গাদায় তারা আগুন ধাঁরয়ে দেয়? চারাদকে 
তাকাতে তাকাতে হঠাং লাশটা থেকে অল্প দূরে একটা ফাটল দেখা গেল। 

ফাটল 'দিয়ে ওরা গলে বোরয়ে এল। জুরা ও চাও একটা করে রুপোর ব্যাগ নিয়েছে । 
প্রত্যেটার ওজন আধ মনের কাছাকাছি । সামনেই সরু একটা পথ-_মাঁট কেটে তৈরাী। 
চক আসছে জুরার পেছনে, আর সবার পেছনে লালমুখো । 

পথ গেছে একেবেকে কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে। সবশেষে দেখা গেল, 
উঠে গেছে উপরমুখো । কিন্তু এক মাঁটর ধসের কাছে এসে তা-ও শেষ হয়ে গেল। 
আর এগোবার পথ নেই। 

দারণ রাগে ও হতাশায় সঈদ গোঁ গোঁ করে উঠলো । অন্ধকারে হাত 'দিয়ে সযস্কে 
মাটির ডেলা পরখ করতে করতে চাও বললে, এর পরে আর রাস্তা নেই ॥ ধসটা বহু 
পূরনো। 

ফেরারীর দল কপাল থেকে ঘাম মোছে। সবাই' 'নর্বাক। অন্ধকারে আবার চাওয়ের 
গলা শোনা যায়,_-ঘাবড়ালে চলবে না, অন্য কোথাও নির্ঘাত বেরোনোর পথ আছে। 

রাগে মাটিতে লাথ মারে জুরা। কিন্তু এ কী! মাঁটিটা যে ফাঁপা মনে হচ্ছে! জুবা 
আবার লাখ মারলে। হ্যাঁ, আবার সেই ফাঁপা আওয়াজ । 

সবাই মিলে তারা মাঁট খুণ্ড়তে শুর: করলে'॥ একট: পরেই ি যেন একটা আংটার 
মতো জ;রার হাতে ঠেকে । ওটা ধরে টান মারতেই একটা ঢাকনা উঠে এল। তার তলায় 
একটা কুয়ো। 

ক্ষীণ একটা আলো আসছে কুয়োর তলা থেকে । কুয়োটা প্রায় মান্ষসমান গভগর। 
দম আটকে তারা শোনার চেম্টা করে কোথাও কোন শব্দ আছে 'িনা। শকচ্তু 
না, নিস্তব্ধ সব। 

জুরা কুয়োয় লাফিয়ে পড়লো । তলায় গিয়ে গুড়ি মেরে কোথায় যেন চলে 
গেল সে। আর জরা চোখের আড়াল হতেই কুয়োর কিনারায় শুরু হালো টকের ছুটো- 
ছুটি আব লাফালাফি। 

চাও বললে, ধরে রাখ ওকে । সরু কুয়ো। লাফ দিলে ওর ঘাড় ভাঙতে পারে। 

কিন্তু টাঁক ততক্ষণে লাফ দিয়ে ফেলেছে। কুয়োর দেষালে ঘা খেয়ে সে কাত হয়ে 
পড়লো! তারপর লাঁফয়ে উঠেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছটলো জূরার খোঁজে। ওপরে 
লালচলো তখন কেউ কেউ করছে। ঝাঁপ দেবে 'না ঠিক করতে পারছে না। 

[িকছ; পরে জুরার গলা কানে এল--ওদের সে নেমে আসতে বলছে। চাও আর সঈদ 
ভেতরে নেমে গেল। সরু পথে কিছুদূর এগোতেই ছোট এক চোকো কামরায় এসে 
হাজির হয় তারা। 


২১৪ ' হুরল্ড ঈগজ 


কবর একটা !_সঈন্দ বললে £ আমরা কোন গোরস্থানে এসোছ। 

একটা ফাটল দিয়ে বাইরে উপক মারতে মারতে জুরা বলে, হ্যাঁ, গোরস্থানই বটে 
প্রকটা গাঁয়ের পাশে। 

ধণরে ধারে সে ফেরে চাও ও সঈদের দিকে । আনন্দে দীপ্ত তার চোখ। নিজে- 
দের শরধরে যে হাড়-চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই, সোঁদকে ওর নজর নেই। ওর চোখে 
গড়ে শুধু আনন্দে ঝলমল চাও ও সঈদের চোখমখ। 

দেখতে দেখতে জুরার চোখমহখের চেহারা পালটে যায়। গম্ভীর শ্রদ্ধানন্স কণ্ঠে শেষে ও 
বললে. শোন চাও, আজ হলফ করাছি, জীবনে মরণে তোমার দোস্ত থাকবো চিরকাল। 
হলফ করাছ, আমার দানাপানির শেষটুকুও ভাগ করে খাব তোমার সঙ্গে। আমার 
বাঁড় তোমারই বাঁড় হবে। আমার হাতিয়ারও হবে তোমার হাতিয়ার। আমার প্রাণের 
দোস্ত তুমি। আজ থেকে আমরা একই পাখির দুটো ডানা, একই ডালের দুটো কৃশড় 
যেল। 

পরক্ষণে জূরা আর চাও বুক আলগা করে পরস্পরকে জাঁড়য়ে ধরলে গভীর আলিঙ্গা- 
নের মধ্যে। 

বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে ছাও বললে, ল্মামও হলফ করছি জুরা, তোমার দোস্ত থাকবো 
চরাদন। তোমার দুশমন আমারও দুশমন হবে। তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ। 
আমাদের চলার পথ এক হোক। আমাদের কাজের ফলে দ:ঃস্থ গরীবদের জীবন যেন 
সুখে সম্পদে ভরে ওঠে, নিপণীড়িত মানুষদের দুঃখকাঁল্লার যেন শেষ হয়। আমার সব- 
চেয়ে আদরের ভাই, সবচেয়ে বড় দোস্ত তুমি। 

বলতে বলতে চাও অন্য দিকে মুখ ফেরায়। আগুল 'দিয়ে চোখ মুছছে সে আর 
বিড়াবড় করছে-এঃ বড্ড ধুলো এখানে... . 

সঈদও নিজের বুক আলগা করে জরা ও চাওকে পর পর আঁলগ্গন করে, দোঁস্তর 
শপথ নেয়। পু 

হঠাং বাইরে থেকে লোকজনের গলা শোনা গেল। সঈদ ছ্‌টে গেল ফাটলের' কাছে, 
বাইরে উপক মেরে সঞ্গীদের সে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করলে, চপ! চুপ! 
আর কোন কথা নয়! 

বাইরে থেকে সারাঁদন ধরে লোকজনের গলা কানে আসে। দলে দলে মানুষ 
পাহাড়ে যাচ্ছে__সবাই উৎসুক গ[প্তধনের খবর জানতে । 

রান্রর অপেক্ষায় শ্রান্ত ক্ষুধার্ত ফেরারীর দল শ্ীরবে বসে থাকে কবরের অন্ধ 
কুঠাঁরর মধ্যে। ধরা পড়ার ভয় যে কোন সময়। 

সঈদ এক সময় ফিসাফস করে বললে, বন্ড ক্ষিদে পেয়েছে হো, কিছ খাওয়া 
স্বরকার। 

রাত্র নামে-_গভখর হয় ক্রমশঃ । দেয়ালের গর্ত দিষে এবার বৌরয়ে এল ফেরারীর 
ঘল। নিঃশব্দে রওনা হয় তারা নদীর দিকে । সঈদ তাদের গাইড ॥ 

নদীর ধারে জঙ্গল-_ছোটবড় গাছপালা আর কাঁটা ঝোপে৷ ভরা। কাঁটায় ওদের 
পা ছড়ে যায়, রন্ত ঝরে। 

জঙ্গলের মধ্যে ছোট এক ফাঁকা জায়গা । অন্যদের সেখানে অপেক্ষা করতে বলে, 
এক ব্যাগ রুপোর টাকা নিয়ে নদীর কূল ধরে সঈদ চলে গেল। 

প্রহরের পর প্রহর, পার হয়। রাত শৈষ হয়ে আসছে। পূব আকাশে ভোরের ইঞ্গিত। 
দহমে জমে গেছে নদীর পাড়। 'কন্তু সঈদের তবু দেখা নেই। 


ভ-তশীয় খণ্ড ২৯৫ 


ঘুম ভেঙে জ:রাই প্রথম নীরবতা ভাঙলে, আমাদের ফাঁক 'দয়ে সঈদ পালালো 
নাতো? 

শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে চাও। হিমে জমে ঠোঁট দুটো এমন৷ আড়ষ্ট হয়ে গেছে 
যে, কথা জাঁড়য়ে যাচ্ছে। বললে,_না, এক ব্যাগ ভরাত রুপোর টাকা ফেলে পালানোর 
মতো লোক সঈদ নয়। 

একটু পরেই টক গরগর করে উঠলো। জল ভাঙার আওয়াজ আসছে। দেখতে 
দেখতে সঈদ এসে হাঁজর। একটা ঘোড়ায় সে চড়েছে, আরেকটার লাগাম ধরে আছে। 

লাফ 'দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে, *কছু জামা-কাপড় ও দুজোড়া বুট জুতো ওদের 
দিকে ছুড়ে দিয়ে সে বললে, জামাকাপড় পরে নাও সকাল হয়ে গেছে, এখন আর 
পালানোর উপায় নেই। রাত পর্যন্ত এই জওগলে গা ঢাকা 'দয়ে থাকতে হবে। ঘোড়া 
দুটো চরে বেড়াক। ইতিমধ্যে নিজেরাও 'কিছু খেয়ে নিই। 

সবাই খাচ্ছে। টক ও লালচুলোকেও খেতে দেওয়া হয়েছে ॥ খেতে খেতৈ সঈদ বক- 
বক করে চলেছে সমানে, তোমাদের দাঁড়গোঁফ কামাতে হবে। ভারতবর্ষ থেকে আসছো 
বললে সবচেয়ে' ভাল হয়। ওখান থেকে বহু লোক এখন এঁদকে আসছে । আমার এক 
শশকারী দোসত আছে! তার কাছ থেকে ঘোড়া বদলে উট নেব। উত্তর দিকে যাব আমরা। 
এখনো কেউ কিছু জানে না। সব্বার ধারণা, আমরা কুকুরের পেটে গোছ। শুনলাম, 
দিনের বেলায় নাকি ধোঁয়া দিয়ে কুকুরগুলোকে গর্ত থেকে বের করা হবে... 

উত্তরে আমি যাব না।_দঢ় কণ্ঠে জুরা বললে। 

আরে ঘাবড়াও মাং!-_সঈদ বললে £ জয়নাব পালিয়েছে। তার পালানোর কথা 
ছাড়া শহরে এখন আর কোন আলোচনাই' নেই। ঘোড়ায় চড়ে সে পালিয়েছে পূব 'দকে। 
এক দোস্তের বাঁড়তে আমার এক খুড়ীর সঙ্গে দেখা হলো । তার কাছেই সব শুনলাম। 
খুড়ীর নাম সমর, তাগাইয়ের বৌদের ফাইফরমাশ খাটে, খিদমত করে। আমাকে সে 
সাহায্য করতে পারতো'। কিন্তু আমি যে কয়েদ আছ, তা সে জানতো না। আর আমিও 
জানতাম না যে, তাগাই তার 'বাবদের এখন এখানে বেখেছে। খুড়ী গাইড হিসেবে 
আমার খুড়তূতো ভাইকে 'দিয়েছে জয়নাবের সঙ্গে । 

তাগাইয়ের কবল থেকে জয়নাব পালয়েছে শুনে জুরা আনন্দে কয়েক মৃহূর্ত ক্ধ 
বলতে পারে না, শেষে উত্তোজত কন্ঠে বললে;__আমরাও তাহলে পূব দিকে যাব। 

সঈদ বাধা দেয়, তোমার 'কি মাথা খারাপ! তাগাইয়ের দলবল জয়নাবের জন্যে 
ছোট বড় সমস্ত পথের ওপর নজর রাখছে তাদের চোখ এাঁড়য়ে আমাদের প্‌ব 'দকে 
সটকানো অসম্ভব তা নয়, আমরা আগে যাব উত্তরে, তারপর পৃবে। 

চাও সমর্থন জানায়, হ্যা, সঈদ ঠিক কথাই বলছে! 

একখণ্ড ঠাণ্ডা মাংস আর রাঁট' মুখে পুরে জুরা বললে, বেশ, তাই হোক। 


পণ্ম পর্ব ৩ 


তাকলামাকান মর্ুভামির ভেতর 'দিয়ে উটের '্পঠে পালাচ্ছে ফেরারীর দল- জরা, 
চাও ও সঈদ। পালাচ্ছে তারা উত্তর দিকে। আর তাদের খোঁজে তখন পৃব সমান্ত চষে 
ফেলছে তাগাইয়ের লোকজন। 


২১৬ দুরন্ত ঈগল 


তিন দিন হলো ভয়ঙ্কর এই নিপ্প্রাণ মরুভূমির ভেতরে তারা ঢুকেছে। রোদহণঁন 
ছায়াহীন বিজন মরুপ্রান্তর। মাথার ওপর আধা-্বচ্ছ পুরু ধুলোর পরদা। আকাশ 
নজরে পড়ে না। 

উষর মরু। পাথরের মতো শঙ্ত ধ্গল্তহীন নোনা ধিাবলের বুক॥। ফুটিফাটা 
চোঁচির। সর্বত্র শুধু ফাটল আর ফাটল-_-অন্তহীন অগণন। নোনা িলের এই সব 
খাদ ও অবতলে জন্মায় না কোন কিছন, বাঁচেও না কোন কিছু। আদ্যকালের শাকয়ে- 
যাওয়া সমদ্রখাতের ভয়ঙ্কর স্মৃতিই শুধু মনে কাঁরয়ে দেয়। 

মরুর মৃত্যানথর স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা যেন মূসাঁফরদের বুকের ওপর চেপে বসেছে। 
তারা চলেছে নীরবে, কদাচিং কথা বলছে দু-একটা । তা-ও ফিসাফিস করে। 

তিনটে উটের কাফেলা । সঈদ সামনে, সে-ই পথ-প্রদর্শক। তার পেছনে জ্‌রা। দূরে 
একভাবে তাকিয়ে আছে সে। শরীর আরো শাাঁকয়ে গেছে॥ কালো হয়ে গেছে গায়ের 
রঙ। চোয়ালের হাড়৷ যেন ঠেলে উঠেছে ওপর দিকে। তার পিঠে একটা ম্যাচলক বন্দক। 
শকারীরা ওটা সঈদকে উপহার 'দিয়োছল। 

জুরার পেছনের উটে চাও ॥ দগল্তহশন নির্মম ভয়াল মরুভূমি তাকে বিষগ্ন ভীত 
করে তুলেছে। ডু 

কাফেলার পেছনে আসছে রোগা বিপর্যস্ত টীক। সফরের কঠোরতা লালচুলো 
সহ্য করতে পারেন, পথেই মারা পড়েছে।  , 

পিপাসা নিদারুণ পিপাসা ! মশকে এক ফোঁটা জল নেই। ওষ্ঠ নীল। চাওয়ের মনে 
হয়, চোখ 'বুজলে শুকিয়ে-যাওয়া চোখের সঙ্গে ঘষা লেগে চোখের পাতা যেন কড়কড় 
আওয়াজ করছে ॥ 'জিভ সাদা, ফুলে উঠেছে । এক-একটা করে ঘণ্টা পার হচ্ছে, আর 
তাদের শরীরও শুকিয়ে আসছে সেই সঙ্গে। 

সন্ধ্যা নাগ্যত উটগুলো শুয়ে পড়লো । তারা উঠতে চায় না। অনেক কম্টে যখন তোলা 
হলো, তারা নড়তে নারাজ মুসাঁফিররা প্পঠে চাপতেই তারা পড়ে গেল। বিরাট হাঁ 
করে চিৎকার ছাড়লে হিংম্র পাগলের মতো । সওয়ার তিনজন ব্্ত-ীবহবল। 

শেষ পর্য্ত একটা উটই শুধু রওনা হলো আবার। ব্নো জোয়ান সে_কালো 
দো-কুপ্জো ॥ অন্য দুটো সেখানে পড়ে রইল মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। 

হঠাং_-ও কী! দূরে একটা হৃদ দেখা যাচ্ছে না! নীল জল চিকচিক করছে । আনন্দে 
আত্মহারা মুসাঁফর তিনজন £ যাক- জান তাহলে বাঁচলো! 

তারা জোরে পা চালিয়ে দেয়। কিন্তু ক্লান্তি এ অবসাদে হঠাৎ একবার তারা পড়ে 
গৈল মাটিতে । একটু পরে যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন অবাক £ কোথায় কি! কোথায় হৃদ 
আর কোথায়ই বা জল! তারা বুঝতে পারে, ওসব কিছুই বাস্তব নয়-_মরাীচকা, মরু- 
ভূমির মায়া মরীঁচিকার হাতছানি শুধ্‌। 

টলতে টলতে তারা চলেছে-_পড়ছে, উঠছে, হাঁটছে, আবার পড়ছে। মত্যুযন্্ণায় 
আঁস্থর অশন্ত-বিকল মানুষগূলির পেছনে আসছে টীক- উলতে টলতে । নিদারুণ অব- 
সাদে তারও চলার শন্তি যেন ফুরিয়ে আসছে। 

এর পরেও জরা ম্যাচঙ্গকটা হাতছাড়া করতে নারাজ । মঈদও তেমনি রূপো ছাড়তে 
রাজী নয়। 

ভোর নাগাদ তারা অসীম ক্লান্তি ও অবসাদে ভেঙে পড়লো । 

' বালিতে গর্ত খুপড়ে 'তার মধ্যে তারা পড়ে থাকে ॥ মাথার ওপর সূর্য যেন আগুনের 
গোলা । তাদের নড়াচড়া নেই-ীবকারপ্নস্ত অবস্থা। 
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রাতে মর ঠাশ্ডা হয়। আবার তারা হাঁটিতে শুরু করে। পথে একটা মরা উট 
পড়লো । করুণ 'বষপ্প চোখে তার 'দিকে তাকিয়ে চাও ?ি যেন বলে 'বিড়াবড় করে। 

ক্ষীণকণ্ঠে সঈদ জিজ্ঞেস করে,_কি বলছো ? 

-বলাছ, আমাদের পথ ভুল হয়ান তো? তাহলে এঁ উটটার মতোই চিরকালের 
জন্যে এই ভয়ঙ্কর মরুর বুকে আমাদের থেকে যেতে হবে! 

সঈদ চারাঁদকে তাকায়। চোখে ভাঁতন্রস্ত চাউনি। 

সঈদ ক্রমেই পৌছিয়ে পড়েছে । রুপোর বোঝা সে আর বইতে পারছে না। তার দুই 
চোখ ফুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত টাকার ব্যাগটা সে কোনরকমে বাঁলর ওপর 'দয়ে হে্চড়ে 
টেনে 'নয়ে চললো । .পথে টাকা ছাঁড়ায়ে পড়ছে। ব্যাটা এক সময় খালি হয়ে গেল। 

এমান করে সে রাত কাটলো । পরের দিনটা কাটলো তাদের গর্তের মধ্যে _অর্ধমৃত 
অবস্থায় । 
* ' রাতে আবার তারা রওনা হয়। প্রতি পাঁচ পা অন্তর টীক শুয়ে পড়ছে দম নেবার 
জন্যে। 

হঠাৎ ও কা! গাছপালা দেখা যাচ্ছে না! 'কিল্তু আবার সেই মরাঁচকা নয় তো! 
ভারা হামাগাঁড় দিয়ে এগোয়। হাঁটার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। 

গাছপালার জঙ্গলের ধারে এসে তারা পেশছলো একসময় ॥ না, মরীঁচিকা নয়। 
ীকল্তু জল-_কোথায় জল ? 

পিপাসায়, অবসাদে আর হতাশায় তারা এলিয়ে পড়লো গাছপালার নীচে । দেহ 
অসাড়। 'বিকারে প্রলাপ বকছে। টক কিন্তু তখন ওখানে নেই। 

জুরার এক সময় জ্ঞন ফিরে এল) রাত কত, কে জানে! টক তার হাত চাটছে। 
হাত 'দয়ে সে টীককে ঠেলা মারে সাঁরয়ে দেবার জন্যে । কিন্তু এ কীঁটীকের গায়ের 
লোম যে ভজে! 

জল! জূরা চেশচয়ে ওঠে । কিল্তু গলা 'দয়ে আওয়!জ বেরোয় না। হামাগাঁড় দিয়ে 
সে চললো টীকের পেছনে । অনেকক্ষণ পরে নল-খাগড়ার এক ঝোপঝাড়ের ধারে এসে 
সে পেশছলো। সামনের নল-ঝোপটা সরাতেই-_ভ্যাঁ, জল! 

আঃ! জুরা সোজা জলে ঝাঁপয়ে পড়লো...... 

এর পর চাও আর সঈদও সুস্থ হলো জল পেয়ে। 

নল-খাগড়ার জঙ্গলের ভেতর 'দিয়ে জরা রওনা হয় আবার । ভোর হয়ে আসছে। 
কিন্তু বাতাসে ধোঁয়ার গল্ধ কেন? তারা সচকিত হয়ে উঠলো । 

সক্তর্পণে কিছুটা এগোতেই তারা দেখে, বিব্লাট এক উটের কাফেলা তাঁবু গেড়েছে। 
তারা স্বাস্তর নিশ্বাস ফেললে । বন্দুকটা এক ঝোপের মধ্যে কয়ে রেখে তারা 
গিয়ে দেখা করলো ফাফেলা-মালকের সঙ্গে। সামান্য তাদের প্রার্থনা উউ-তদারাঁকর 
চাকার । বিনিময়ে শুধু খেতে পেলেই চলবে । মালিক সঙ্চে সঙ্গে রাজী হলো। 


চাকারতে বহাল হবার পর দশ ধদন কেটে গেছে। [বিরলবসাঁত এক দেশের ভেতর 
দিয়ে তারা চলেছে। শীত শেষ হবার মুখে । শকল্তু আবহাওয়া তবু ঠাণ্ডা । বরফ 
গড়ছে মাঝে মাঝে । এগার দিনের দিন তারা এক বাজারে এসে পেশছলো । তখন তুমুল 
হিম-ঝঞ্জা চলেছে আর চলেছে সুচের গতো ধারালো তুষারপাত 

বাজারে ঢুকেই টাঁক কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়য়ে পড়েছে ॥। অদূরে তাপস সামনে 
একপাল কুকুর । বাতাসে টীঁক যেন কিসের গন্ধ পেয়েছে, বাতাস শু*কছে বারবার । 

একটন পরেই সে ধেয়ে গেল কুকুরগুলোর দিকে । তাদের সামনে মাদুর আর কম্বলের 
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এক গাদা। তার ভেতরে ঢোকার সর্‌ পথটা আগলে এক ছাইরঙা কুকুর বসে আছে। 
সে-ই দলপাঁত। 

কম্বলের গাদার খোঁড়লের ভেতর থেকে বিকারগ্রঙ্ত এক মানুষের অস্ফূট কাত- 
কানি ভেসে আসছে। 

টপক ছাইরঙা কুকুরটাকে ছিটকে দূরে ফেলে গুড় মেরে ডুকে গেল গর্তের মধ্যে। 
ভেতরে মৃত্যুপথযাত্রী এক বুড়ো [ভাঁখাঁর। উঞ্ণ জিভ 'দিয়ে বুড়ো লোকটার মুখ চাটে 
টক, আর কেন্উ কেউ করতে থাকে। অবোলা জীব, কথা বলতে পারে না মুখ চেটে 
আর কেনউ কেন্উ করে ভালবাসা ও সমবেদনা জানায়। 

একটু পরেই সে লাফিয়ে বাইরে এল, ছুটে গেল জুরার কাছে। সে কেন্উ কেউ 
করে আর জ.রাকে টানতে থাকে কোটের কিনারা কামড়ে ধরে। 

ধক ব্যাপারা রে, টীক £-জুরা জিজ্দেস করে। 

টীকের 'িন্তু তর সইছে না। কোট কামড়ে ধরে জুরাকে সে টেনে নিয়ে গেল 
কম্বলের গাদার ধারে। 

চাও ও সঈদের সাহায্যে কম্বলগৃলোকে পাশে সারয়ে জুরা ঝৃণকে পড়লো বুড়ো 
লোকটার ওপর । বললে,_এক বুড়ে দেখাছ। শশতে জমে আসছে। 

টশকের শকল্ত ছুটোছাটর বিরাম নেই। সে চিতকার করছে, এক-একবার "গিয়ে 
কামড় বসাচ্ছে কৃকুরগনুলোকে আর ছ_টে গিয়ে মুখ চাটছে বুড়ো লোকটার । 

আর ঠিক সেই মৃহূর্তে কুড়ো হঠাৎ চোখ মেললে, ক্ষণ অস্ফুট কণ্ঠে বিড়াবড় 
করে উঠলো) _জুরা! জরা! 

জরা চমকে চেশচয়ে উঠলো,__আঁ, কুচাক! এ যে কুচাক দেখা! 

জুরায় গলা কানে যেতেই কৃচাকের জ্ঞান ফিরে এল । হঠাৎ জুরাকে দেখে ভৃকরে 
কেদে উঠলো সে। 

মৃত্যুর হিমশশতল অসাম অন্ধকারের দরিয়ায় কূচাক তাঁলয়ে বাচ্ছে ধীরে ধাঁরে। 
জুরাকে দেখেই সে ভুবতে ডুবতে হাউহাউ করে কে'দে উঠলো, তার দু হাত জাঁড়রে 
ধরে চেপে ধরলো নিজের মুখের ওপর। 

চাও চোখের জল রোধ করতে পারে না। অন্য দিকে মুখ ফেরায় । কূচাকের 
কথা সে বহুবার শুনেছে জুরার কাছে। এখন দে দেখছে সেই কুচাককে_-কী কর্‌শ 
অসহায় অবস্থা! আর ক পরম নিভরতায় সে জাঁড়য়ে ধরেছে জরাকে ! 

'হিমবঞ্ধায় তুষারকণা বাইরে ঘুরপাক খাচ্ছে, লোকজনের মুখের ওপর পড়ে গলে 
যাচ্ছে সঞ্গো সঙ্গে । মনে হচ্ছে, মানুষজন বাঁক ফাঁদছে। ঝোড়ো হাওয়ায় বিষাদের সুর 
- কাঁদছে বুঝি প্রকৃতিও। 

হঠাৎ করুণ কন্ঠে ডুকরে উঠলো টশক। 


কাফেলাটা থেমেছে গ্রামের বাইরে--কয়েক ধদন বিশ্রামের জন্যে। ভাঁবুর ভেতয়ে 
উফ আগ্‌নের পাশে বসে আছে কূচাক। অনেক চেঙ্টার পর মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে 
এসেছে সে। তার হাসি ও কান্না চলেছে পালা করে। বলছে সে নিজের অতণত জাবনের 
কান্নায় ভেজা বেচে থাকার লড়াইয়ের কাহিনধ। 

কারো চোখ শুকনো নেই। জরা নত চোখে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। 
চোখ ডলতে ডলতে চাও বললে, ইস্‌ বন্ড ধোঁয়া দেখাঁছি! 

সঈদ কামিয়ে দিয়েছে কুচাককে। তার ফলে কৃচাকের বয়স যেন কমে গেছে তানেক- 
খানি। বেশ স্বাস্থ্যবান চকচকে দেখাচ্ছে ভাকে। 
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শেষে কুচাক জিজ্ঞেস করলে,তুঁমি কেমন ছিলে, জরা? 

জুরা বললে, -টাঁক না থাকলে আম বাঁচতাম না, আমাদের কেউই: বাঁচতো না। 
তুমিও বাঁচতে না। দুনিয়ায় টীকের মতো দোস্ত আর হয় না, বুঝলে ? 

আগুনের পাশে মাদুরের ওপর শুয়ে আছে কালো 'বশালকায় টক। নিজের নাম 
কানে যেতেই সাগ্রহে জুরার দিকে তাকিয়ে সে লেজ নাড়তে শুরু করে। 

জুরা, কৃচাক, চাও আর সঈদ সস্নেহে তাকায় তার দিকে। 

নরম গলায় জুরা ডাকলে, টাক ! ৃ 

গাম্ভবীর চালে টীক উঠে দাঁড়ায়, সশ্রদ্ধ ভাঙ্গতে হেলেদুলে এঁগয়ে যায় মানবের 
কাছে। তারপর সামনের দু পা 'দিয়ে পপ্রয়তম দোস্তের গলা জাঁড়য়ে ধরে তার চোখে 
চোখ রেখে দাঁড়ালো সে। জুরা তাকে বুকে চেপে ধরলো । 

বিস্ময়ে আনন্দে আভভূত অন্য মানুষ তিনাট মুগ্ধ নি্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে 
সেই অপরূপ দৃশ্যের [দে । 


২২০ গর্ভ ঈগল 


| চত খও | 


৯৯ সপ সস স্উপস্উ সলো০ 


প্রথম পর্ব ৯ 


কাশগাঁড়য়া আর সোভিয়েত কিরাঁঘাঁজয়ার মাঝখানে সামান্ত বরাবর চলে গেছে 
গারশ্রেণী। 


রান্রর অন্ধকারে আত্মগোপন করে সোভয়েত কিরাঁঘাঁজয়ার সীমান্তের দকে এাঁগয়ে 
চলেছে চারজন লোক- জরা, কল়্াক, চাও ও সঈদ। কাফেলা মালিককে না বলে 
তাঁবু থেকে পাঁলয়েছে তারা । হটিছে দত পায়ে। সীমান্ত পোঁরয়ে সোভিয়েত এলাকায় 
ঢোকাই তাদের উদ্দেশ্য । সঈদ পথগ্রদর্শক। 

সীমান্ত বরাবর লালফৌজের টহলদার ঘোড়সওয়ার বাঁহনীর সতর্ক প্রহরা । রক্ষণ- 
দের সঙ্গে দেখা করে সাঁমান্ত পার হবার প্রস্তাব 'দিয়োছল চাও। আর তা শুনে সঈদ 
তো রেগেই আস্থর। এই সব রক্ষীদের সঙ্গে মোলাকাতের অনেক দুঃখকম্টের আঁভজ্ঞতা 
তার আছে। 'তাই দেখা করার প্রশনই ওঠে না* ণবশেষ একটা জায়গা” তার জানা 
আছে, যেখান দয়ে ভেতরে ঢোকা খনব একটা কাঠন হবে না। 

ঘন কাঁটাঝোপের জঙ্গল। তার ভেতর 'দয়ে গেছে সূড়গ্গ পথ। সেটা পেরোনোর 
পর এক গিরসঙকটে এসে তারা হাজির হয়। কাঁঠন চড়াই বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। 
শেষে তাদের সামনে পড়লো দুরারোহ এক খাড়া পর্বত। হমেল ঠান্ডা বাতাস আসছে 
তার ওপরের এক 'হমবাহ থেকে। পর্বতের ডান দিকের গা বেয়ে তারা ওপরে উঠতে 
শুর করলো। কঠিন 'বপদস্কুল পথ। 

ঘণ্টা তিনেক ওঠার পর একটা বনভূমি পার হতেই দেখা গেল এক পার্বত্য তৃণভূমি। 
কিন্তু মূসাফিরদের তখনো বিশ্রাম নেই। 

সামনেই আর এক পর্বত। তার তুলনায় ষে পর্বতটা তারা পার হয়ে এল, তাকে 
পাহাড় মনে হয়। চারাঁদকে তুষার-মৌলী পামীর-শিখরমালা উদীয়মান সূর্যাকরণে ঝল- 
মল করছে। দুপুর নাগাদ তারা দৈত্যাকার পর্বতটার ঢালুতে এসে পেপছলো। তুষার 
গলেছে। বেশ রোদের তাপ। ছোট ছোট অসংখ্য ঠাণ্ডা 'হমেল জলধারা 'মাষ্টি কুলূকুলু 
রবে পর্বত বেয়ে নীচে নামছে। প্রান্তরে হলদে, লাল, নীল, বেগুনী প্রভাতি কত রঙের 
অসংখ্য ফুলের সমুদ্র যেন। বাহারে রঙের এত উজ্জ্বল সমরোহ যে, নীচেকার সবুজ ঘাস 
চোখে পড়ে না। ৃ 

দূরে ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে তিনটে ভেড়া চরছে। অল্প দূরে ছোট এক ঝরনার 
ধারে তাদের পাহারায় নিস্পন্দের মতো দাঁড়য়ে আছে বড় একটা ভেড়া। ভেড়ীদের 
কাছেই ঘ্‌রছে হলদে-ছাইয়ে রঙের বড় বড় কয়েকটা পাখি-__উলার। হঠাৎ উলারগুলো 
মাথা তুললো ।* সন্দেহজনক শব্দ তাদের কানে এসেছে । একটা উলার উড়ে ধগয়ে উ্চ্‌ 


চতুর্ঘ খণ্ড ২২৬৯ 


এক টিলার ওপর বসেই ডেকে উঠলো। ত্গিয সিসের এতো আওয়ত । পলো পঙগো 
সচাঁকত ভেড়ার পাল উধাও । 

লুব্খ চোখে জুরা তাকিয়ে আছে স্বদেশের পামীরশ্রেণীর 'দকে। দেখে দেখে 
যেন আশ মেটে না। নিম্বাস নেওয়া এখানে কত সহজ । 'গিররাজ্যের ঠাণ্ডা টাটকা 
স্ট বাতাস সে টেনে নেয় ফুসফুস ভরে। 

খাড়াই বেয়ে তারা এগোচ্ছে আঁত কঙ্টে। 'কন্তু একসময় তা-ও বন্ধ হয়ে গেল। 
সামনে পৰ্তটা সোজা খাড়া উঠে গেছে। পর্বতের গা বেয়ে বা' আরো স্পম্ট করে বললে, 
সেই দূ্লজ্ঘ্য খাড়াইয়ের কিনারা ঘেমে খুব অস্পম্ট এক ছাগল-চলা পথের রেখা সোজা 
ওপর দদিকে গেছে দেখা যায়। কিছুদূর গিয়ে পথটা এত' সরু হয়ে গেছে যে, একটা পা 
কোনরকমে বাখা চলে। তারপর তা-ও আর নজরে পড়ে না। বহ7_বহু নীচে এক খর- 
শ্রোতা পার্বত্য নদী সাদা এক সরদ ফিতের মতো এলিয়ে আছে যেন। 

জৃতো খুলে তারা পেছনে কোমরবন্ধে ঝাঁলয়ে নিলে। টশককে জরা ফিতে দিয়ে 
বেধে নিলে কাঁধের সঙ্গে । তারপর পর্বতের গায়ে বুক ঠোঁকিয়ে, গর্তে আঙ্দল আটকে 
আর এবড়োখেবড়ো পাথর আঁকড়ে ধরে প্রায় দম' আটকে তারা ওপরে উঠতে শুরু করলো। 

আঁবশবাস্য ভয়ঙ্কর এই উধর্বারোহণ। লহমার অসতর্কতায় ভবলীলা সাঙ্গ হওয়ার 
বিপদ পদে পদে-হাত-পা হড়কে কোথায় কোন অতলে গিয়ে পড়বে, কেউ জানে 


শেষ পর্যন্ত তারা উঠে এল প্রশস্ত সমতল এক পাথরের ওপর । 

রোদের তাপে পাথর গরম। টীঁককে কাঁধ থেকে না খুলেই জরা চিৎ হয়ে শয়ে 
পড়লো। টীক হলো তার মাথার বালিশ। আর তাদের ভয়' নেই। তারা এখন সোভিয়েত 
এলাকার মধ্যে। 

একটু পবেই টক কিন্তু গোঁ গোঁ করতে শুরু করে। ছটফট করছে সে ছাড়া পাবার 
জন্যে। 

হঠাৎ এক কণ্ঠস্বর ভেসে এল_-সেলাম আলায়কূম! 

প্রাষ গজ কাাঁড়ক দূরে এক পাথর-টাবর পেছন থেকে এক বন্ধ সোজা চেয়ে 
আছে তাদেব দিকে। তার পাশে পাথরের ওপর একটা ম্যাচলক বন্দুকের নল ওদের 
শদকে তাক করা। 

সর্বনাশ! অসহায় ব্রত চোখে সঈদ, চাও ও কুচাক এদিক-ওঁদক তাকায়। 'কিল্তু 
পালানোর পথ নেই। 

আলায়াকৃম সালাম ।-_জরা প্রত্যাভবাদন জানায়। আগন্তুকের ওপর তার 'স্থির 
দৃস্টি। 

বৃদ্ধ আগন্তুকের হাবভাব অবিচাঁলত 'স্থরপগ্রাতিজ্ঞ। কপাল 'প্রশস্ভ। চোয়ালের 
হাড় আর ঝুলে-পড়া ঘন গোঁফ জোড়া সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবচেয়ে নজরে 
পড়ে তার লম্কা সাদা দাঁড়, কিরাঘজদের মধ্যে বা খুব কমই দেখা যায়। নিজের সে 
পরিচয় দেয় শিকারী 'হিসেবে। 

ওরা অত্যন্ত অবাক হয়) যখন দেখে যে বুড়ো জুরাকে চেনে খুব ভালভাবেই। 
জানে জুরার শপথের কথা, এমন কি খাঁদার গুলিতে জখমা হওয়ার পর আল্লাকে সে 
যে শাপ-শাপান্ত করেছিল, তাও তার অজানা নেই। 

তাজ্জব কাণ্ড! ফ্যাল ফ্যাল করে জরা চেয়ে থাকে বুড়োর দিকে £ লোকটা অনেক 
কিছুই জানে দেখাঁছ! 


২২২ হূরচ্ভত ঈগজ 


বৃদ্ধ আগন্তুকও কম বিস্মিত হলো না, যখন শুনলো, রান্লিবেলায় গোপনে ওরা 
সশমান্ত পার হয়েছে। 

সঈদ' সল্পুদ্ত হয়ে ওঠে। সে একটা কৈফিয়ত খাড়া করার চেষ্টা করতেই আগন্তুক 
বললে--তোমার নাম সঈদ না? চোরাচালানদারিতে ওস্তাদ টেরাচোখো সঈদ, তাই 
নাঃ 

সঈদ আরো ঘাবড়ে বায়। শ্রস্ত কণ্ঠে বলে, কিন্তু তুম কে ? তোমায় তো চিনতে 
পারাছ নে। 

ইীদ্রস বলে ডেকো । বলতে বলতে বিরান্ত ও বিত্ফ্কায় ঠোঁটে ঠোঁট চেপে শকারণী 
ফিরলো চাওয়ের দিকে । চাওয়ের পাঁরচয় পেয়ে বললে তোমার কথা আম শুনোছ। 

এমান করে বেশ কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে কথাবাত্ণ বলার পর বুড়ো যেন অনেকটা 
নাশ্চন্ত হয়। সে বোরয়ে এল পাথরের পেছন থেকে ॥ লোকটা, দেখা যায়, খোঁড়া । 
বললে,_খোঁড়া আম, তাই ছেলেকে নিয়ে শিকারে বোরয়োছিলাম। গতকাল হঠাৎ আর 
এক 'শিকারীর কাছে শুনলাম, লুঠেরা বাসমাচিদের দল রাতে সীমান্ত ডিঙিয়ে এাঁদকে 
আসছে। এখন ক করা যায়, বল তো? 

সম্ঈদ ও কূচাকের মত হলেছ এ ব্যাপারে তাদের কিছ করার নেই। 

পিন্তু চাও মাথা নাড়ে,_না, আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করা উচিত। 

আর জরা! 1স্থর চোখে ীশকারীর 'দিকে তাকিয়ে চিন্তিত কণ্ঠে বললে; একটা 
বন্দুকও যাঁদ পেতাম! 

সে কথার জবাব না 'দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বুড়ো শিকারী বললে, ছেলেকে 
আম পার্টজান ফৌজের কাছে পাঠিয়োছি সীমান্ত রক্ষীদের হুশীশয়ার করে দেবার 
জন্যে। কিন্তু তোমরা যাঁদ গলে আসতে পাব তো, বাসমাঁচরা পারবে নির্ঘাত। এখানে 
অসংখ্য যেমন পর্বতশ্রেণী, তেমাঁন বহু 'গিঁরদ্বারও। তাছাড়া আমার ছেলে যখন পে, 
তারই মধ্যে ওয়া সীমান্ত পৌরযষে আলাই উপত্যকার পাহাড়ে-পর্বতে গা ঢাকা দেবে 
আর সেখান থেকে হানা দেবে গাঁয়ের পর গাঁয়ে, লঠতরাজ আর খুন করবে চাষীদের । 
কি করা যায় এখন 2 

তি করবো বলো? জ;রা ভ্রু কোঁচকায় £ একটা রাইফেল যাঁদ পেতাম, ওদের এক- 
টাকেও পার হতে ?দতাম না। তাছাড়া 

একট; থেমে 'দ্বধাজড়িত কণ্ঠে আবার সে বললে, তোমায় চান নে। এ ব্যাপারে 
ক করে তোমায় বিশ্বাস কার? 

তা, কথাটা মন্দ বলোন, শিকারী মৃদু হাসলো 2 কিন্তু জুরা, তোমাকে আম 
চাঁন অত্যন্ত ঘাঁনজ্ভাবে। 

তারপর সে জুরার জাঁবনের বাভন্ন ঘটনার লম্বা এক 'ফাঁরাঁস্ত 'দিয়ে গেল একের 
পর এক। সবশেষে বললে জয়নাবের কথা, জানালো- তাগাইয়ের কবল থেকে পালকে 
জয়নাব মিন-আরখার গাঁয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু তাগাইয়ের আবার সেখানে ধাওয়া 
অসম্ভব নয়। যাঁদ যায়? 

ওঃ! হঠাং যেন চাব্ক খেয়ে জুরা' সোজা হয়ে বসলো, বললে £ তুমি কে? 

_যেই হই না কেন, শুধু শুনে রাখ, বাসমাঁচিরা তোমার মতো আমারও সবচেয়ে 
বড় দৃশমন। কিন্তু_ীকন্তু জরা, তম এখন কোন্‌ পক্ষে ? 

সঙ্গো সঙ্গে জবাব এল,_সোভিয়েত শান্তর আম বিশ্বস্ত বন্ধ। তাগাই, খাঁদা, 
কাঁজংজক ও অন্য বাসমাচিদের শেষ না করা পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই। এ কাজে 
আমরা সবাই তোমায় সাহাষ্য করবো। 


চতুর" খণ্ড ২২৩ 


বলতে বলতে জুরা উঠে দাঁড়ীলো। শিকার? ইদ্রিস ভার খুশা। কুচাককে দেখিয়ে 
সে তার পাঁরচয় জিজ্রেস করতে, জুর৷ পাঁরচয় 'দিলে। 

কাঁধ থেকে টীঁকের বাঁধন জরা ততক্ষণে খুলে দিয়েছে। হীদ্রুসকে লক্ষ্য করে টাঁক 
গরগর করে উঠতেই 'শকারণী ডাকলে,_টাঁক, টীক! 

অমাঁন এক তাজ্জব ব্যাপার! টীক হঠাং কান খাড়া করলে। তারপর পায়ে পায়ে 
এগিয়ে গিয়ে শিকারীকে কয়েকবার শুকে খাঁশিতে দাঁত বের করে মুখ বে'কালে। 
হাসলো মনে হয়। 

শিকারীর কণ্ঠস্বরে আর টীকের নাম সে জানে দেখে জরা আরো অবাক হয়। 
শিকার যে স্বরে টীককে ডাকলো, ঠিক সেই স্বরে তাদের স্গে কথা বলে 'ন। আর 
সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, এ স্বর যেন জুরার খুবই পাঁরাচত- বহুবার শোনা ॥ অথচ সে 
ধরতে পারছে না। 

সঈদ এঁদকে জুরাকে চোখ টিপছে, ইশারায় বলছে, শিকারীকে এই সুযোগে 
নিরস্ত করে নীচে গ্ািরখাতে ফেলে দেওয়া যাক। 

সে ইশারা বুড়োর নজর এড়ায় না। সে বললে, আমায় মেরে তোমার কি ফয়দা 
হবে, টেরাচোখো ? 

সঈদ থতমত খেয়ে যায়, বটেই তো, বটেই তো! মিছিমাছ মস্করা করাছিলাম। 
অবাঁশ্য এ ধরনের মস্করা যে ঠিক নয়, তা বুঝতে পারছি। 

শিকারীর তীক্ষ দাঁষ্ট ও বৃদ্ধি দেখে সে মনে মনে সল্পস্ত হয়ে ওঠে। তাকে 
দেখিয়ে হীদ্রস জুরাকে জিজ্ঞেস করলে, আমাদের যে উদ্দেশ্য, তার মধ্যে ওকে কি 
আনা চলে ? আস্থা করার মতো লোক * 

নিশ্চযই ।_দৃট কণ্ঠে জুবা জবাব দিলে £ ও আমার দোস্ত। গর্তে কযেদ থেকে 
একসঙ্গে তকাঁলফ ভোগ করোছ। আমার দোস্ত পেতে চাও তো সঈদকেও তোমার 
বিশ্বাস করতে হবে। 

বেশ, তাই হবে।- অনিচ্ছার সঙ্গে হীদ্রুস বলে। 

অন্য দিকে মূখ ফিরিয়ে বসে থাকে চাও। 

সঈদ ইতিমধ্যে হম্বিতাম্ব জ্‌ূডে দিয়েছে, জুরুকে কি জিজ্ঞেস করছো? জিজ্ঞেস 
কনতে হয তো আমাকে জিজ্দেস করো, আমি চাই কিনা তোমার দোস্ত হতে ! 

বৃজো কারীর চোখে ভ্রুকৃটি। সে ধমকে উ্ললো,_হেই টেরাচোখো, তোমার তড়- 
পানি থামাবে কিনা ! 

সঙ্গে সঙ্গে সঈদ ঠাণ্ডা । 

সবাই নীরব । শেষে 'শিকারী বললে, _বাসমাচিরা দশ, কুঁড় বা তিরিশ জনে ভাগ 
ভাগ হয়ে 'বাঁভন্ন পথ ধরে যাবে। তাগাই কোন্‌ পথে যাবে, নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়। 
আমরাও এবার ভাগ হবো। এ যে পর্বতটা দেখা যাচ্ছে, টেরাচোখো আর কুচাক যাবে 
ওখানে । ওখান থেকে উপত্যকাটা ভাল দেখা যায়। বাসমাচিরা উপত্যকা দিয়ে গেলে, 
ওরা পর্বতে আগুন জেবলে আমাদের সংকেত জানাবে । পূব থেকে এ যে তিন নম্বর 
শৈলাশরাটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে উত্তরের ঢালুতে বড় এক জানপার গ্রাছের কাছে 
কারীদের জমা-করা বহুৎ শুকনো কাঠ আছে। কাঠগুলো ভাঁজয়ে নিও, তাহলে 
যথেষ্ট ধোঁয়া হবে। ডাকাতরা আগুন দেখে সন্দেহজনক কোন কিছু আঁচ করতে পারবে 
না, মনে করবে রাখালেরা বুঝি জেহলেছে। 

সঈদ কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বুড়ো শিকারী আবায় বললে,_আর 


২২৪ ৃ দূরন্ত ঈশ্মল 


আম, জুরা ও চাও যাব এ পর্বতটায়, ওই যে এ তুষার-চুড়োয়। ওখানে গোপন পথে 
এমন একটা জায়গা আছে, যেখানে মান্তব দু-একজনই গা ঢাকা 'দিয়ে দূশমনদের দলকে 
দল শুধু আটকানো নয, একেবারে সাবাড় ককে দিতে পাবে। 

বলতে বলতে সে জুরার দকে ম্যাচলকটা এগিয়ে 'দিষে ব্যাগ থেকে বের করলে রুটি 
আব ঠাণ্ডা সেদ্ধ মাংস। 

খাওযাদাওয়া' শেষ কবে কুচাক ও সঈদ বওনা হযে গেল। হীদ্ুস, জুবা আব চাও-ও 
বোবয়ে পড়লো। 

গল্তব্যস্থলে পৌছে তাবা শুষে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হীদ্ুস ও চাও ঘাঁমযে 
গড়লো । কিন্তু জুবাব চোখে ঘুম নেই। আগাইযেব সঙ্গে শেষ মোকাবিলা কবার জন্য 
ভাব দেহ-মন আজ উন্মুখ । 

গভীব 'চন্তায সে মগ্ন £ আচ্ছা, দেওদেব কাছে কোববান দিলে কেমন হয * তাবা 
ভাহলে সহায্য কববে, সে জতবে পবক্ষণে তাব চমক ভাঙে। কি সব আজেবাজে 
কথা ভাবছে। জাদুব কথা কি সে ভুলে গেল, মবাচিকা ছাজা যা কিছু নয়! কি বকম 
বুনো সে ছিল! তাই তো খাঁদা তাকে গুলি কবতে পেবেছিল। পার্টিজান বাঁহিনগতে 
থেকে অনেক কিছু সে শিখেছে, অনেক মোহও টুটেছে 

গভীব দীর্ঘশবাস ফেলে জুবা। ভোর হচ্ছে। মুহূর্তে মৃত্‌র্তে পাণ্ডুব আকাশের 
পটভূমিকাষ স্পম্টতব হযে উঠছে শিখবমালা। দূব থেকে নেকড়েব ডাক কানে অসে। 
পূব দিগল্তে ধূসব মেঘমালাব ওপব অংশে ফ্যাকাসে" পাতলা লালেব ছোপ। আকাশ 
ক্রমেই জ্যোতর্ময বৃপ নিচ্ছে। বন্তববণ শাবাশখব-তাদেব ওপব কে যেন বন্ত ঢেলে 
দিষেছে। 

জুবা উঠে দাঁড়াষ ম্যাচলকটা 'নিষে। ঢালু বেষে এগিষে যায নিঃশব্দে! টক আগে 
আগে ছুটছে। 

একেব পব এঁক জলধাবা জুবা সহজেই লাফষে পাব হযে যায। আর আপনমনে 
ভাবে_এই যে সব স্রোতধাবা, এদেবই মতো আমাব জীবন। অন্যান্য স্রোতধাবাব সঙ্গে 
িমীশলে আম হবো শাল্তশালী বেগবান, পর্বতও সবাতে পাববো। কিন্তু একলা এক- 
খানা পাথবও টলাতে পাববো না। 


প্রথম পর্ব * 


কাশগাঁড়য়াব সাঁবকল জেলায ইমাম বলবককে সবাই সাধসল্ত পীব হিসেবে ?বশেষ- 
ভাবে মানে গোনে। 

খুব বেশী হলে বছর পাঁচেক এ এলাকাষ "তান এসেছেন। কিন্তু এবই মধ্যে বযস্ক 
মোল্লাবাও তাঁব কথাধ ওঠে বসে। "ভাঁখাঁবদলেব মাতব্বববা তাঁব হযে কাজ কবে, 
তার বদলে পা মোহব। তাঁব বাঁড়ব দবজাষ দববেশদেব নযামত ভিড । 

ইমামকে সর্বত্র দেখা যাষ__কখনও ফেবগানাফ, কখনও কাশগিযায, কখনও বা 
লেখ-এ। সময সমধ অনেক দিন তাঁর পাত্তা মেলে না। বে এসে তান প্রচার কবেন, 
হজ করতে মক্কায গিয়েছিলেন । 


চতৃর্ঘ খণ্ড ২২৫ 


ঈগল ১৫ [1] 


কেউ যাঁদ বলে, বিশেষ এক রাষ্ট্রের গপ্টচর-তালকায় ইমাম বলবকের নাম রয়েছে 
তাহলে কে বিশ্বাস করবে সে কথা? কে বিশ্বাস করবে যে, সে তালিকায় বলবকের 
নাম রয়েছে ১২৩ এন. বি. নম্বর গুপ্তচর হিসেবে? খবরটা এতই গোপনীয় আর চমক- 
প্রদ এবং ইমাম বলবক এমনই সম্মানের উচ্চাসনে আঁধন্ঠিত যে, কেউ বিশ্বাস তো 
করবেই না, বরং এ কথা প্রকাশ্যে প্রচার করার 'হিম্মৎ যাঁদ কারো হয় তো, দেখা যাবে 
এ দুনিয়া থেকে হঠাং একদিন সে নিঃশব্দে উধাও হয়ে গেছে। 

ইমামের অনূপার্থাতি কালে আঁতাঁথ-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করে তাঁর অন্যতম 
একজন সেক্রেটারণ। দশর্ঘকায় লোকটির অনেকগ্াল ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলার ক্ষমতা 
অসাধারণ। কিন্তু একটা ব্যাপার "ধনদারদের কাছে খুবই খারাপ লাগে । সেটা হলো, 
সেক্লেটারীর মাথার চুল কালো হলেও চোখ দুটো শ্বেতাঙ্গদের মতো নগল। 'কল্তু 
লোকটা বহু হাদিস জানে, দীন্দাররা তাই তার অমুসলমানণ বিশ্রী নীল চোখ দুটো 
মেনে নিয়েছে । 

ইমামের আরেকজন সেকটারীও আছে_ রোগা চেহারা, ময়লা গায়ের রঙ, মাথার 
চুল কালো। লোকটা সাপের মতোই 'পাঁচ্ছল ও গাঁতশীল। কিরাঘজ, তারাঙ, উজবেক ও 
চীনার্দের মধ্যেই শুধু নয়, তিব্বতের তুরগৃতদের মধ্যেও তার চর আছে। তার ওপর 
যে কোন জায়গার মানচিত্র আঁকার ক্ষমতাও তার অদ্ভুত। ীবশেষ বিশেষ লম্বা জরুরী 
সফরের সময় ইমাম একে সঙ্গে নেন। 

ইমাম বলবকের বিশেষ দর্শনপ্রার্থীদের বোঁশর ভাগই রাত্রে আসে দেখা করতে । 

ইদ্রসের সঙ্গে জ্‌রার দেখা হওয়ার কিছৃকাল আগের ঘটনা। রাতটা বেশ গরম। 
ইমামের বাঁড় ও উঠোন ঘিরে উপ্চ্‌ পুরু কাদার পাঁচিল। তার সামনে এসে [তিনজন 
ঘোড়সওয়ার থামলো । 

দরজার পাশে মান্ষ-সমান উশ্চতে গোপন জায়গায় লুকনো একটা ছোট্ট বোতাম। 
ঘোড়সওয়ারদের একজন গিয়ে বোতামটা টিপলে । 

ভেতবে দরজার পেছন থেকে প্রশ্ন এল._কে ? 

আগন্তুক জবাব দলে, __সতাসন্ধানী ৷ 

-সত্যসন্ধানীদের মঙ্গল হোক। কিভাবে এলেন 2 

_কালো: ধূসর আর সাদায় চড়ে । কে, মাহমুদ ? 

হ্যাঁ, আস্দন। ইমাম অপেক্ষা করছেন। 

দরজা খুলে গেল। ঘোড়াগুলোর দায়িত্ব দিলে ইমামের নির্বাক বান্দার দল, আর 
মাহমুদ আগন্তুকদের 1নয়ে গেল বাঁড়র মধ্যে 

ঘরে গোল উজ্জল বাতি জব্ছে। এক কোণে গাঁলচার ওপর তাকিয়ায় হেলান 'দয়ে 
বসে ইমাম কে'রান পাঠে রত-_অন্ততঃ তাই মনে হয়। 

গাট্রাগোট্রা চেহারার মানুষ ইমাম! মুখে পাতলা লালচে দাঁড়, কিন্তু গোঁফ পাঁর- 
হকার কামানো । মনোযোগের সঙ্গে তান আগন্তুকদের লক্ষ্য করেন। একট নজর 
করলেই' দেখা যাবে, তাঁর ডান চোখটা সম্পূর্ণ অনড় স্থির, কিন্তু বাঁ চোখটা আগন্তুক- 
দের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দ্বুটোছুটি করছে। 

মসাপা বা পারস্পারক আভবাদন শেষ হলে আগন্তুকরা ইমামের সামনে গোল 
হয়ে বদলো। পবক্ষণে মেহমানদের খানা দেবার জন্য ঘরে ঢোকে মাহমৃদ। সতরাং 
কৃশলপ্রশনাি ছাড়া এ সময় আর কোন কথা হয় না। সে চলে যেতেই পেটমোটা এক 
ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলো ইমামের নশলচোখো সেকরটারখ। দরজাটা সে পেছনে ভাল করে 
বন্ধ করে 'দলে। 


২২৬ দুরন্ত ঈগল 


এবার ইমাম কথা বললেন আগন্তুকদের লক্ষ্য করে, ইমানদ্বার তাগাই স্মহেব ও 
কাঁজংজকি সাহেব, এবার বলুন হীতিমধ্যে ক 'কি করেছেন আপনারা! খবরটা 
আমাদেব দোস্তের কাছে পেশছে দিতে হবে। শরফ সাহেব কেল্লাফ গিয়োছলেন। 
তাঁর খবরও শুনবো । 

তাগই শুরু কবলো, হামান্য ইমাম সাহেব, আর্সান জানেন, দাক্ষণ থেকে যেসব 
হাঁতিয়ারপন্ন আসার কথা ছিল, শশতকালেই' তা এসে গেছে । মবস্দ্ধঘ আমরা পেয়োছ 
তিনশো সাতাশিটা রাইফেল, পাঁচ শো গ্রেনেড, পনেরো হাল্কা মৌশনগান, পণ্চাশ 
হাজাব বাউন্ড গোলাবাব্দ আব দু হাজাব 'িভলবাব। যোদ্ধাদে। আমরা শাঁখযোছ 
গ্রেনেড ছুড়তে, বাইফেলে তাক ঠিক কবতে। শাখিযোছ, কিভাবে ট্রে খুণ্ড়ে তার 
মধ্যে থাকতে হয আব আব্রমণই বা কবতে হয ভাবে । আপনাব পাঠানো আঁফসারবা 
আব কাঁজংজকি সাহেব বাসমাচিদেব তালিম দষেছেন, আপনাব নির্দেশে মতো কুচ- 
কাওযাজ কাঁবষেছেন__ 

ইমাম বাধা দলেন- না, আমি কোন র্দেশ বা হুকুম পাঠাই নে। যান টাকা 
ও হাতিযাবপত্র দিযে আমাদেব সাহায্য কবছেন, আমাদেব সেই দোস্ত যা নরেশ দেন, 
সেইটেই, শুধু আম আপনাদের কাছে পাঁঠষে দিই) তাঁর যে শেষ চিঠিগুলো পাঠিয়ে- 
ছিলাম সেগুলো এবাব 'ফিবিষে জানাব কথা । 

হ্যাঁ, এই শনন।-কাঁমিজেব বোতাম খুলতে খুলতে কাঁজংজাঁক বললে। ছোট 
একটা ব্যাগ দে বেব কবলে ভেতব থেকে । সব্‌ শেকল্স দিষে সেটা গলাব সঙ্গে' ঝোলানো । 
ব্যাগ থেকে চিঠিগ্ুলো বেব কবে সে ইমামেব দাতে 'দিলে। 

গঠিগ্লো উলটেপালটে দোখ নিষে ইমাম সেগুলো সেক্রেটাবীব হাতে দিতে দিতে 
জিজ্ঞেন কবলেন,_তা'লিকাটা এনেছেন ? 

হ্যাঁ, এই নিন।__তাগাই তাঁব দিকে একখানা কাগজ এগিযে দিষে বললে £ সব- 
চেয়ে সেবা তেষাঁট জন বাসমাচির নাম এতে আছে। তাবা প্রত্যেকে একশো 'সিপাইযের 
পাঁবচালনাব ভাব নেবাব 'হম্মৎ বাখে। কাজী 'কপচাকবেব সইও এতে আছে। 

তাঁলিকাটা পড়তে পড়তে মাথা নাডেন ইমাম। শেষে বললেন আমাদেব দোস্তেব 
চিঠিখানা এবাব আপনাদের পডে শোনাবো । অত্যন্ত জববী চাঠ বলে ওটা আমি 
হাতছাড়া কাবনি। দোস্তেব কাছে চিঠিতে আমি লিখোঁছলাম, বলশোঁভকদের অত্যা- 
চাবে জজর্ণবত আঁভজাত দীনদাধবা আজাঁদব জন্যে ছটফট কবছে, সোভযেত শ'সনেব 
দিবুদ্ধে তাবা একজোট হযে বুখে দাঁডাতে প্রস্তুত। আমাদেব এইসব আর্জি ও আনু- 
বোধে দোস্ত কান দিষেছেন এবং একটা পাঁরিকজ্পনা পাঠিযেছেন। আজো আমবা পামীর 
ও মধ্য এীশযাধ দখল কাষেম কবতে পাবি নি। তাই দোস্ত লিখেছেন, এবার অমাদের 
এই আক্রমণ শুধু হানাদাব নয বা শুধু বাস্তাঘাট নম্ট কবা, পুল উীডষে দেওয়া বা 
সোভিযেত খেতখামাব প্ণাড়যে দেওযাও নয, তাব চেযে অনেক বড ও গুবৃতব ব্যাপাব। 
অন্যান্য এলাকাষ বলশোভিক-ীবরোধাঁ যে লড়াই চলছে তার সঙ্গে আামাদেব কাজকর্মের 
ধাবা যোগ কবে দিষে তান এই পাঁবকল্পনা পাঠিযেছেন। এবাব শুনুন মন দিষে। 

সেকেটাব পড়তে শুবু কবে পাঁবিকল্পনাটা,_বড় বড় সৈন্যদলকে বিবাট খেসাবত 
না দষে সীমান্ত পাব কবা অসম্ভব, সময সময একেবারে নিমূল হযে যাওযাবও 
আশঙ্কা থাকে । সেজন্য আগেকাব কাযদা পালটাতে হবে। সবচেষে সেবা বাসমাচিদের 
বাছাই কবতে হবে, যাবা একশো লোকেব এক-একটা' দল চালনা কবতে সক্ষম। ছোট 
ছোট দলে তাদেক সীমান্ত পাব হওযাব জন্যে পাঠাতে হবে। 

সেবা বাসমাচিদের তালিকাটা ইমাম বলবক দোলাতে থাকেন। সেক্রেটাবী পড়ে 


চতুর্থ খণ্ড ২২৭ 


চলে, এবারকার শশতে তুষারপাত অস্বাভাবিক কম। ভাই সেইসব 'গাঁরবর্থ দিয়ে 
সীমান্ত পার হতে হবে, যেগুঁলকে একদম অনাঁতক্রম্য মনে করা হয়। সোভিয়েত কর্তৃ- 
পক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য পাঁচাট ছোট ছোট দল সীমান্তের অন্য হানা দেবে। পাঁর- 
কঙ্গনা দেওয়া হলো। ইতিমধ্যে কাঁজংজবীকর নেতৃত্বে প্রথম দল বায়, ?হমবাহের 
মাথার দিক দিয়ে সীমান্ত পার হবে। দলে থাকবে তারশজন। সামনাসামান লড়াই 
এড়াতে হবে। সীমান্ত-রক্ষণদের সঙ্গে সংঘর্ষ এাঁড়য়ে সীমান্ত পার হবার পর কাঁজং- 
জীক ঘোষণা করবেন, তানি কেল্লায় যাচ্ছেন আত্মসমর্পণের জন্যে। এজন্যে পার্টিজান- 
দের তান একটা খানাপিনা বা ভোজের বন্দোবস্ত করতে বলবেন। এই ভোজের সুযোগ 
ধনতে হবে পুরোপ্দীর, যাতে পার্টিজানদের খুন করে কৌশলে কেল্লার দখল নেওয়া 
যায়। সোভিয়েত এলাকায় আমাদের শাল্তর ওপর চাষীদের আস্থা খুবই কম। এই 
কারণেই কেন্লাটা দখল করা জরুরী, তারা যাতে আমাদের সঙ্গে জোট বাঁধার ভরসা 
পায়। কেল্লা দখলের পর ইমাম জেহাদ ঘোষণা করবেন এবং বলশোভকদের বিরুদ্ধে 
পয়গম্বরের ঝাণ্ডার নীচে তামাম দুনিয়ার দীনদারদের জমায়েত হতে আহ্বান জানা- 
বেন। পাঁরকজ্পনা জুড়ে দেওয়া হলো । 


দম নেবার জন্যে ক্ষণকাল থামে সেক্রেটারী । খোশমেজাজে ইমাম দাঁড়তে হাত 
বোলাচ্ছেন আর মাথা নাড়ছেন। 

সেক্কেটারী আবার শুরু করে,_ চল্লিশকৃ'জউটপর্বত জেলায় যে হিমবাহটা আছে, 
সেখান দিয়ে তাগাইয়ের নেতৃত্বে দশজনের একটা দল সীমান্ত পার হবে। 


তাকিয়ার তলা থেকে ইমাম একখানা ম্যাপ বের করে, অতে লাল ব্লশ-চিহ-দেওয়া 
একটা জায়গা দেখিয়ে দেন। 


তাগাই ও কাঁজংজঁক উবু হয়ে পড়ে ম্যাপের ওপর। 


সেক্রেটারী পড়ে চলে, গ্রনম্মকালের দুই সপ্তাহ ছাড়া অন্য সময় এ পর্বতকে অলঙ্ঘ্য 
মনে করা হয়। এবার শীতে তুষারপাত কম হওয়ায় তাগাইয়ের দল সামান্ত-রক্ষীঁদের 
সঙ্গে হাঙ্গামা এাঁড়য়ে এই পথ" ধরে যাবে। তাগাইয়ের পথ হবে পর্বতশ্রেণীর ভেতর 
'দিয়ে। আলাই উপত্যকা পার হয়ে তান যাবেন কারাতেগিনের দকে। সেখানে দম- 
ব্রাচিতে মোল্লা সাতোইয়ের সঙ্গে দেখা হবে। সাতোই তাঁকে 'নয়ে যাবেন বেল-এ। 
সেখানে তিনি আফগানিস্তান থেকে আগত ইস্কান্দার*বের বাসমাঁচ-দলের সঙ্গে মালত 
হবেন। তারপর ফেরগানা উপত্যকায় শিয়ে 'তানি নতুন নতুন বাসমাচি-দল সংগাঁঠত কর- 
বেন। বাকী সব খবরাখবর ও পরামর্শ 'তাঁন পাবেন ইস্কান্দার-বে মারফত। 

সেক্রটারী একট. থামতেই তাগাই কি বলতে যায়, কিন্তু ভ্রুকুটি করে ইমাম তাকে 
থামিয়ে দিয়ে টোক্রেটারীকে ইশারা করেন পড়ে যেতে। 

সেক্রেটারী আবার শুরু করে)-শরফের নেতৃত্বে পঁচিজনের তৃতীয় দলাট একশো 
মাইল উত্তরে সীমান্ত পার হবে।' শরফকে ধলশয় গ্রাম দখল করতে হবে, যাতে পামীর 
বাবার পথের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা বন্ধ করে দেওয়া ষায়। বলশয় গ্রামে সোভি- 
য়েত আণ্টালক বাঁহনীর একজন মান্র সৈন্য আর দশ-বারো জন বলশোঁভিক কর্মণ আছে। 
শিকারের বিন্দুক তাদের সম্বল। ওখানে বাসমাচিদের কথা কেউই ভাবছে না। তাই 
আকুমণ হবে আকাঁম্মক। গ্রাম থেকে দশ মাইল দূরে কূম পর্বতের পাশে যে হুদটা আছে, 
তার ডান তরে আকবে সর্দারের স্থানীয় বাসমাচি-দল বসন্তকালে শরফের জন্য অপেক্ষ! 
করবে। সংকেত-বাক্য হবে ঃ প্রশ্ন-কে যায় 2” জবাব__“সত্যসন্ধানী।» প্রশ্ন--'সত্য- 
সম্ধানীদের মল্ল হোক। কিভাবে এলেন? জবাব_কালো ধূসর আর সাদায় চড়ে 
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সেকেটারণী এই যে পড়ে চলেছে, এ সময়ে ইমামের বাঁ চোখটা কিন্তু স্থির নেই কোন 
সময়, আঁবিরাম ঘুরছে তাগাই, কীঁজংজ-ক' আর শরফের মুখের ওপর দিয়ে। 

সেক্রেটারী তখন পড়ছে,কন্তু পরিকল্পনা যাঁদ একান্তই ব্যর্থ হয়, তাহলে 
তাগাই, কাঁজংজক ও শরফ প্রত্যেকেই চটপট সারেজ হৃদের দিকে রওনা হবেন। সেখানে 
আফগানিস্তান থেকে আগত আবদুজ্লার লোকদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হবে। ধ্ডনা- 
মাইটের বড় বড় পাটা 'নয়ে আসবে ওরা । পাঁরক্পনা ভণ্ডূল হলে, হুদের কাছে লাকিয়ে 
থেকে, যে বাঁধ হুদের জল আটকে রেখেছে, সেখানে মাইন পাততে হবে। তারপর চিঠি 
আর কয়েদীদের ম্যন্তি না দিলে বাঁধ ডীঁড়য়ে দেওয়া হবে, আর তার ফলে বিশাল হুদের 
জল প্রচণ্ড তোড়ে দুরন্ত বন্যার আকারে নেমে আসবে পামীর থেকে, মধ্য এশিয়ান 
মাঠঘাট গ্রাম-শহর ভাসয়ে নিয়ে যাবে, দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে সব। ভয়ঙ্কর 
এ শাসাঁনি। বলশোভিকরা ভয় পাবেই ॥ 

পড়া শেষ হয়। ইমাম এবার তাকালেন শরফের 'দিকে,--এবার আপনার খবর বলুন, 
শরফ সাহেব। . 

মূচাঁক হেসে শরফ বলে, ল্মিনেজার সঙ্গে দেখা করোছ। কেল্লায় কজুবের জায়- 
গায় তিনি এখন পটি'জানদের নেতা'। তিনি বললেন, কাজটা জল্ঁদ' করা দরকার, কারণ 
ওরা তাঁকে বিশ্বাস করে না, শীগগণরই সরিয়ে দেবার সম্ভাবনা। কেন্লার জন্যে ন 
হাজার আর প্রত্যেক পারটজানের জন্যে একশো করে সোনার রূবল চান 'তাঁন। আম 
বলোছি, তা-ই দেওয়া হবে। কেন্লার, মোশনগান দুটো অকেজো করে দেওয়া হবে বলে 
[তান কথা দিয়েছেন? পার্টিজানদের তিনি আগে থেকেই বলতে শুরু করছেন যে, 
বাসমািরা আত্মসমর্পণ করতে আসছে আর সেজন্য বড় একটা খানাঁপনার বন্দোবস্ত 
করা দরকার। কিল্তু তাঁর ভয় বয়স্ক পূরনো পারটিজানদের নিয়ে। তারা হয়তো হৈচৈ 
শুরু করবে। তহি তান সময় এলে তাদের অন্যত্র টহলে পাঠাবেন। 

ইমাম জিজ্ঞেস করলেন,_ পাশের গাঁয়ের সর্দারের সঙ্গে আপাঁন দেখা করেছিলেন 2 
তাঁকে, যে কোন ভাবে হোক, আমাদের দলে আনা দরকার তাঁর সাহায্য ছাড়া কেল্লা 
দখল করা মুশাঁকল। কি বলেছেন তান? 

_“না” জবাব দিয়েছেন, মহামান্য ইমাম সাহেব। বলেছেন, বলশোঁভকরা তাঁর 
লোকদের কোন ক্ষত করে না, বরণ সাহায্যই করে॥ তাদের সথ্গে অনর্থক তান ঝগড়া 
বাধাতে রাজী নন। 

হ* এটা আমি আগেই বুঝেছিলাম,্হ্রু কৃণ্চকে ইমাম বললেন £ এবং এরকম 
জবাব পেলে তাঁকে আমার দ্বিতীয় চিঠিখানা দিতে বলে 'দিয়োছলাম। সোজা পথে কাজ 
হবে না, বুঝতে পারছি । 

_ হ্যাঁ, চিঠখানা তানি নিয়েছেন। . 

এর পর খানাপনা শেষ হয়। বিদায়ের আগে কাঁজংজ-কি বাদে আর সবাইকে 
ইমাম বলবক কোরান ছয়ে হলফ করালেন £ সারেজ হুদের ব্যাপারটা সমেত পাঁরকজ্পনায় 
কোন গোপন তথ্যই তারা জান থাকতে কখনও ফাঁস করবে না করো কাছে। 

পরবর্তী কালে তাগাই, কাঁজংজণক ও শরফ তাজ্জব বনে গেল, যখন তারা ননাদ্টি 
সময়ের দূ সপ্তাহ আগেই 'কাজ শর: করার নির্দেশ পেল ইমামের কাছে থেকে। কেউ 
যাতে গণ্ডগোল বাধাতে বা বেইমান করতে না পারে, তার জনোই ধূর্ত ইমাম বলবকেন্ 
এটা হলো আর এক কারসাজ। 


চতুর্থ খণ্ড . ০ 
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সকাল হলো। সতেজ আনন্দোজ্জবল বসন্ত প্রভাত ॥ নদীর কূল বরাবর পার্বত্য 
তৃণভাঁমতে পাহাড়ী বুনো ছাগল-ভেড়ার পাল চরছে। হঠাৎ উলাররা শিস দয়ে উঠলো । 
সঙ্গে সঙ্জছো ছাগল-ভেড়ার দল পালাতে শুরু করে। উলাররাও উড়ে পালায়। 

জুরা বুঝলো, ওদের পেছনে কোথাও মানুষ আছে। হামাগ্যাড় 'দয়ে সে ফিরে 
এল সঙ্গীদের কাছে। 

একটু পরেই দেখা গেল বাসমাচিদের। আচিক-সু নদীর ওপরে সওকীর্ণ শৈলশিরা 
বেয়ে লম্বা লাইন বেধে তারা চলেছে। গ্ারসঙ্কটের পর 'গাঁরসঞ্কট পার হয়ে এগোচ্ছে 
তারা । মাথার ওপরে ঝুলন্ত তুষারের স্তূপ, যে কোন মূহুর্তে নীচে ধসে পড়তে পারে 
ভয়ঙ্কর 'হমানী-সম্প্রপাতের আকারে । দম আটকে গাঁড় মেরে তারা পার হচ্ছে সেসব। 

বাসমাচদের নেতৃত্ব করছে তাগাই। সবার পেছনে খাঁদা এক মোশনগান বয়ে 
নিয়ে চলেছে । সব রকমের গুণ্ডা-বদমাশরা রয়েছে দলের মধ্যে । প্রত্যেকের কাছে আন- 
কোরা নতুন আধূনিক রাইফেল । কাঁধ থেকে বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে কার্তুজের 
বেল্ট ঝুলছে আর কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে খার্পে ভরা রিভলবার, দুটো গ্রেনেড আর 
একখানা করে ছার। 

অদূরে সামনে এক শৈলাশিরা-_বরফ ও তুষার থেকে সম্পূর্ণ মুস্ত। সোদকে তাকিয়ে 
বাসমাচিদের বকে বল ফিরে আসে, মুখে হাঁস দেখা দেয়। আর একটু এগোলেই 
ভয়ঙ্কর কঠিন পথটা শেষ হয়ে যাবে। নিজেদের অজ্ঞাতেই তাদের চলার গাঁত বেশ 
িছ-টা বেড়ে যায়। 

সহসা, ভয়ঙ্কর পথটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে শৈলাশরার পেছন থেকে. 
আচমকা উঠে দাঁড়ালো জুরা॥ তার পাশের এক টিলায় লাঁফয়ে উঠে ক্রুদ্ধ চিৎকার 
শুরু করে টীক। 

থাম্‌ £-জঃরা গর্জে ওঠে $ এক পা এগোঁব না! 

বাসমাচিদের রাইফেলের বুক-কাঁপানো খটখট আওয়াজ কানে এল। 

একাঁটবার গুলি ছুড়ে দ্যাখ, জরা আবার হুঙ্কার ছাড়লে ৫ তৃষার-ধস তোদের 
গ'াড়য়ে দেবে। 

হিমানী-সম্প্রপাত থেকে জ্‌রার ভয় নেই, [িপদ-সীমার বাইরে সে দাঁড়িয়ে আছে। 
পাষাণের মতো 'নিথর দাঁড়িয়ে গেল বাসমাচিরা। তাদের পাশে ভয়ঙ্কর খাড়াই, বহ্‌ 
নশচে নদী, মাথার ওপরে ঝুলন্ত মত্যুরুপণ শাল তুষারের স্তুপ আর সামনে জুরা। 

পিছন হটো!_ টান মেরে গরভলবার বের করে পিছ; হটতে হটতে তাগাই চাপা কন্ঠে 
চেশচয়ে উঠলো । 

পেছন দিকে ছোটে বাসমাচিরা। নীচে অতলস্পশশি খাদে পড়ার বিপদের 1দকেও 
তাদের নজর নেই। জরা গুলি ছুড়লো॥ তাগাইয়ের আগে আগে ছন্টাছল একজন 
সি , 

শুয়ে পড়ো! শুয়ে পড়ো! 'হিমানী-সম্প্রপাত আমাদের ওপর "দিয়ে গাঁড়য়ে যাবে! 

- শ্তাগাই আবার চেচিয়ে উঠলো! র 
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পর্বতের গা ঘে*ষে পাথরের তাকের ওপর শ্‌য়ে পড়ে ডাকাতরা । 

আকাশ-ছোঁয়া পর্বতরাজ্যের তরঙ্গক্ষুত্থ নিশ্চল মহাসমনূদ্র'যেন আর্তনাদ শু 
করেছে। বাতাসে বিষম গুড়গুড় আওয়াজ ॥ পরক্ষণে তুষারের পর তুষারের ধস নেমে 
এল ওপর থেকে। তুষারগত্ড়োর সাদা মেঘে সব কিছু অদৃশ্য । তারপর এক সময়' সাদা 
পরদা সরতেই জরা দেখে, ধসে-পড়া তুষারের স্তূপ সব নড়ছে। একের পর এক বোঁরয়ে 
আসছে ডাকাতরা । 

সঙ্গে সঙ্গে চাও উঠে দাঁড়ালো এক 'ঢাবর পেছন থেকে । দূরে কতকগুলো বড় 
বড় পাথরের চাংড়ী আর 'াবা। আতাঁঙ্কত বাসমাচিরা ছটছে সৌঁদকে ॥ হঠাৎ এবার 
এক 'ঢাবর আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করলো বুড়ো শিকারী ইান্রিস। তার হাতে 'বিভল- 
বার। সে হাঁক ছাড়ে,_হেই তাগাই, আত্মসমর্পণ করো। তোমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। 

বেশ, করাছ জবাব আসে তাগাইয়ের কাছ থেকে। 

বাসমাঁচরা রাইফেল ফেলে 'দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে এগিয়ে আসতে থাকে 
একের পর এক। সব শেষে আসে খাঁদা, মোশনগানটাকে সে অকেজো করে দিয়েছে। 

দশকারী হকচাঁকয়ে যায়। বাসমাচিদের স্বভাবের সঙ্গে তার পাঁরচয় নতুন নয়, 
কমও নয়। দেহে শেষ রন্তাবন্দু থাকতে তারা লড়াই চাঁলয়ে যায়। কিন্তু আজ হঠাৎ 
এভাবে ওরা আত্মসমর্পণ করছে কেন ঃ এটা কি কোন কারসাজি ? ওরা এগিয়ে আসছে 
দেখে, অজ্প দূরত্ব থাকতে শিকারী তাদের হুকুম কল্তর থামতে । 

শুকনো গলায় তাগাই বলে আমরা আত্মসমর্পণ করাছ। আমরা কেন্লায়ও 
যাচ্ছিলাম এইজন্যে। নয়তো এইসব িবি-টিলার আড়াল থেকে বহুক্ষণ যুঝতে পার- 
তাম। আমাদের একজনকে তোমরা খামখা খুন করলে । এর ফলে পার্টজান ফৌজের 
কাজে শুধু ব্যাঘাতই সাঁষ্ট হবে। অনোরা ঘাবড়ে গিয়ে পাঁরকলপনামতো আর আর্ত- 
সমর্পণ করতে এগাবে না। 

জূরা এতক্ষণ বাসমাচিদের ফেলে-দেওয়া অস্ত্শস্ত্গলো পরখ করাছল, এবার সে 
তুষার-ধসের পেছনে থেকে বোঁরয়ে এল। তার হাতে একটা রাইফেল। কাতুর্জের বহু; 
বেল্ট বুকের ওপর। কোমরবন্ধে একটা রিভলবার আর গোটা পাঁচেক গ্রেনেড । গলা 
থেকে চামড়ার ফিতেয় ঝোলানো একজোড়া দূরবীন । 

দাঁতে দাঁত চেপে রাইফেল তুলে সে এগিয়ে গেল তাগাইয়ের দিকে । আতঙ্কে 
তাগাইয়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে এঁদিক-ওাঁদক তাকায়। তারপর এক লাফে গিয়ে ' 
লুকোলো অন্য ডাকাতদের পেছনে । 

তাগাইয়ের কথা শুনে শিকারী অত্যন্ত অবাক হযে গেছে। কিন্তু সে ভাব গোপন 
করে মিষ্টি গলায় সে জিজ্ঞেস করলে -_তাগাই, তৃঁমি তাহালে বলছ্ধে, তোমরা কেন্লায় 
যাচ্ছ আত্মসমর্পণ করতে ; আর ওরা যে খানাঁপনার' বন্দোবস্ত করেছে, তা তোমা- 
দেরই জন্যে ? 

বাসমাচিরা সবাই আত্মসমর্পণ করছে। এ জন্যে আমিও যাচ্ছিলাম । কাঁজংজ-কিও 
তাই।_বলতে বলতে তাগাই হঠাৎ থেমে গেল, সচাঁকত কণ্ঠে বললে £ 'কল্ভু তুমি কে? 
থানাপিনার কথাই' বা. জানলে ধক করে? না, না, আম কিচ্ছু জান নে। আত্মসমর্পণের 
জন্যেই আমরা যাচ্ছিলাম) ওসব কি খানাপিনার কথা বলছো ? কাঁজিৎজকি সম্বন্ধে যা 
বলোছি, তাও ঝুট বাত। 

হু” তা বটে! এই, হাত তোল !_তাগ্গাই সন্তর্পণে কোমরবল্ধের পেছনে হাত 
নেবার ফাঁকর করছে দেখে গর্জে উঠলো [শকারণী। : 

আনিচ্ছার সঙ্গে আবার হাত তোলে তাগাই। শিকারীর নির্দেশে বাসমাঁচিদের দেহে 
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খানাতজ্লাঁশ চালিয়ে তাগাই ও খাঁদার কাছ থেকে জরা বের করলো দিরভলবার আর 
অন্যদের কাছ থেকে ছোরা। 

চাও-ও জুরার মতো নিজেকে সশস্ত্র করেছে । বাসমাচিদের ওপর তারও কড়া নজর। 
কারীর নির্দেশে কয়েদীরা এবার পশ্চিমমুখো রওনা হলো। 

সবাই নামছে নীচের দিকে। হঠাৎ দেখা যায়, নীচে গািরিসগ্কট দিয়ে একদল ঘোড়- 
সওয়ার জোর কদমে এগিয়ে আসছে তাদের 'দকে। শিকারী স্বাস্তর নিশ্বাস ফেলে! 
চাওকে পাঠায় বাকী অস্বশস্গনলো কাঁড়িয়ে আনার জন্যে 

চাও চলে যেতেই জরা এাঁগয়ে এল 1শকারীর কাছে। তার প্রস্তাব, তাগাই ও 
খাঁদাকে তার হাতে দেওয়া হোক, সে ওদের গুল করে মারবে । শিকারী সঙ্গে সঙ্গে 
প্রত্যাখ্যান করলে সে প্রস্তাব। ভঁষণ তর্কাতার্ক শুর হলো দুজনার মধ্যে। বাসমাঁচি- 
দের বিচার করা হবে শুনে জুরা তো রেগে আগুন। ও সব বিচার-ফচারের সে তোয়াক্কা 
করে না, শয়তানদের বিচার সে করবে রাইফেলের মুখে, বলতে বলতে সে বাসমাঁচদের 
দিকে ফিরতেই প্রচণ্ড ধমক খেল 'শিকারীর কাছ থেকে । 

তশব্র কণ্ঠে শিকারী বললে,_শোন গোঁয়ার হাদারাম, নিরেট গাধার মতো ব্যবহার 
করো না। আগেও অনেক ভুল করেছ তুমি, আবারও সেই ভুল করছো । তাগাই ও 
খাঁদাকে গাল করে মারা হবে ঠিকই, এবং তা তুমিই মরবে । বন্তু তান আগে সমস্ত 
খবর বের করতে হবে তাগাইয়ের কাছে থেকে । অনেক কিহুই সে জানে। কাঁজ্জক 
সম্বন্ধে সেকি বলছিল শুরনোছলে» কজিংজবককে আম চিনি, আত্মসমর্পণ ববার 
লোক সে নয়। কেল্লায় নির্ঘাত কোন গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে । সাংঘ্দাতক কোন বেই- 
মান ও চক্রান্ত আছে এই সব আত্মসমর্পণ ও মেজমাননর মধ্যে। 

জূরার রাগ ততক্ষণে অনেকটা পড়ে এসেছে । শিকারী প্রচন্ড ন্যান্তত্ব ও য্যান্ুর 
প্রভাবে সে ধীরে ধীরে শান্ত হয়। 

শিকারী বলে চলে._কাঁজংজকির আগে গিয়ে আমাদের পেশছতে হনে? গল 
করে ওদেব আমরা মারবোই । কিন্তু তার আগে আমাদের জানতে হাবে ওদের সব মতলব । 
কেল্লার বর্তমান ফৌজদারের চেয়ে তোমায় আমি অনেক বেশী 'বিবাস কার, জুরা। 
আমার কথামতো তোমাকে চলতে হবে? কেমন, চলবে তো ? : 

পিস্মিত জুরা মাথা নেড়ে সায় 'দতে দিতে বলে, িল্ত তুমি কে. বলো তো 

_পরে সবই জানতে পারবে। 

নীচে পার্টিজান ও বাসমাচি কয়েদীরা ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে । জ:রাকে উত্রাই 
বেয়ে নেমে আসতে দেখে নিদারূণ বিস্ময়ে আনন্দে গোরা চেশচয়ে উঠলো, _-আরে, 
আরে, কে? কে? ল্দুরা! আঁ তুমি? 

তার পরেই সে চেশচাতে চেস্টাতে ছ্‌টে গিয়ে জাপটে ধরলো জুরাকে, আহ দোস্ত! 
কেমন আছ তুমি 2 ওঃ বেচে আছ! লোকে বলতো, তুমি বেচে নেই। কবে কষ্ট 
পৈয়োছি তোমার কথা ভেবে! আঃ! 

জরাও কিছুক্ষণ কথা। বলতে পারে না। গোরাকে জাপটে ধরে তার পিঠে হাত 
বৃলোয় শুধু। 

মুসা এসেছে পাঁট'জানবাহনীর নেতত্ব 'নিয়ে। প্রথমে সে হকচাঁকয়ে গেছলো, 
পরক্ষণে চেশচয়ে উঠলো, আরে আরে, জরা যে! আয, সাঁতাই তুমি 2 

অন্য পার্টিজানদের মধ্যেও তুমুল সোজ্লাস কলরোল। আর উচ্ছবাঁসত ভালবাসান্ 
এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে জুরা আঁভভূত। 


২৩২ দূরদ্ত ঈগল 


বাসমাচিদের নিয়ে ও তাদের হাতরারপর ঘোড়ায় চাঁপয়ে এবার সবাই রওনা হবে। 
যেতে হবে দাঁক্ষণ-পশ্চম দিকে। দলে ছজন পার্টজান, আর শিকারী, জুরা ও চাও। 

মুসা জুরাকে বললে; অনেক বড় বড় খবর আছে, বলে £ আমাদের পন্রনো কত্তা 
কজ্‌বে এখন আর কেল্লায় নেই) বর্তমানে তন বড় একজন কামর্ীনস্ট নেতা, শহরে 
থাকেন। তবে প্রায়ই নাকি এই পর্বত-মুজ্লুকে টহল দিতে আসেন শোনা যায়। সাম- 
শ়্িকতাবে আমাদের একজন নতুন সেনাপাঁত এসেছেন, নাম িনেজা। তাঁনও রাজ । 
সামারক স্কুলে শিক্ষা পেয়েছেন, বড় জাঁমদারের ছেলে । বন্ড দাম্ভিক । শুধুই হা্বি- 
তম্বি করেন আব বলেন, 'হেই, এটা সোভিয়েত শাসন! আঁমই সোভিয়েত সরকার ! 
খামখা শাপ-শাপান্ত আর গালিগালাজ করেন। পার্টিজানরা অপমান বোধ করে। 
পুরনো পারটজানদের মধ্যে আর চারজন মাব্র অবাঁশন্ট আছে। অন্যেরা সবাই নতুন । 

শিকারী হীদ্রস দাঁড়য়ে আছে কছদ্দ্‌রে, মুসা নীচ; গলায় জ;রার সঙ্গে কথা 
বললেও, স্পম্ট শুনতে পাচ্ছে সব। মুসা বলছে, বাসমাচিদের একটা দল কেল্লায় 
আসছে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে । কাঁজংজবীক তাদের 'িয়ে আসছে । লিনেজা 
টান সভা হারে কিছ বাসমাচির দেখা মিলতে পারে এই 
আশায়; . 

শী করের নিকারিনি নিন রর কথা ি ভূলে গেলে, 
টেরাচোখো আর কুচাকের কথা ? 

জুরা চমকে ওঠে । তাই তো! তাই তো! ইস্‌- বন্ড ভূল হয়ে গেছে! নিজের ওপরই 
রাগ হয় তাব। 

মূসা সব শুনে বললে. বেশ, দুটো ঘোড়া নিয়ে তুমি আর চাও যাও। দোস্ত 
দুজনের জান্যে অস্ত্রশস্নও কিছ; নিয়ে যাও সঙ্গো। 

জ-রা ইতিমুধ্যে ওদের সঙ্গে চাও ও ভীদ্রুনেব পাঁবচয় কারন দিয়েছে। চাওকে 
নয়ে সে তখানি রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত, ফৃর্তিতে ছটেছ্‌টি ও লাফালাফি করছে 
উীক, মূসা বলদল, একটু সবর করো। 

ত'রপর নিজেব নোটবই থেকে খান দই কাগজ নের করে জ্‌রার হাতে 'দয়ে সে 
বললে --এটা সাবধানে রেখ। ভারী কাঁঠিন সময় চলেছে। আমাদের সঈমাল্ত-রক্ষণদেক 
সামনে পড়লে এটা তাদের দেখিও। 

জরা ও চাও চলে গেল। হীদ্রুস এদিকে রওনা হবার জন্যে ছটফটা করছে। চটপট 
করতে বলছে সবাইকে । তার এই ব্যস্ততা দেখে মুসা বিরন্ত হয়। শেষে বললে, আপ- 
নার এত তাড়া কেন, বলুন তো? আমাদেব কাজ তো শেষ । ঘোড়াগলোও র্লান্ত। 

তোমাৰ সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরাঁ কথা আছে।_একটু ভেবে গম্ভখর কষ্টে 
1শকারী বললে £ এদিকে একট আসবে মেহেববানি করে ? 

দি সম্বন্ধে, দাঠাকুর ?--শিকারীব পেছঃ পেছু এক উচ্চ টিলার আড়ালে যেতে 
যেতে মুসা মস্করা করে বললে+ কিন্ত 'মানটখানেক পরেই তার চোখমূখ থেকে 
কোথায় উবে গেল সেই মস্করা-হাসিঠাট্টার ভাব! বুড়ো 'িকারীর দিকে হাত দুটো 
বাঁড়য়ে দিয়ে সশ্রদ্ধ অভিভূত কন্ঠে দে বললে,_কমরেড কজ্‌বে! 

কজবে বললেন,_যত শগগ্ীর পারা যায়, কেল্লায় আমাদের ফেরা দরকার। 
কছ একটা বেইমানী ফাঁদ সেখানে পাতা হয়েছে, বুঝতে পারছি। িলনেজা সম্বন্ষে 
বা জান, চটপট ধলো। পুরনো পার্টিজানদের তাড়িয়ে নতুন রংরূট কেন সে 'নচ্ছে? 
ভাকাত বাসমাচিদের সঙ্গে খানাপিনার-ষে বন্দোবস্ত হচ্ছে, সে' ব্যাপারটাই বা কি? 
আচ্ছা, কেল্লার পাশের গাঁয়ের সর্দারের খবর জান কিছ? (তান এখন কোথায় 2 
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_উত্তরে দূর তালুদকের চারণভূমিতে নি গেছলেন। কল্তু এখন শুনাছ, 
তিনি অসুখে পড়েছেন, দশ 'দিন যাবং তাঁবূর বাইরে আসছেন না। 

না, তালৃঁদকে তিনি যান 'ন।-কজ্‌বে বললেন £ হালে কি তুমি তাঁকে দেখেছ ঃ 

না।-_মুসা জবাব দেয়। তারপর লিনেজা ও অন্যান্য বিষয় সম্পকে বা জানে সব 
খুলে বলে কজুবেকে। 


প্রথম পর্ব ৪8 


সঈদ ও কুচাক ইতিমধ্যে সাংঘাতিক এক কাণ্ড করে বসেছে? সঈদই অবশ্য 
ঘটিয়েছে কাণ্ডটা। 

সুউচ্চ পর্বতের ওপর থেকে নশচে উপত্যকায় নজর রাখছে সে ও কূচাক। হঠাঃ 
একসময় ঘোড়া ও উটের এক কাফেলা তাদের নজরে পড়ালো। সঈদ বুঝতে পারে, তারা 
বাসমাচি নয়, ব্যবসায়ী সওদাগর । সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত লোভ তাকে পেয়ে বসলো । সে 
ঠিক করে, আজই রাতের অন্ধকারে এই কাফেলা তারা লুঠ করবে, ওদের ধা ছু 
আছে সব কেড়ে নেবে। 

জুরার ভয়ে কূচাক প্রথমে রাজী হয় না। ফলে প্রচণ্ড রাগে সঈদের টেরা চোখ 
আরো টেরা হয়ে যায়। তার পরেই দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে সে হিসাঁহস 
করে উঠলো । জরা সম্পর্কে নানা কটান্ত ও অশ্রাব্য গালমন্দ করতে করতে কুচাককে 
সে প্রথমে সোনাদানার লোভ দেখালে, শেষে শাঁসয়ে উঠলো ভয়ঙ্কর কন্ঠে, শোন, 
আমার মতলবে কোন নড়চড় হবে না। এ কাজে যাঁদ আমায় সাহায্য না করো, তাহলে 
তোমায় খুন করতেও পেছপা হবো না। 

কতকটা ভয়ে আর কতকটা লোভে পড়ে কূচাক রাজন হয় শেষ পর্যন্ত। 

গভীর রান্র। কাফেলার সবাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সেই সময় অন্ধকাবে কাফে- 
লার ওপর হামলা শুরু করলো স্ঈদ ও কুদ্বাক। সঈদ প্রথমে কাফেলার দুটো ঘোড়া 
চলব করে আনলে । তারপর শুরু হলো তার ধাঁড়বাজি ও কারসাঁজ। 

এসব কাজে সে ওস্তাদ ও আভিজ্ঞ। পাথরের টুকরোয় থাঁল ভবে ঘোড়ার পে 
সে আর কুচাক ছুটতে শুরু কবে তাঁবুগুলো বেড় দিয়ে আর পাথর ছুড়তে থাকে 
সমানে। আর সেই সঙ্গে নানা কণ্ঠ নকল করে চেশ্চাতে থাকে সঈদ ৷ 

কাফেলার লোকেরা নিদারুণ ঘাবড়ে যায়। তারা ধরে নেয় বিরাট ডাকাতের দল 
তাদের আক্রমণ করেছে। তারা আত্মসমর্পণ করলো । সঈদের হাতে তুলে দিলে নিজেদের 
অস্নশস্ত-_একটা রাইফেল ও কয়েকটা ছোরা। 

লুঠতরাজ চালাতে চালাতে সুন্দর একটা রেশমী আংরাখা নজরে পড়ে সঈদেরা 
ওটা সে তক্ষুণ দান করলে কুচাককে। কুচাক তো আত্মহারা আংরাখাটা সে পরে ফেললে 
সঙ্গো সঙ্গে । 

বড় বড় চামড়ার পোঁট ফেড়ে গাঁদককার লৃঠতরাজ শেষ করে সঈদ এবার পড়লো 
কাফেলার চালকদের নিয়ে। আর সেখানেই বাধলো ফ্যাসাদ। তাদের কাছে টাকাপয়সা 
যা কিছু আছে সমস্তই দাঁব করে বসলো । 


২৩৪ দরেন্ত ঈগল 


হতভম্ব চালকেরা গোঙিয়ে উঠলো,_এ কেমন কথা! আমরা গরীব ঘ্রান্দষ, আমা- 
দের রোজগারের সম্বলট্‌কুও 'দয়ে দিতে হবে ? 

বলতে বলতে তারা অষ্ধকারে ছন্রভগ্গ হয়ে পড়ে। 

সঈদের মেজাজ 'খিশ্ডড়ে যায়। সর্বনাশ, ওরা' যাঁদ সখমান্ত-রক্ষীঁদের গিয়ে জানার !' 
কুচাককে সে তক্ষীণ হুকুম করলে ওদের পাকড়াও করে আনতে । কিন্তু জূরা আর 
সমান্ত-রক্ষাঁদের ভয়ে কুচাক ইতস্ততঃ করছে দেখে সঈদের আর সহ্য হয় না। সে 
মেরে বসলো ক্‌চাককে। নিরুপায় কৃচাক-রওনা হলো ঘোড়ার 'পিঠে। 

ক্ষুধার্ত কুচাক, দু রাত ঘুমোতে পারেনি, তার ওপর সঈদও কনা তাকে মারে ! 
নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে সে চলেছে, এমন সময় পথেই তার দেখা হলো 
জুরা ও চাওয়ের সঞ্গে। কাফেলার লোক পাঁচজনও রয়েছে তাদের সঙ্গে । 

সে মুখ খোলার আগেই জুরার চাবুক আর সেই সঙ্গে হুগকার এসে পড়লো তার 
ওপর,_কোটটা ওদের খুলে দাও! 

ভয়ে ও ব্যথায় কাঁকয়ে উঠলো কুচাক। নিঃশব্দে কোটটা সে খুলে দেয় কাফেলার 
লোকদের হাতে । 

আগুনের পাশে সঈদ রাইফেল হাতে দীড়য়ে আছে। ঘোড়ার পিঠে জুরাকে দেখে 
সে যেন একট; স্বা্ত বোধ করে। জরা কিন্তু সোজা এগিয়ে গেল তার 'দকে, নীরস 
ঠাণ্ডা গলায় বললে; তোমার আসল পাঁরিচয়টা আজ" আমায় বলতে হবে। বাসমাচি, 
বাটপাড়, খুনে-কে তুমি ? কাফেলা ল্‌ঠ করেছ কেন ? 

জুরার আগ্নমার্ত দেখে সঈদ একটু ঘাবড়ে 'িয়েছিল। কিন্তু মূহূর্তে তা 
সামলে নিয়ে হিংঘ্র কণ্ঠে চেশচিয়ে উঠলো,_ থাম্‌, ক্ষুদে গেয়ো বেয়াদপ ! আমাকে 
শেখাতে চাস-_তুই 2? আম জান, আম কি করাছ! 

মৃহূর্তে জুরার চোখমুখের চেহারা যা দাঁড়ায় তা কল্পনা করাও কঠিন। ভয়ঙ্কর 
চাপা কণ্ঠে সে' হুঙ্কার ছাড়লে,_ওদের বন্দুক ফেরত দাও ! 

তীক্ষ্ তিস্ত কণ্ঠে সঈদ হেসে ওঠে । হিংস্র শব্দ করে জোরে সে বাগয়ে ধরলো 
রাইফেলটা। 

পরক্ষণে হিসাহিস শব্দ ওঠে বাতাসে । চোখের পলকে জুরার চাবুক গিয়ে জাঁড়য়ে 
ধরলো রাইফেলটা। চাবুকে জুরা হেশ্চকা টান দিতেই রাইফেলটা ছিটকে বোরয়ে এল 
সঈদের হাত থেকে। 

আর দেখা গেল, সঈদের গালে কালাশরা পড়ে গেছে । চাব্‌কের ীলকাঁলকে আগার 
জোরালো ঘা লেগেছে সেখানে । সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল মূহূর্ভের মধ্যে। সঈদ 
বেসামাল হতভম্ব । 

জরা বললে, আমরা বাসমাচিদের মারি, তাদের হাতিয়ারপন্র দখল কাঁর। কিন্তু 
তুমি! তুমি বাটপাঁড় করছো কাদের ওপর ? কি করা উচিত তোমার সম্পর্কে 2 

দারুণ রাগে ও ষল্্ণায় সঈদ আরো ট্যারা হায়ে গেছে। মুখ ভেংচে সে 'হসাহিস 
করে উঠলো, তোরই বা কি মতলব? তোর দলে যখন ভাঁড়, তখন ধারণা ছিল, মানূষের 
মতো বাঁচবো । কিন্তু কাঁটাঁচ্ছ কুত্তার জীবন। গাঁরব মান্ষ আমি, একেবারেই 
ভাঁখার। যে তাগাইকে তুই খুন করতে চাস, সে তার দলের প্রত্যেককে কত করে দেয় 
জানিস? ফি মাসে সোনার কুঁড় রুবল করে, লুটপাটও করতে দেয় সেই সঙ্গে । 

জরা নির্বাক। আবার সেই সোনা! সেই এক কথা £ সোনা! সোনা! বাসমাচিরা 
টকটকে লাল লোহা 'দিয়ে যখন তাকে সে'কা দিয়োছিল, তখনো তাদের মুখে গল এ 
এক চিংকার £ সোনা! সোনা ! 
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আগুন-ঝরা। চোখে জুরা তাকায় সঈদের 'দিকে। 

চাও এতক্ষণ চুপচাপ ঘোড়ার পিঠে বসে সঈদের প্রা্তাঁট কথা ও হাবভাব তীক্ষ7 
চোখে লক্ষ্য করছিল, এবার শান্ত কণ্ঠে বললে; _না সঈদ, নিজেকে তুমি গারব বোলো 
না। তোমার ষে সোনাদানা আছে, তা দিয়ে ইচ্ছে করলে তুম জামাকাপড় কনে 
পার, খুব ভালভাবেই থাকতে পার। মরুভীমতে তুমি রূপোগ্দলো ফেলে 'দিয়োছলে, 
কিল্তু মোহরগুলো ফেলনি। 

দি! আমার কাছে মোহর আছে ?--তপরবেগে সঈদ ঘুরে দাঁড়ালো চাওয়ের 'দিকে। 
বিজাতীয় ঘৃণায় ও বিদ্বেষে তার চোখের দ্ন্ট লকলক করছে। 

আঁ! মোহর আছে ওর রাছে £- 'বাস্মিত জরা গর্জে ওঠে £ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো! 
আমার মনই ছিল না। শোন সঈদ, এই গাঁরবদের ওপব অকারণে তুমি ষে হামলা- 
জুলুম করেছ, ওদের পোঁট ও গাঁইটগুলো ফেপ্ড়ে ফেলেছ, তার খেসারত হিসেবে ওদের 
প্রত্যেককে একটা করে মোহর তোমায় শদতে হবে এবং তা এক্ষুণি। 

দুঃসহ হিংস্র রাগে সঈদ কথা বলতে পারে না। 

সঈদের 'বিষান্ত কৃঁটিল দ্ম্ট চাওয়ের নজর এডায় 'নি। তবু সে শাল্ত কণ্ঠে আবার 
বললে; সঈদ, ভূল করো না। জনসাধারণ ও চাষীদের সঙ্গে কেন তুমি আমাদের অকারণ 
হাঙ্গামায় জাঁড়য়ে ফেলছো ? 

দারুণ রাগে সঈদ যেন ফেটে পড়ে । ক্ষিপ্ত কণ্ঠে সে বললে, রাখ ওসব আবোলতাপবাল 
বৃকান! আর সবার মতো জরা আগে ছিল স্বাভাঁবক মানুষ । কিন্তু এখন? তোমার 
পাজ্সায় পড়ে এখন তার মুখে শুধু 'চাষীসমাজ? 'জনগণ', এই সব কথা । কি ফয়দা 
ওসবে ? ওতে আমার অন্ততঃ রুচি নেই। সখী শুধু ধনশরাই, বুঝলে ? 

' সঈদ, আমাদের দোর করাব সময় নেই। শেষবারের মতো আবার বলাছ, ওদেক্ 
প্রত্যেককে একটা করে মোহর 'দয়ে দাগড। জুরার গলা যেমন ঠান্ডা, তেমান ভয়ঙ্কর । 
কুচাক ভয়ে কেপে ওঠে। 

সঈদ নিরুত্তর। আগুনের দিকে তাঁকয়ে 'কি যেন ভাবছে। হঠাং জুরার ডাগম্ব 
কালো চোখেব দিকে নজর পড়তেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো । কোমর্বন্ধ খুলে জরার় 
নদশে সে পালন করলো অক্ষরে অক্ষরে । মনের দুঃখ, ধীবদ্বেষ ও তিন্ততা তার মনেই. 
থেকে যায়। 

সঙ্গীঁদেব নিয়ে জবা এখুনি আবার রওনা হতে চারর। কিন্তু কাফেলার 
ব্লালক ও চালকেরা' তাদের ছেড়ে দিতে চায় না। ,বার্বার তারা অনুরোধ করে তাদের 
সঙ্গে খানাঁপনা করে রাতটা গখানে কাটতে যেতে । কন্তু জুরার বিষম তাড়া । ইতি- 
মধ্যে কাফেলার চালকেরা গোপনে তাকে ও চাওকে এমনই একটা গুরুতর খবর দিয়েছে 
যে, আর এক মহও-দেরি করা' চলে না। ধন্যবাদের সঞ্চে তাদের অনুরোধ এাঁড়য়ে 
সঙ্গীদের ীনয়ে জুরা রওনা হলো। 

জার পেছনে ঘোড়ার পিঠে বসেহ্ছে সঈদ আর চাওয়ের পেছনে কৃচাক। 

সঈদ ভাবছে সমস্ত ঘটনার্টা। রাগে গু অপমানে মন তার 'বাঁষয়ে গেছে । জরা ও 
ডাওয়ের ওপব বিদ্বেষ ও আক্রোশের অন্ত নেই'। সে যাঁদ সঈদ হয়, এর বদলা তাহলে 
সৈ নেবে কড়ায় গণ্ডার়। তাগাই আর [িপচাকবের সঙ্গে তার শব্ুতা আছে বটে, 
1কল্তু কাজ দেখিয়ে ও ভেট 'দিয়ে নিজের আনুগত্য সে যাঁদ প্রমাণ করতে পারে, তাহলে 
ভারা ওকে মাফ করবেই, 'বিশেষ করে বিরোধ যেখানে মৌলিক নয়, কোন নীতি নিয়েও 
নয়। গতকালের যে দুশমন আজম সে দোস্ত-_এই তো চলে আসছে চিরকাল । 

নীরবে চলেছে সে ও জরা । জুরা ভাবছে, কতক্ষণে কেক্লায় পেশছবে। আর সঈদ 


ই দরেল্ত ঈগজ 


ভাবছে_এখন কোন কথা নয়, সময় ও সুযোগ আসবেই, ঘখন ব্যবস্থা নিতে. হবে? 
কড়ায়-গন্ডায়। 

হঠাৎ মোলায়েম কণ্ঠে একসময় সে বললে, _ভাই জন্রা, দোস্ত! সাত্য আম বড় 
অন্যায় করে ফেলেছি। নিজের অপরাধের গুর্ত্বটা এখন টের পাচ্ছ পুরোপ্যার। 'চির- 
কাল একভাবে জীবন কাঁটিয়োছ, আজ নতুন জীবনে এসে তাই ভূল করাছ পদে পদে। 
এটা যতই ভাবছি, ততই অনুতাপে দগ্ধ হাঁচ্ছি। তুমি আমায় মেরেছ বলে এখন আর 
আমার মনে কোন আপসোস নেই। 

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে জুরার বূক থেকে যেন বিষম ভারী একটা পাথর নেমে গেল।' 
দোস্ত সঈদের সঙ্গে তাকে যে ব্যবহার করতে হয়েছে, সেজন্যে তার মনস্তাপের সীমা 
ছল না। সঈদের কথা শুনে খুঁশতে তার হৃদয়ের উদার আকাশ আবার ঝলমল করে 
উঠলো। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে,-ভাই সঈদ, প্রাণের দোস্ত আমার ! তোমায় এ চোট 
দতে আম কখনই চাইনি, হঠাং ঘটে গেল। এটা তুমি রাখ । 

বলে কাঁধ থেকে দ্বিতীয় রাইফেলটা শনয়ে সঈদের হাতে "দতে দিতে সে আবার 
বললে,_ভাই, রাগ করো না আমার ওপর, আমায় মাফ করো) হঠাৎ আমার মেজাজ 
গরম হয়ে গেছলো। 

গভখর আবেগে জ:রাকে আঁকড়ে ধরে সঈদ বঙ্লে_যাক, যা হবার হয়ে গেছে। 
িন্তু রাতে কোথায় থাকবো আমরা ? বন্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ছি 

রাতে জিরানো হবে না,_জুরা জবাব দেয় £ সময় নেই। জলাঁদ কেল্লায় ফেরা দরকার। 
বিরাট সব ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। কাফেলার লোকেরাও কয়েকটা ভারী জবর খবর' 
দিয়েছে। কুচাককে বলশয় গ্রামে পাঠাতে হবে। 

চাওয়ের পেছনে ঘোড়ার চে কুচাক বমে আছে । চাও তাকে "দ্বিতীয় রাইফেলটা 
আর বেশ কিছু কার্তুজ দিয়েছে৷ কুচাকের ডান হাতে রাইফেল, বাঁ হাতে ভেড়ার রান্বা- 
করা বড় একটা ঠ্যাং। কাফেলার লোকেরা ওটা তাকে 'দয়েছিল। 

মোলায়েম কণ্ঠে চাও বলে চলেছে__বলশয় গ্রামে পৌঁছে কি তাকৈ করতে হবে 
আর আসন্ন বিপদের হুশশয়ারই বা সে বাসিন্দাদের জানাবে কি ভাবে। 

প্রত্যেকটি কথায় কুচাক 'হণ-হ, করে মাথা নেড়ে চলেছে। দ্যানয়ার বিস্ময় ভার 
চোখে । আর সেই-সঙ্গে কি এক বিশ্বাসের অনুভাতি যেন উপকঝ্‌ণীক মারছে তার 
মনের মধ্যে। এ বিশ্বাস বা আস্থা বুঝি তর নিজের ক্ষমতার ওপর । হাতে-ধরা মাংসের 
কথাটাও 'তার মনে নেই? এর আগে চাও তাকে ধারে ধরে ধৈর্য ধরে বাঝিয়েছে, সঈদের 
সঙ্গে মিলে কাফেলার ওপর হামলা করা তার কত বড় অন্যায় হয়েছে । কুচাক বূঝেছে 
শেষ পরল্তি। আর সেজন্য সে যেমন লাঁজ্জত হয়েছে, অনৃতপ্ঠও হয়েছে তেমাঁন। 

সেই রাতেই সে রওনা হয়ে গেল উত্তরে বলশয় গ্রামের উদ্দেশ্যে। 

পর দন সকালে জ:রা, চাও আর সঈদ কিজিল-আর্টের পাশের গিরিসগুকটে কেবল 
নেমেছে, হঠাৎ একটা লাশের গন্ধে টীক চণ্চল হয়ে উঠলো। লাশটার ওপর শকুনের 
বাঁক বেড় দিয়ে উড়ছে । গিরিসগ্কটের তলায় পর্বতের গায়ে মোটামূটি বড় এক ফাটলের 
মধ্যে রয়েছে লাশটা। 

জুরা উপক মেরে দেখে, লোকটার পরনে শুধুই অন্তর্বাস, আর কোন পোশাক 
নেই। ঘাড়ের কাছে পাকা চুলগনলো খাড়া হয়ে আছে। হাত দুটো পেটের নীচে, দুই 
পা গোটানো। 

রাইফেলটাকে পর্বতের গায়ে ঠেস 'দিয়ে রেখে জূরা ফাটল থেকে লাশটাকে টেনে 
বের করে চিৎ করে শুইয়ে দিতেই দারুণ চমকে উঠলো । মৃতদেহের ঠোঁট দুটো 


চতৃখ খন্ড ২৩৭, 


পচে গেছে, মুখটাও বিকৃত। কিন্তু যত বিকৃতই হোক, জূরা সঙ্গো সঙ্গে চিনতে 
পারে তার পুরনো দোস্তকে- কেল্লার পাশের গাঁয়ের সেই বুড়ো সর্দারকে ষে তাকে 
একটা রাইফেল 'দিয়োছল আর দয়োছল আজমের দলের গাঁতাবাঁধর খবর। সেই 
সর্দার এখন তার সামনে শুয়ে আছে- নিষ্প্রাণ 'হমশীতল। 

সদশার সংক্রামক ব্যাধিতে মরে নি। তাহলে তার জামাকাপড় কেউ স্পর্শ করতো 
না। তাকে বিষ খাইয়ে জামাকাপড় সব কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে। 

জরা উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকায়। তার মাথায় ঘুরছে বাসমাচিদের কথা । এটা 
শনর্ঘাত তাদের কাজ। 

বড় বড় পাথরের চাংড়ার মাঝে ঝাঁলর ওপর একাধিক মানুষের পায়ের ছাপ- 
সর্দারের পায়ের দাগ ছাড়াও । দাগগুলো চলে গেছে একবার পূবে আর একবার দাঁক্ষণে। 
পৃবে ও দাঁক্ষণে কিছুদূর িয়ে দুটো ঘোড়ার খুরের দাগও জুরার নজরে পড়ে। 

সব দাগ পরীক্ষা করে জুরার ধারণা হয়, সর্দার কারো সঙ্গে দেখা করতে 
শনজের ঘোড়ায় চেপে এই এলাকায় এসেছিল। যার সঙ্গে দেখা করতে এসোছল, 
সে লোকও এসৌঁছল ঘোড়ায় চেপে। তার সঙ্গে এসোছিল আব একজন লোক । সর্দারের 
সঙ্গে দেখা হবার পর এই দদ্বতীয় লোক প্রথম জনের ঘোড়ায় চেপে চলে যায়। 
তারপর প্রথম লোকাঁট সর্দারকে খুন করে তার জামাকাপড় 'জিনিসপন্র নিয়ে তারই 
ঘোড়ায় চেপে সরে পড়ে। কিন্তু সর্দারের ঘোড়াটা অত্যন্ত তেজী এবং বশেষভাবে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাই সে যে নবাগত আগন্তুককে নিজের 'িঠে চাপতে দিতে চায়ান, 
স্বীকার করতে হয়েছিল। 

দীর্ঘশবাস ছেড়ে জরা গিরিসঙ্কটে ফিরে আসে । সর্দারের জন্যে মন তার ব্যথা- 
তুর। লাশটা ফাটলের মধ্যে রেখে সে পাথর আর নাঁড় "দায়ে সেটা ঢেকে দিলে সযত্ৈ। 
তারপর টীঁককে নিয়ে রওনা হলো চাও ও সঈদের নাগাল পাবার জন্যে। 

কুচাকের জন্যে আবার নতুন করে তার মনে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। যে কঠিন সময় 
পড়েছে, তাতে পথে কত রকমের বিপদআপদই না ওং পেতে আছে! নিরাপদে সেসব 
এড়িয়ে সে যেতে পারবে তো? দর্দন্ত নদীটাই বা পার হবে ক করে? আর পার 
হলেও বলশয শাঁয়ে সময়মতো পেশছতে পারবে তো ? 

এইসব ভাবতে ভাবতে এক মালভূঁমর৷ ওপর উঠতেই ভাঙা একটা চাবুক জুরার 
নজরে পড়লো । হাতলটা সাদা হাড়ের তৈরী, চমৎকার খোদাই করা । মাথার দিকে যেখানে 
চামড়া বাঁধা থাকে, সেখানেই ওটা ভেঙে গেছে। চাবূকের মালিক, মনে হয়, সর্দারের' 
ঘোড়াটটাকে বশে আনার জন্যে ওটা 'দিয়ে তার মাথায় মেরেছিল, আর তার ফলে ওটা 
ভেঙে গেছে। 

চাও আর সঈদের সঙ্গে দেখা হতে সাঁবস্তারে বললে জরা ঘটনাটা ॥ চাবুকটা 
নিয়ে পরাঁক্ষা করতে কবতে চিন্তিত কণ্ঠে চাও বললে,_খুব দামী চাবুক এটা, ভারতায় 
হাতির দাঁতের তৈরী। সাংঘাঁতক না চউলে এমন দামী জিনিস কেউ নম্ট করে না 
বা ফেলেও দেয় না। তার মানে, 'বপজ্জনক কোন গুরুতর গ্প্ত তথ্য.তোমার হাতে 
এসেছে, জুরা । হয় চাবুকটা ফেলে দাও, নয় লুকিয়ে রাখ, সর্দারের খুন যাতে দেখতে 
নাঁ পায়। চাবুকটা হাতে থাকলে খুনীর নজর পড়বে তোমার ওপর, কিন্তু তুমি খুনীকে 
চিনতে পারবে না। আমাদের তাই সতর্ক হওয়া দরকার । 

জরা বললে,_-ফেলে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কুচাক যেমন ফাঁদ পেতে ছাগল ধরতো, 
আমিও তেমাঁন এটা 'দিয়ে এর মালিককে ধরবো । 


২৩৮/ দূরল্ত ঈগল 


1শকারণদের পায়ে-চলা পথ ধরে গিরিশ্রেণীর পর গিরশ্রেণী আর গাঁরখাদের পর 
শশগারখাদ পার হয়ে জরা, চাও আর সঈদ সোজা চলেছে কেন্লার দিকে। জ্নরা' যাচ্ছে 
আগে আগে। দ্বিতীয় ঘোড়াটায় চাও আর সঈদ। 

পথ শেষ হলো এক সময়। দূরে উপত্যকায় “দেখা যাচ্ছে কেন্লাটা। পর্বতের ঢাল 
বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ একসময় থমকে দাঁড়ালো তারা। পর্বতের গায়ে এক উপ্চ্‌ 
টিলা, তার পেছনে বড় এক গূহার মধ্যে একটা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। জায়গাটা ভারী 
নারাঁবলি। তাঁব্‌ থেকে কটা রঙের এক তেজ ঘোড়ায় চেপে তাদের দিকে আসছে ও 
কে? এ কী দেখছে জরা! লোকটার পেছনে একটা কালো ঘোড়ার পিঠে শ্বিতীয় আর 
একজন সওয়ার। 

জুরা যেন বজাহত। তার সামনে আসছে সর্দার-_-নিজেরই কটা রঙের ঘোড়াটায় 
চেপে! সর্দারের লাশটা আগে না দেখলে জুরা ভাবতেই পারতো না ষে, এ লোকটা 
সর্দার ছাড়া আর কেউ। সেই সাজপোশাক, সেই জুতো, সেই ট্যাপ ও পাগাঁড়। তফাং 
শুধু, একফাঁল কাপড় 'দয়ে এই বুড়ো লোকটার এক চোখ ঢেকে মুখটা বাঁধা । কাপড়ের 
ভেতর থেকে লালচে রঙের কাঁচা-পাকা পাতলা দাঁড় বোরিয়ে এসেছে 

এদিকে চাও কিম্তু আগেই লোক দুটোকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জুরার হাত থেকে 
চাবৃকঠা ছিনিয়ে নিয়ে জূরার ফোটের নীচে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ফিসাফস করে সে 
বলে, সব সময় হুপশয়ার থাকা দরকার। 

জুরা ততক্ষণে মন "স্থির করে ফেলেছে । এই লোকটাই তাহলে সর্দরকে খুন 
করেছে! সে হঠাং কলবর করে উঠলো,_ আরে কেয়াবাং, কেয়াবাং! সর্দার যে! 'কি 
খবর আপনার? দোস্তকে চিনতে পারছেন? মনে আছে সেই হলফের কথা ? 

লোকটার হাতে চাবুক নেই। অথচ জরা চিৎকার কবতেই ঘোড়াটার গাঁত বেড়ে 
গেল। জরা দেখলে, সওয়ার গোড়ালি দিয়ে তার পেটের দুপাশে চাপ 'দচ্ছে। জুরা 
লাগাম চেপে ধরলো। বললে,_এ কাঁ তাজ্জব ব্যাপার দেখাঁছ, সর্দার ! পুরনো দোস্তকে 
চিনতে পারছেন না কবে থেকে 2 তাহলে ক আদপেই আপান আমার সেই দোস্ত 
সর্দার নন ? 

বুড়ো ঘোড়সওয়ারের মুখে ক্ষাণক 'বস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠোঁছল। 'কল্তু পরক্ষণে 
মুখে হাসি টেনে এনে অন্তরঞ্গ কণ্ঠে সে বিড়াবিড় করে উঠলো.__ওহো, তুমি ! তুমিই 
তাহলে 2 আমার শরাঁর মোটেই: ভাল যাচ্ছে না। গলা একেবারে বসে গেছে । চোখে কম 
দেখাছ। দাঁতেও দরদ। দাওয়াইয়ের জন্যে তাই ওঝার কাছে যাঁচ্ছ। সেখান থেকে ফিরে 
আস, আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার মেহমান। 

বলতে বলতে লোকটা জোরে লাগামে ঝাঁকৃনি মারে। জুবা যেন অবাক হয়ে গেছে, 
এমনভাবে লাগামটা চেপে ধরে বললে,ীকন্তু এ তো কথা ছিল না, সর্দার! আপাঁন 
যা যা বলোছিলেন, সবই আমি করেছি-_গনীল করে মেরেছি আঁজমকেও। তখন আপনি 
কি হলফ করেছিলেন; নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে! বলেছিলেন, কাজটা হাসিল 
করতে পারলে যেখানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে, এমন 'কি রাস্তায় হলেও, 
ঘোড়াটা তক্ষাঁণ আমায় দিয়ে দেবেন। ৃ 

_বেশ, ঠিক আছে। ওঝার কাছ থেকে ফিরে আঁস। সন্ধ্যার সময় তুমি এস, 
ঘোড়াটা তোমায় আলবৎ দিয়ে দেব। এখন বড় তাড়া আছে । 

কিন্তু জুরা নাছোড়বান্দা। আরো জোরে লাগাম চেপে ধরে বললে, কিন্তু 
তা হয় কি করে, সর্দারঃ হলফ করে আপাঁন তা খেলাপ করতে চান? নিজের 
কানকেই যে বিশবাস করতে পারছি নে। না কি আদপেই আপানি সর্দার নন ? 


চতুর খণ্ড ২৩৯ 


সঈদ এঁদকে বুড়োর সঙ্গাটাকে নিয়ে পড়েছে। রোগা চেহারা লোকটার, গায়ের 
রুঙ ময়লা, মাথার চুল কালো। বুড়োর সঙ্গে জুরার ব্যবহার দেখে সাপের মতোই 
সে যেন গকলাবল করছে আঁম্থরভাবে। 

সঈদদ তার দিকে একদচ্টে তাকিয়ে আছে দেখে লোকটা অসোয়াস্তি বোধ করাছিল। 
শেষে ভদ্রতার খাঁতরে একটু হাসার ভাঁঙ্গ করতেই, তার প্রকান্ড দুই ধারালো দাঁতের 
পাঁটি ঝককঝক করে উঠলো । আর বিস্ময়ে ফেটে পড়লো সঈদ,_-আরে আরে, পণ্ডিত 
না? নির্ঘাত পণ্ডিত! আমি হলফ করে বলতে পার, তুমি পাঁণ্ডত। 

লোকটা জোরে মাথা নেড়ে অস্বীকার করে সচাঁকত চোখে তাকালো সঙ্গ বুড়ো 
লোকটার 'দকে। 

বুড়ো তখন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বিড়াবড় করে জুরাকে উদ্দেশ করে বলছে,_তোমার বেফাদাপি 
দেখছ বড়দেরও রেয়াং করে না! লাগাম ছেড়ে দাও। 

বলতে বলতে সে সবার অলক্ষ্যে ঘোড়াটাকে গোড়ালির ঘা মারলে । সঙ্গে সঙ্গে 
ঘোড়াটা এক পাশে হটে গিয়ে ছুট দিলে সামনের দিকে। 

জুরা লাগাম ধরে ঝুলে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের কোটটা আলগা হয়ে 
গেল, আর ভেতরের পকেট থেকে বোরিয়ে পড়লো হাতির দাঁতের, সেই চাবুকের বাঁটটা। 
সোঁদক নজর পড়তেই বুড়ো চমকে উঠে চাঁকতে তাকালো জুরার দিকে । চোখে তার 
হিংন্র দঁষ্ট, জুরার: নজর এড়ায় না। 

ক্ষণেকের জন্যে বুড়ো বুঝ বেসামাল হয়ে পড়ে। তার মুখের ওপর থেকে হঠাৎ 
কাপড়ের ফালিটা সরে গেল। জরা দেখে, কাচের মতো অনড় নিশ্চল তার ডান 
চোখের চাউীনি। 

সঈদ এদিকে চিৎকার করছে,_আলবৎ, আলবৎ তৃমি পাশ্ডত! এ দেশের লোক 
তুম নও, ভারতবর্ষে তোমার বাঁড়। পাত নদীর উৎস-মুখে নক্ষত্রখাঁচত প্রান্তরে 
(তোমার সধ্চগে আমার পাঁরচয় হয়ৌছল। সেখানে তুমি যন্ত্রপাতি নিয়ে ক সব করাছলে 
আর জামগ্াটার নকশা আঁকছিলে। কি, মনে পড়ছে না? 

লোকটা তখন 'বষম সন্তস্ত হয়ে উঠেছে। দুর্বোধ্য ভাষায় বুড়ো 'ঘোড়সওয়।রকে 
ঝবা্টাত কি সব ব্লতেই, অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বুড়ো মাটিতে লাফিয়ে পড়েই চোখের 
পলকে লাফিয়ে উঠলো সঙ্গীর ঘোড়ার পেছনে । তারবেগে ঘোড়াটা ছুটলো' উত্তরমূখো । 
সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল যেন বিদ্যুৎ 'ঝিলিকেরা মতো । 

জুরা গে উঠলো, খবরদার, থাম, থাম! নয়তে গুল কববো! 

বলতে বলতে সে শূন্যে ফাঁকা আওয়াজ করে আবার হহগুকার ছাড়লে,_টাঁক, ধর্‌, 
ধর্‌ ওকে ! 

টীক তীরেব মতো ছহ্টলো ঘোড়সওয়ারের পেছনে । আর ঠিক সেই মৃহৃতে 
ওরা দেখলে, কেল্লার পাশের গাঁ থেকে তিনজন ঘোড়স্ওয়ার জোর কদমে ছুটে আস্ছ 
তাদের 'দকে। গাঁয়ে বেশ ভিড় জমেছে । তিনজনের মধ্যে যে মাতব্বর, শন্তসমর্থ 
চেহারা তার, দাঁড়গোঁফ পাঁরচ্কার কামানো । উঠে আসতে আসতে সে জিজ্ঞেস করলে, 
-তোমরা কি বাসমাঁচ ? 

না, পার্টিজান।-জুরা বললে । তারপর সে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে, সর্দারের লাশ 
পাওয়া থেকে ছদ্মবেশী খুনে লোকটার পালিয়ে যাওয়া পর্য্তি, সমস্ত ঘটনাটা বলে 
গেল সংক্ষেপে । 

কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার! ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে কোন পাঁরিবর্তন বা চাণুল্য দেখা 
গেল না। জরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে,_-িল্ত আপনারা কে? 


২৪০ দূরষ্ত ঈীগজ 


রুষ্ট কণ্ঠে মাতব্বরর লোকটা বললে; সৈ কোঁফয়ং তোমায় দেব না। তবু শুনে 
রাখ, আমার নাম িনেজা, এখানকার পাঁটজান বাহিনীর কর্তা । 

পরক্ষণে, দিনেজা হুকুম দিতেই, রা, চাও ও সঈদকে 'নরস্ত করা হলো, সমস্ত 
অস্মশস্্ কেড়ে নেওয়া হলো তাদের কাছ থেকে । 'বাঁস্মত অপমানত জুরা। িছংক্ষণ 
চপ করে থেকে শেষে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারাছ নে। 
খুনী আর তার সাকরেদ এ পাণলয়ে যাচ্ছে। ওদের পাকড়াও করে আপনার হাতে 
[দিতে চেয়ৌছিলাম। আইন নিজের হাতে নিতে চাইীন। নইলে শূন্যে ফাঁকা আওয়াজ 
করতাম না। শুধু তাই নয়--তাগাই ও তার দলবলকেও আমরা পাকড়াও করেছি, 
নিরম্্ করোছি। মূসা নিয়ে আসছে তাদের। তবু কেন আমাদের সঙ্গে এই ব্যবহার ? 

আঁ! লিনেজা যেন ক্ষেপে উঠলো £ কি করেছিস, নিরেট গাধা-শুয়ে'রের দল ? 
মারের চোটে তোদের মগজ ডীঁড়য়ে দেওয়া উঁচত। বাস্মাচরা আসছে আত্মসমর্পণ করতে, 
ইতিমধ্যেই একান্শজন আত্মসমর্পণ করেছে, আর তোরা কিনা এই করাল? 

জরা স্তব্ধ। অনেক কষ্টে অপমানটা তাকে হজম করতে হয়। শেষে একসময় 
সংযত কণ্ঠে আবার সে বললে, সোভিয়েত শান্তর আমরা দোস্ত, আর আপাঁন কনা 
এইভাবে আমাদের বেইজ্জত করছেন! সদ্দরের খুনীকেই তো আপনার গাল করা 
উচিত ছিল। সে যাক। একটা কথা জিজ্ঞেস কাঁর, তাগাই আর খাঁদাকে কেল্লায় আন্য 
হলে তাদের কি গাল করা হবে? 

লিনেজা গর্জে উঠলো, চোপু রও, ক্র বাচ্চা! আমাকে উচিত-অনুচিত 
শেখাতে এসোছস ? 

দুজয় রাগে জরা যেন পাথর বনে যায়। মাথার মধ্যে আগুন জবলছে দাউ দাউ 
করে। কিছু দিন আগেও এ অপমানের হাজার ভাগের একভাগ সহ্য করাও তার পক্ষে 
কল্পনাতীত ছিল! কিন্তু-কন্তু আজ সে পার্টজান, সোভিয়েত শান্তর দোস্ত। 
হঠাৎ চাওয়ের সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। চাওয়ের চোখে মিনাঁত, তাকে ইশারা 
করছে, ধৈর্য যেন না হারায়। 

কিছুক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করে শান্ত দ্‌ঢ় কণ্ঠে জুরা আবার বললে, শুনুন 
িনেজা, এই চূড়ান্ত অপমানের পর আমার চুপ করে চলে যাওয়াই উঁচত ছিল। তব; 
বলতে হচ্ছে, তাগাই ও খাঁদাকে আমিই পাকড়াও করেছি। শিকরা হীদ্রস কবুল 
করেছিল, বিচারের পর ওদের গুলি করা হবে। তাই- 

অসাহফ্ণু কণ্ঠে লিনেজা বাধা দিলে,-কে তোর ইদ্রিস, আম চিনি নে। তাগাইকে, 
আমরা বন্দী হিসেবে 'বাঁনময় করবো, গুল ক্রার কথাই ওঠে না। কিন্তু এসবে তোর 
এত মাথাব্যথা কেন ? কোথাকার তালেবর তুই ? 

এই সময় একজন পাটর্জান এগিয়ে এসে িনেজার কানে কনে 'কি বলে শেষে 
জার পরিচয় দিয়ে বললে, এই সেই লোক যে আজমের দলকে ঘায়েল করেছিল । 

দ্র ক্শচকে দাঁতে দতি চেপে লিনেজা তাকালো জুরার দিকে, তাবপর কতকটা 
মোলায়েম কণ্ঠে বললে,_ওঃ তাই বলো! তুমিই জরা ? বেশ, বেশ। শোন, একাত্রশজন 
বাসমাচি নিয়ে কাঁজৎজ্ীক এসেছেন আত্মসমর্পণ করতে ॥ সেইজনোই আমরা এক 
খানাঁপনার বন্দোবস্ত করেছি। খানাপিন'র সময় কারো কাছে কোন হাতয়ারপত্তর 
থাকবে না। বাসমাচিরা তাদের হাতয়ারপত্তর আগেই আমাদের কাছে জমা দিয়েছে । 
আমারও বন্ধৃহের +ন্দর্শন হিসেবে সঙ্গে কিছ রাখছ্ছি না। আমার পাহারাদারদের কাছেই 
শুধু রাইফেল থাকছে। মেজমানী হচ্ছে গাঁয়ের বাইরের পাঁতিত জামটায়। তোমরাও 
সেখানে এস, কেমন! 


চতুঘ* খণ্ড ২৪১ 
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জূরা বললে,_তা না হয় হলো, কিন্তু মেজমানীতে কি আমরা দাঁত দিয়ে ছিড়ে 
ছি'ড়ে মাংস খাব নাকি? ছোরা কখানা অক্ততঃ ফেরত পেলে ভাল হয়। 

ছোরা ?তনখানা ওদের ফেরত দেওয়া হলো। 

মেজমানীতে ওদের আঁবিলম্বে যোগ দিতে বলে, লিনেজা ঘোড়া ছটিয়ে চলে গেল 
কেল্লার 'দকে। 


প্রথম পর্ব ৫ 


জুরা, চাও ও সঈদ কেজ্লায় কেবল পেশচেছে, এমন সময় ঘোড়সওয়ার দলটি নিয়ে 
মৃুসাও বোরিয়ে এল উত্তরের গিরিদ্বার থেকে । 

কেল্লার ফটকে জরা হীদ্রসের পথ আটকায়। বলে,_তুমি না হলফ করোছলে 
তাগাইয়ের বিচার হবে; "ঁকল্তু লিনেজা বলছেন, তার সঙ্গে বন্দী 'বানময় করবেন। 
তাগাইযের সঙ্গে বন্দী-ীবাঁনময় চলে কি করে? তার মানে, সে আবার খালাস পাবে। 

নীরস কণ্ঠে ইদ্রিস বললেন,_সব কিছুই আইন-মাঁফক চলবে । আইন ভাঙার এখ- 
িয়ার কারো নেই, তোমারও না। 

বটে! রুষ্ট চোখে জুরা তাকালে হীদ্রসের 'দকে। মূসার দিকে ফিরে বৃদ্ধ শিকারী 
বললেন,_তাগাই আর খাঁদাকে হাজতে বন্ধ করো, একজন সেপাই মোতায়েন রাখ 
সেখানে । লিনেজাকে খবর দাও এখানে আসার জন্যে। 

বলতে বলতে 'তাঁন ঢুকলেন সর্দারের কীঠিতে। ছাদের ওপরকার পাহারাদার বাধা 
দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুসা হাত নেড়ে ইশাবা করতেই সে থতমত খেয়ে গেল। 

জরা, চাও আর সঈদকে মূসা নিদেশি 'দিলে ডান্তারের ক্যাঠতে গিয়ে বিশ্রাম করতে। 
সে কৃঠি এখন ফাঁকা । 

চাও আব সঈদকে সেখানে রেখে জরা উঠোনে বোরয়ে এল । সব কিছুই তার পাঁর- 
চিত। সে গোরার খোঁজ করে। কেল্লায় কজুবে নেই, আছে শুধু গোরা__তার প্রিয়তম 
দোস্তদের একজন। 'তাগাই সম্পর্কে নিজের কর্মপল্থা' স্থির করার জন্যে গোরার সঙ্গো 
সে একট; পরামর্শ করতে চায়। 

কল্তু গোরার পান্ডা মেলে না কোথাও। 

জুরা এঁদকগাঁদক ঘ্ঢরছে আর ভাবছে । এমনি কবে ঘুরতে ঘুরতে "শেষে উদ্দেশ্য- 
হীনেব মতোই একসময় সে ধীরেসুস্থে এগিয়ে চললো হাজতের দিকে! 

সমস্ত ব্যাপারটা সে ভেবেছে নিজের জ্ঞানবৃদ্ধমতো এবং শেষ পর্যন্ত একটা 
সিদ্ধান্তেও এসেছে। তাগাই ও খাঁদাকে খালাস দিতে ওরা সবাই-_-লিনেজা তো বটেই, 
মায় হীত্রস পর্যন্ত- যেন কোমর বেধে লেগেছে। কিন্তু তাগ্াই ও খাঁদা বেচে থাকলে 
চাষীদেব রন্তের দাঁরয়া নামবে পর্বত-মুজ্লুক থেকে । হাজতের দিকে যেতে যেতে জরা 
আপন মনে বলে,_না, কিছুতেই তা ঘটতে দেব না! 

নিঃশব্দে সে ফাটকের দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালে। ফাটক আর আস্তাবলের মাঝ- 
খানের কোণে যেসব বাসমাচিদের এনে জড়ো করা হয়েছে, সেখানে তুমূল হৈচৈ ॥ ফাটকের ' 
শদকে কারো নজর নেই। 


২৪২ দুরন্ত ঈগল 


এমাঁন সুযোগই জরা খুদ্জছে। চোখের পলকে দরজা খুলে মে ফাটকের ভেতর 
ঢ্‌কে গেল। 

তাগাই ও খাঁদা একটা মাদুরের ওপর বসে আছে। জুরাকে দেখেই তারা লাফজে 
উঠলো। আতঙ্কে দুই চোখ বিস্ফারিত-_তারা পিছ, হটতে থাকে। 

পরক্ষণে কানে এল এক তীব্র তীক্ষ আর্তনাদ-_সরণ-আতঙ্কে দিশেহারা জানো- 
য়ারের আর্তনাদ যেন। উঠোনের লোকজন চমকে উঠে তাকালো হাজতের 'দিকে। 

ণলনেজা তখন সবেমান্র কেল্লায় ফিরে ঘোড়া থেকে নামছে, নিশ্চল দাঁড়রে গেল 
সে। তার বাঁ পা তখনো রেকাবের ওপর। 

আবার আর্তনাদ এল ঃ বাঁচাও ! বাঁচাও! 

সবাই ছটলো হাজতের দিকে। 

জুরা! জরা! বুকফাটা আর্ত চিৎকার ছেড়ে 'তাগাই লাফিয়ে পড়লো হাজত 
থেকে। তাকে তখন চেনাই দায় । কে বলবে-_এই সেই তাগ্াই, বেপরোয়া তেজী বাসমাচি- 
সদ্দার তাগাই ! শবস্ফাঁরত দুই চোখ যেন ঠিকরে বোরয়ে আসছে, প্রকাণ্ড হাঁ করে তার- 
স্বরে চিংকার ছেড়ে ছুটছে ফাটকের 'দিকে। 

পার্টজানরা ছুটে গেল তার ধঁদকে। পেছনে ছূটে আসছে জুরা। হাতে রন্তমাখা 
ছোরা। তার দিকে একবার নজর পড়তেই আলুথাল? তাগাই ছ্‌টলো আরো জোরে-_ 
তীরবেগে। 

ততক্ষণে সর্দারের কূঠির দরজা খুলে শিকার বোরয়ে এসেছেন। তাগাইয়ের পথ 
আগলে দাঁড়ালেন 'তিনি। 

গুল করো না!_চংকার করে পার্টজানদের শতান হুশশয়ার জানালেন। 

আতঙ্কে তাগাই তখন পাগলের মতো, বৃদ্ধ শিকারীকে আমলই দিল না। চোখের 
পলকে শিকার একটা পা বাঁড়য়ে দিতেই, তাগাই হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর 
প্রায় সঙ্গে সঙ্চো জূরা এসে বাজপাখর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর । 

রেহাই নেই তোর !__তাগাইয়ের চুলের মুঠি ধরার চেষ্টা করতে করতে জরা গর্জে 
উঠলো £ পুরনো দেনাপাওনা আজ সব চুকিয়ে ফেলবো। 

বুড়ো 'শকারী ততক্ষণে ছোরাসমেত জুরার হাত চেপে ধরেছেন এবং তার নাকটা 
আঙূলের মধ্যে চেপে ধরে মোচড় দিতে 'দতে তার. মাথায় সঙ্োরে ধা্কা মারছেন ওপর 
দিকে । পার্টিজানরাও ছুটে এসেছে । অনেক কম্টে জূরাকে তারা টেনে নিলে তাগাইয়ের 
কাছ থেকে। তার ছোরাটাও ছিনিয়ে নেওয়া হলো। 

দুদ্দাল্ত রাগে লিনেজা চিংকার করছে ॥ খাপ থেকে সে রভলবার বের করার চেষ্টা 
করছে, কিন্তু হাত কাঁপছে দারুণ উত্তেজনায় । সে চিৎকার ছাড়লে, _পাজী বেআদপ 
বদমাশটাকে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে দাও। এখুনি ওকে আমি গুলি করে' মারবো । 

বুড়ো শিকারী রাগে ফেটে পড়লেন; জরা, আবারও তুমি কারও পরোয়া না করে 
[নিজের মাঁজমাঁফক কাজ করলে ! কতবার না তোমায় হুশশয়ার করে 'দয়োছি ! 

তন্ত কঠিন চাপা গলায় জরা বললে, হীদ্রস, তোমার জন্যে আবারও সব কিছ 
ভেস্তে গেল। আকাশের তারাদের নামে হলফ করছি-_ 

চোপ রও ! থাম! তেড়ে উঠলেন শিকারী ঃ লজ্জা করছে না, আবার কসম খাচ্ছ 

মতো! মারকান -সৃশ্র কাছে খাঁদার বুলেট বুকে নিয়ে যখন পড়ে ছিলে, তখন 

আল্লার নিকুষ্টি করেছিলে মনে .নেই ? নিলজ্জি বেহায়া কোথাকার ! 

সেপাইরা ধস্তাধন্তি করতে করতে জুরাকে নিয়ে দ্বিতাঁয় ফাকে আটকালে। 
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তাগাই তখনো মাটিতে পড়ে আছে। বুটের আগা 'দিয়ে তাকে ঠেলা মেরে ইদ্রিস 
বললেন, এই, ওঠ! 

রাগে ফুসাঁছল 'লিনেজা, খেশকয়ে উঠলো, কে হে তুম বুড়ো, ফৌজের কাজে নাক 
গলাচ্ছ 2 এ এখাঁতয়ার তুমি কোথায় পেলে ? 

শিকারী নকল দাঁড়-গোঁফ খুলে ফেললেন। 

কজুবে !_াবস্ময়ে ফেটে পড়ে িনেজা। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 
তার হতাশ 'বিহযল কণ্ঠ থেকে আবার বোরয়ে এল, কজুবে !! | 

খবরটা ছাড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো॥ কেল্লার সর্বত্র আওয়াজ ওঠে, কজুবে! 
কজুবে এসেছেন! 

ঘৃণ্য পাঁরচিত নামটা কানে যেতেই তাগাই এক লাফে উঠে দাঁড়ালে । তার দম যেন 
আটকে আসছে । না ভেবেচিন্তেই সে হাউমাউ করে উঠলো, তুমি 2 তুমি ক করে 
এখানে এলে ? তুমি তো শহারে ছিলে ! পামীরে তোমার তো কোন কাজ নেই। 

ওর অবস্থা দেখে কজুবে হেসে ফেললেন, বললেন, তোমাদের গোয়েন্দা -ব্যবস্থা 
থারাপ নয়, স্বীকার কার ॥ কিন্তু তাই বলে আমরা ঘ্াময়ে থাকবো, এমন কোন কথা 
আছেঃ বুঝতেই পারছো, আমি শহরেও থাকি, আবার এখানেও থাঁকি। 

বলতে বলতে তিনি তাগাইকে হাজতে আটকাতে হুকৃম দিলেন। 

গোরা এইমান্ন কেল্লায় ফিরেছে । মূসা ও হী্রসের সঙ্গে ফেরে নি। মুসার সঞ্ে 
পরামর্শ করে চারপাশের এলাকাটা আবারো একবার ভাল করে' টহল দেবর জন্যে সে 
বোঁরয়ে পড়েছিল। ফিরে এসে দেখে এই কান্ড- কেল্লায় পেশছতে না পেশছতেই জ;রা 
আবার এক জবর ঝামেলা বাঁধিয়ে বসেছে । 

গোরাকে দেখে চাও অনেকটা আম্বস্ত বোধ করে। বাসমাচিদের হাতে আটক থাকা 
কালে এবং গোরার সঙ্গে এবার দেখা হবার পরেও জুরার কাছে সে বহুবার শুনেছে 
গোরার কথা । 

তাদের দুজনার মধ্ধ্য কিছুক্ষণ কি যেন পরামর্শ হয়। তারপর গোরা' এগিয়ে গেল 
কজ:বের দকে আর চাও িনেজার দিকে । তাদের সাম্মীলত আবেদন হলো £ জ্‌বাকে 
মাফ করুন এবারের মতো । ছেড়ে দন তাকে । আবারও সে' ভুল করেছে। 'কন্তু শতগুণে 
সে তা পুষিয়ে দেবে। সে একটা গোপন খবর জানে । খুবই জরুরী খবর । 

চাওয়ের দিকে ফিরে লিনেজা গজের" উঠলো, কে হে তুমি ঃ কোথা থেকে আসছো ? 

পরক্ষণে একজন পা্“জানের দকে ফিরে সে হুকুম করলে, জুরার সঙ্গে একেও 
ফাটকে আটকাও। 

না।_কজবে বাধা 'দিলেন। 

আকাস্মক বিস্ময়ের ধাক্কা লিনেজা ততক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে । তার হাবভাবে আগে- 
কার সেই াবহৰলতা আর নেই। সে জিদ ধরে,_াকল্তু আম বলাছ, আটকাও ওকে। 
পাজীটাকে আমার বশ্বাস নেই। 

এমন সময় মূসা এসে হাজির হলো। প্রথমে লিনেজার দিকে, তারপর কজুবের 
দকে ফিরে সে বললে, প্রথম হাজতে তাগাইকে আর 'দ্বিতীয়টায় জূরাকে অটকানো 
হয়েছে। জুরা চেচামেচি করছে খালাস পাবার জন্যে। খাঁদার লাশটার ক করা হবে? 
কবর দেওয়া দরকার। 

'লিনেজাকে উদ্দেশ করে রাগত গলায় কজুবে বললেন, চাওয়ের ব্যাপারটা আমার 
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ওপর ছেড়ে দাও। বাকী পার্টিজানদের কেল্লায় এনে জমায়েত করো। এক জোড়া 
মেশিনগান নিয়ে ঘেরাও করো বাসমাচিদের। তারা এখন খানাঁপনায় মত্ত। 

ঘোড়াম্ম উঠতে উঠতে লিনেজা উদ্ধত কণ্ঠে জবাব দিলে, উ*হ সে আর হচ্ছে না। 
আমিই এখানকার ফৌজদার। সেপাইরা সব নতুন। তোমাকে তারা চেনে না। নিজের 
মাঁজমাঁফক আম কাজ করবো। 

বলতে বলতে সে হুকুম করলে, পাহারা তুলে নাও! 

বাসমাচদের পাহারায় যারা ছিল, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। 

জোর গলায় মুসা হকি ছাড়লে যে বার জায়গায় ফিরে যাও! 

গাঁয়ের দিক থেকে তখন মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ আসছে, হল্লা উঠছে। 

কজ.বের হুক্ম শোনা গেল,_বাসমাচিদের এখানে নিয়ে এস। 

বৃথা চেস্টা! ও হুক্ম চলবে না।-লিনেজা চিৎকার ছাড়লে। পরক্ষণে ঘোড়ায় 
চাবুক কষে সে ছুটলো ফাটকের 'দিকে। 

ফেরো! ফেরো!-কজুবে গাল ছূড়লেন 'লনেজাকে তাক করে। 

ডাকাতদলের ভয়ঙ্কর রণধ্যান কানে এল, চার-ঈয়ার ! চার-ঈয়ার !...... 

তালা কেক্লা চড়াও করেছে । ৪ 

আবার শোনা যায় কজুবের হুকুম, এক্ষুণি দেয়ালের ফুটোর মুখে যাও ! 

_চার-ঈয়ার ! চার-ঈয়ার !...... 

ফটোর ভেতর দিয়ে গাঁ অবাধ গোটা ময়দানটা দৈধা যায়। গাঁয়ের কাছে খানাপিনার 
বন্দোবস্ত হয়েছে। নিরস্ত্র পার্টজানরা ছুটে আসছে সোদক থেকে । আর তাদের 
পেছনে হল্লা করতে করতে বিজয়োজ্লাসে ছুটে আসছে বাসমাঁচ-ঘোড়সওয়াররা । তাদের 
ফার্ত আরো এই জন্য যে, তারা বুঝেছে, কেন্লার পার্টজানরা নিজেদের লোকদের 
ওপর কখনই গাল চালাবে না, আর ওরাও তাই সহজে কেল্লায় ঢুকতে পারবে । 

িল্তু ছুটতে ছুটতে নিরস্ত্র পা্টজানরা হঠাৎ কার হুকুমে যেন শুয়ে পড়লো 
মাটির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কেল্লা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গলবর্ধণ শুর; হলো ডাকাতদের 
ওপর। কয়েকজন ঘায়েল হতেই হামলাকারীরা পিছু হটে গেল। 

মুসা মোৌশনগান আনতে ছুটেছিল, ফিরে এল খালি হাতে। বললে, কমরেড 
সর্দার, মোশনগানগুলো থেকে গল ছোড়ার পিন সব খুলে নেওয়া হয়েছে। পুরো 
বেইমান ! 

ডাকাতদের কাছ থেকে যেসব হাতিয়ারপন্তর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার থেকে 
একটা রাইফেল তুলে নিয়ে কজুবের পাশের ফুটোয় গিয়ে দাঁড়ালো চাও । 

পরক্ষণে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘাম মূছতে মুছতে গোরা ছুটে এল; কমরেড সর্দার, 
গ্রেনেডগুলো থেকে সমস্ত বিস্ফোরক িটোনেটার বের করে নেওয়া হয়েছে। বেইমান, 
চূড়ান্ত বেইমানি ! 

মূসা বললে,_বিষম ভাবনার কথা । 

কন্ছ পরোয়া নেই! কর্জযবে বললেন ঃ ঘাবড়াও মাং! 

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসছে। সবিন্যস্ত ব্যহের আকারে বাসমাচিরা আবার 
আক্রমণ করলো । 

অন্যদের দিকে মাথা নেড়ে কজুবে বললেন, দেখছো ? বাসমাচদের এরকম কায়দা- 
কানুন মেনে চলতে দেখেছ কখনো ? তার মানে, ওরা লড়াইয়ের বৈজ্ঞানক শিক্ষা রপ্ত 
করেছে। 


চতুর খণ্ড ২৪৫ 


হ্যাঁ, তাই তো!_-পার্টিজানরা 'বাস্মিত হয়॥। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ব্বন্ট শুরু করে 
তারা । 
বেশ কিছু বাসমাচি ঘায়েল হতেই বাকী সবাই শুয়ে পড়লো সুশৃঞ্খলভাবে। 


লড়াইয়ের ডামাডোল যখন চলেছে, সবার অলক্ষ্যে সঈদ তখন বোরিয়ে এল ডান্তারের 
কুঠি থেকে। গোধূলির ঘনায়মান অন্ধকারে, তাগাই যে ফাটকে আটক রয়েছে, এগিয়ে 
গেল সোঁদকে। 

চারাঁদকে সে দেখে নিলে ভাল করে। না, কেউ কোথাও নেই। এক ঝটকায় সে 
ফাটকের হুড়কো টেনে নিয়ে দরজা খুলে ফেললে। ভেতরে অন্ধকার । তাগাইকে দেখা 
ধাচ্ছে না। 

চাপা গলায় সঈদ ডাকলে, _তাগাই, আম সঈদ, তোমায় সাহায্য করতে এসেছি। 

দরজার পেছন থেকে তাগাই বোঁরয়ে এল । হাতে বড় এক লোহার ডেলা। 

তোমার জোর বরাত যে কথা বলেছ, নয়তো এই লোহার ডেলাটা মাথায় পড়তো । 
তারপর ? কি খবর ?-__তাগাই বললে । সঈদ যে নিরস্ব, তাগাইয়ের তা নজর এড়ায়নি। 
তাই সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাভাঁবক উদ্ধতভাব ফিরে এসেছে। 

সঈদ বললে,--মনে রেখ তাগাই, আমি তোমার জান বাঁচিয়ে দিলাম। ভবিষ্যতে 
এটা 'কন্তু ভূলে যেও না। 

ভ্রু কৃণ্চকে তাগাই ক্ষণকাল তাঁকয়ে থাকে সঈদের 'দকে। শেষে নীরস কণ্ঠে 
বললে,_-তার মানে অতাঁতের দুঙ্কর্মের জন্যে মাফ চাইছ ? বেশ, তাই হোক । বেচে 
গেলে তুমি! 

হাজত থেকে তারা ঝরয়ে আসতেই সঈদ দরজায় আবার খিল এটে দলে । 

তাগাই শুনেছে, আস্তাবলের ভেতর 'দিষে কেল্লা থেকে বেরোনোর আর একটা পথ 
আছে। সঈদকে নিয়ে সে দেয়াল ঘেষে গাঁড় মেরে এগোতে এগোতৈ একসময় ধাঁ করে 
আস্তাবলে ঢুকে পড়লো। তারপর ঘোড়ার গায়ে হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকারে পথ 
হাতড়ে এসে পড়লো সেই দরজার কাছে। 
* সঈদ বললে-আমিও যাব তোমার সঙ্গে। এই জঘন্য কুত্তার জীবন আম আর 
সইতে পারাছ নে। 

দরজা থেকে সন্তর্পণে হুড়কো খুলতে খুলতে তাগাই বললে, না, তুমি থাকবে 
এখানে। জুরার মাথা আমার চাই+ তোমায় তা এনে দিতে হবে। তার জন্যে দশ 
হাজার সোনার মে হর তুম পাবে আর পাবে সাঁরকলে বাঁড় একটা। 

বলতে বলতে তাগাই দরজা খুলে সঈদকে টেনে নিয়ে বাইরে এল। কেকজ্লার এ 
দকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। যে দিকটা গাঁয়ের দিকে, লড়াই চলছে সেখানে । 

তাগাই বললে, শোন, কেল্লায় থাকবে তুমি। এসব দরজা যাতে বন্ধ না হয়, 
সোঁদকে নজর রাখবে। জুরার মাথা এনে দেবার কথ্ব কখনই ভুলবে না। ওটা করতে 
পারলে দশ হাজার মোহর আর একটা বাঁড়__বুঝলে ? এবার যাও, একটা ঘোড়া নিয়ে 
এস আমার জন্যে। 

ঠিক আছে, তাই হবে ।-বলতে বলতে সঈদ আবার আস্তাবলে ঢোকে । কয়েক 
মিনিট পরেই জিন ও লাগাম পরিয়ে একটা ঘোড়া নিয়ে ফিরে এল সে। 

তার হাতে একটা বোতল এগিয়ে দিয়ে তাগাই বললে,__এটা রাখ, এতে বিষ আছে। 


২৪৬ দরল্ত ঈগল 


[রিজারভার বা মূল চৌবাচ্চাটার জলে এই বিষ মাঁশয়ে দেবে। সকালে এই সঞ্কেতের 
জন্যে গাঁয়ের দিকে নজর রেখ। এটা না করলে কজৃবেকে কিন্তু আমি চিঠি খে 
জানিয়ে দেব যে, তুমিই আমায় খালাস করে দিয়েছ। 

সঈদের টেরা চোখ মুহূর্তের জন্যে রাগে আরো টেরা হয়ে যায়? তব রাগ দমন 
করে যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে সে বললে,_এ শাসানির কোন দর্কার' ছিল না, তাগাই। 
যা করেছি, তোমার হুক্মের তোয়াক্কা না রেখেই নিজের তাগিদে করেছি। বাঁকিটাও 
করবো। দোস্ত আর দ্‌শমনের মধ্যে তফাং বোঝা দরকার । 

বোতলটা ছাড়াও লোহার ডেলাটা সে তাশাইয়ের হাত থেকে নিয়ে 'নিলে। 


বাসমাচিরা পেছ হটছে। বহ্দ লোক যুদ্ধে খতম হওয়ায় শেষ পর্যন্ত গোলাগ্ল 
বন্ধ করে তারা গাঁয়ে ফিরে গেল। 

িকল্তু খানাঁপনা থেকে যে সব পার্টজান পালাতে পেরোছিল, তাদের কোন খোঁজ 
পাওয়া গেল না। 

কজবের পাশের দু ফুটোয় গ্লোরা আর চাও। তাদের ঈদকে আড়চোখে একবার 
তাঁকয়ে কজুবে বললেন, আরে, জুরার কথা যে আমরা একদম ভূলে গোঁছি! একজন 
গিয়ে তাকে খালাস করে নিয়ে এস। 

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ঝড়ের বেগে চাত্ড বোরয়ে গেল। গোরাও ছুটতে 
যাচ্ছিল, মূচীক হেসে কজুবে বললেন,_এ £! জোয়ান ছোকরা হয়ে বুড়ো চা'ওয়ের সঙ্গো 
পারলে না! আর ছুটে ক করবে ? 

মৃদ, হেসে গোরা আবার রাইফেল তুলে 'ননলে। 

একটু পরেই জ:রা এসে দাঁড়ালো কজ.বের সামনে । দুরন্ত রাগে সে ফ:সছে। কিন্তু 
কজুবেকে দেখেই' মুহূর্তে রাগ তার জল। হতবাকসে। পরক্ষণে প্রচণ্ড খাশর ঝাপ্টীয় 
সে জাপটে ধরলো কজুবেকে। আনন্দে সে যেন দিশেহারা । বেশ কিছ:ক্ষণ পরে তার 
মূখে কথা ফুউলো,_আপানি এখানে ! কখন এলেন ? তোফা, তোফা ! আর ভাবনা নেই। 
এখানে কি ঢলছে জানেন 2 অনেক কথা আপনাকে বলার আছে। 

পরে। ওসব পরে হবে ।-কজুবে বললেন £ এখন যাও তো, তাগাইকে নিয়ে এস 
এখানে । আমরাই ওর 'বচার করবো। প্রাণদণ্ডই ওর একমান্র শাস্তি। তুমিই গালি 
করবে। | 

অস্ব্শস্ত্রের গাদা থেকে জরা একটা রাইফেল, কার্তুজের বেল্ট আর রিভলবার 
বেছে নিয়ে ছটলো হাজতের 'দিকে। 

হূড়কো টেনে নিয়ে লাঁথ মেরে: সে দরজা খুলে ফেললে । দীকন্তু কি ব্যাপার! ঘরে 
তো কেউ নেই! কোথায় গেল তাগাই £ 

পাঁলয়েছে ! কথাটা মাথার মধ্যে বালক 'দিয়ে যেতেই এক লাফে জুরা বৌঁরয়ে 
এল ঘর থেকে৷ 

কোন্‌ দিকে যেতে পারে বদমাশটা ঃ বাঁ দিকে সর্দারের কুঠির দেয়াল, ভাইনে 
আস্তাবল। জরা ঢুকলো আস্তাবলে। ঘোড়াগুলো ডাকছে, তাদের লাগামের শব্দ 
হচ্ছে। জুরা চমকে উঠলো ২ ওপাশের বাইরে বেরোবার দরজাটা খোলা ! খোলা দরজা 
দয়ে যে আলো আসছে, তাতে কি যেন নড়ছে সেখানে দেখা যায় ! 

বেরিয়ে এস! জরা গর্জে উঠলো £ বোরয়ে এস, নইলে গুল করবো! 


চতুথ খণ্ড ৃ ২৪এ 


বলতে বলতে মে কোণের দিকে ছুটে গেল। সেখানে বাচিলর গাদার মধ্যে কে 
যেন নড়াচড়া করছে। | 

আম! আম, জরা! র্রস্ত ব্যাকূল কন্ঠে সঈদ আর্তনাদ করে উঠলো । জ্‌রার 
ভয়ঙ্কর শাসাঁনতে ভীত-বিহবল সঈদ বাঁচার আর কোন পথ নেই দেখে লোহার ডেলাটা 
দিয়ে নিজের কপালেই জোরে আঘাত করে বসলো । কপাল কেটে উঞণ চ্টচটে রন্তের ধারা 
নামলো চোখ বেয়ে। 

অন্ধকার থেকে জূরার কাছে এগিয়ে এসে কম্পিত গলায় সে গড়গড় করে বলে 
গেল, কিভাবে সে তাগাইকে পালাতে দেখে তার পিছু ছনটোছল, তাগাই কেমন করে 
ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে গেল, ' কিন্তু খাবার আগে লোহার এক ডেলা 'দয়ে কিভাবে 
তাকে আঘাত করেছিল, যার ফলে সে সংাঁবং হাারয়ে ফেলে । 

আবেগের সঙ্গে জরা বললে, _শাবাশ ভাই, শাবাশ! খাট দোস্তের মতো কাজই 
তুমি করেছ। 

গাঁ থেকে আবরাম মোশনগান ছোড়ার আওয়াজ আসছে । ধুূপধাপ শব্দে দেওয়ালে 
এসে বুলেট লাগছে, উঠোন পোঁরয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্য শব্দ করে। জরা আস্তাবল থেকে 
বেরোবার দরজাটায় আবার হুড়কো লাগয়ে একাঁট কড়কাঠ এটে দিলে। তারপর 
বাইরে এসে সঈদের কপালে ব্যান্ডেজ বেধে দিয়ে বললে, যাও, ডান্তারের কৃঠিতে 
গিয়ে বিশ্রাম করো গে। 

আবার সে ফিরে এল আস্তাবলে। তশ্লতন্ন করে তজ্লাশ চালায় সর্বত্র । না, কেউ 
কোথাও নেই। 

দেওয়ালের এক ফুটোর ভেতর দিয়ে হঠাৎ সে বাইরে তাকাতেই, চমকে উঠলো । 
দেখে, গুড় মেরে বাসমাচরা এগিয়ে আসছে কেল্লার দকে। আস্তাবলের খোলা দরজা- 
টাই তাদের লক্ষ্য, স্পম্ট বোঝা যায়। 

এত অন্ধকার যে, ঠিকমতো রাইফেল তাক করা কঠিন। জুরা তবু সবচেয়ে কাছের 
অস্পম্ট মৃর্তটাকে তাক করে গাল ছুড়ীলো। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল এক আর্ত 
চিংকার,_ওঃ-হো-হো, গোছ, গেছি !...আঃ, মারা গেলাম...মারা গেলাম... 

র্‌ূশভাষায় কে যেন বুকফাটা আর্তনাদ করছে। কিছুক্ষণের জন্যে গোলাগুলি, 
থেমে যায়। এই ফাঁকে কজবে জূরাকে খুজতে খুশ্জতে এলেন আস্তাবলে। জরা 
তাঁকে তাগাইয়ের পালিয়ে যাওয়া আর দরজা খোলা থাকার খবরটা 'দিয়ে বললে যে, 
তার ধারণা, কজিংজঁকই মরেছে তার গুলিতে । 

না।_কজুবে বললেন £ পোল কাঁজংজকি ও নয়। সব সময় সে থাকে দলবলের 
পেছনে । বাসমাচিদের মধ্যে সব জাতের গুছা বদমাইশ আছে-_রূশ, কিরাঘিজ. দত্ঘান, 
তুর্কোমেন ইত্যাঁদ। কিন্তু একটা লোক আছে তাদের মধ্যে, যে সাংঘাঁতক বিপজ্জনক। 
এমন কোন লোকের দেখা যাঁদ কখনো পাও জরা, যার ডান চোখের কোটরে কাচ বসানো, 
তাহলে তক্ষ্যাণ তাকে পাকড়াও করবে। 

_লোকটা কি মাঝাঁর লম্বা? বাঁ চোখটা বড় ও বাদামশ রঙের আর সব সময় 
ঘোরে ? 

কজনবে অবাক £ কি করে জানলে তুমি? 

জুরা তাঁকে জানালে পাশের গাঁয়ের বুড়ো' সর্দারের খুন হওয়া এবং খূনণর সঙ্গে 
তার দেখা হওয়ার ঘটনাটা । 

কজবে বললেন, হ্যাঁ, নির্ঘাত এই সেই লোক। 

ক্ষণকাল চপ করে থেকে আবার বললেন 'তনি, লোকটা হচ্ছে ইমাম বলবক। 


২৪৮ ঈ;রল্ত ঈগল 


সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে সে-ই উদ্কোচ্ছে জাঁমদারদের। সে-ই পারি- 
চালনা করছে বাসমাচিদের। ইমাম ছাড়াও সে আরো 'কিছ_...... 

বলতে বলতে কজ্‌বে হঠাৎ থেমে যান, তারপর বলেন, বাই হোক, ওসবে তোমার 
দরকার নেই। শুধু মনে রেখ, লোকটা আমাদের ভয়ঙ্কর দুশমন- সবচেয়ে ভয়ঙ্কর 
দুশমন। সর্দারের ভেক ধরে সে কেজ্লায় আসাঁছল। তার গোটা পাঁরিকজ্পনাটা কিভাবে 
কর্যকর করা' হচ্ছে, তাই তদারক করাই 'ছিল উদ্দেশ্য । কিন্তু তম হঠাং তা বানচাল 
করে দিলে? বলবকের একখানা চিঠি আমরা পথের মাঝে আটক করেছি। তা থেকে 
বোঝা যায়, সে-ই সর্দারকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। 

হঠাৎ জরা জিজ্ঞেস করলে,_ আচ্ছা, শিকারণ হী্রস কোথায় ? বুড়োটার সবাঁকছুই 
সন্দেহজনক! 

মূচকি হেসে কজুবে বললেন,_আমিই হীদ্রস। খুবই চেনা-জানা বলে ছদ্মবেশ না 
নিয়ে উপায় ছিল না। িনেজার কাছেই আসছিলাম, কন্তু দোঁর হয়ে গেল। 

আপাঁন! জরা থ। পরক্ষণে সে হেসে ফেললে £ হু আলবং আপান ! এবার 
বুঝতে পারছি টীকের তখনকার হাবভাবের কারণ। আপনার গলার স্বর ও চাটীন 
আমার চেনা লাগাঁছল, কিন্তু ক্জিতেই মনে করতে পারিনি। আপাঁন খোঁড়াচ্ছলেন। 
শাবাশ টীক! বলবকের পেছনে ওকে পাঠিযোছি। ভয় হচ্ছে, সে হাঁরয়ে না যায়। 

ধনশ্চন্ত কণ্ঠে কজুবে বললেন,_না, টীক সে জাতের কুকুর নয়। 

পকছক্ষণের জন্যে দূজনেই নীরব । শেষে কজূবৈ বললেন, ব্যাপারটা মোটেই ভাল 
ঠেকছে না। আমরা মাত দশ জন, আর ওরা এখুনি শ খানেক, আগামী কাল হয়তো 
চারশোয় দাঁড়াবে। খ্যবই কঠিন অবস্থা । 

জুরা একটা কোণের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে,_সাদা ফ.টাকি-দেওয়া কটা 
রঙের ঘোড়াটাকে বাঁচাল দেবার ব্যবস্থা করে আর্সাছ। বলবকের কাছ থেকে ওকে 
কেড়ে নিযোছি।'এখন ও আমার। 

জা তাসকিন 

ইস !-_জুরার জবাব এল £ 'বািলি খু'্জছিলাম, হঠং ক একটা লোহার 
জিনিসের সঙ্গে পায়ে ধান্কা লাগলো । উঃ, নখটা খতম হবার যোগাড়! 

দোখ, নিয়ে এস তো ওটা ।--কজুবে বললেন। 

জরাকে নিয়ে তিনি আস্তাবলের বাইরে আলোয় এলেন। জুরার হাতে একটা নয়, 
দুটো লোহার জীনস। কজ্‌বের চোখমুখ আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠলো। 'জাঁনস 
দুটা পরখ করতে করতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বললেন, না, কিছুমান ক্ষাত হয় নি। 
তে'ফা, তোফা ! মোশনগান দুটোর গুলি ছেন্ড়ার পিনের অংশ এ দুটো । তোফা, এই- 
বাব বাছাধনরা মজা টের পাবে। এটা িনেজারই কাজ। সহজেই কাম ফতে হবে, 
বেইমানরা আশা করোছল। তাই কাছেই এগুলো লুকিষে রেখোঁছল। কিন্ত দুঃখ হলো, 
আমি ছাড়া মৌশনগান চালাবার দ্বিতীয় লোক নেই। দোসরা মোশনগানটা তাই অকেজোই 
থাকবে । যাবা মোশনগান চলাতে জানতো, তাধা এ খানাঁপনায় মারা পড়েছে। 

_চাওদক নিন। তার কাছে শুনেছি, সে মেশিনগান চালাতে জানে । 
এ িসিনির দার রিল জানিরারর জারির 

| 

হঠাৎ আস্তাবলের দেওয়ালের বাইরে থেকে একটা গোঙানি ভেসে এল। সল্তর্পণে 
কজবে এগিয়ে গেলেন ফুটোটার কাছে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন,_কে 2 

-আ'মি ওসমান......পার্টিজান.....ভেতয়ে নিন আমায়... 


চুর্ঘ খণ্ড ২৪৯ 


চারাদকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে ধখন বোঝা গেল, অতকিণ্তি আব্ুমণের জন্যে কেউ 
কোথাও ওত পেতে নেই, তখন কজবে দরজা খুলে জুরার সাহায্যে আহত লোকটাকে 
চটপট আস্তাবলে ঢুকিয়ে নিলেন। 


প্রথম পর্ব ৬ 


ডান্তারের কামরায় আহত ওসমানের পাশে পার্টিজানরা জড়ো হয়েছে। তার 
বিছানার মাথার দিকে পা গুটিয়ে জরা বসে আছে। তার পাশে চাও। কয়েক হাত দুরে 
*গোরা দাঁড়য়ে আছে- স্তব্ধ 'ির্বাক। দৃষ্টি তার ওসমানের মূখের ওপর বদ্ধ । মূসা 
মাথা এক' দিকে কাত করে নিম্পলক চোখে তাঁকয়ে আছে আগুনের দিকে । আধ-বোজা 
চোখে সঈদ দাঁড়য়ে আছে দেয়াল ঘেষে। 

কজুবে বলছেন,_কভাবে বেইমানির জাল পাতা হয়োছল, সেটা আমাদের প্রত্যে- 
কেরই জানা দরকার ॥ আমাদের মধ্যে শেষ পর্য্তি কে বে'চে থাকবে, কেউ বলতে পরে 
না। যে বাঁচবে, সে-ই লালফৌজের কর্তাদের গিয়ে জানাবে সব ব্যাপারটা । ওসমান, 
এবার বলো তোমার আভজ্ঞতা । 

ওসমান শুরু করে, িলনেজাই যে সবচেয়ে বড় বেইমান, এটা আমরা এখন বুঝতে 
পারছি। সে ছিল দাঁড়কাকের মতো ধূর্ত। তেমান আবার রগচটা ও বদরাগী। কথায় 
কথায় ক্ষেপে গিয়ে থা নয় তাই বলতো । সময় সময় আমরা এর প্রাতিবাদ করতাম । আর 
তার ফলে আমাদের অর্থাৎ পুরনো পার্টিজানদের সঙ্গে তার খিটামিটি ঝগড়াঝাঁটি 
শুরু হয়। এমাঁন করে পূরনো লোকজন সব একে একে চলে গেল। আজ বুঝছি, 
এটাই িনেজা চেয়ৌছল। সে নতুন লোক 'িক্ুট করলো । িছুকাল থেকেই সে বলতে 
শুরু করোছিল যে, বাসমাচি-নেতারা দলবল' অস্ত্রশস্ত্র সমেত তার কাছে আত্মসমর্পণ 
করতে আসছে ॥। আমরা পুরনো পার্টিজানরা এটা পছন্দ করতাম না। বললাম, বাসমাচরা 
হলো নেকড়ে, তাদের যে বশবাস করে তারই জান যায়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! 
লিনেজা রেগে আগুন। 

একট; থেমে ওসমান আবাঁর বলতে থাকে,_দিন দশেক আগে লিনেজা সবাইকে 
জানালে, কাঁজংজঁকর নেতৃত্বে গোটা একদল বাসমাঁচ সীমান্তের ওপার থেকে আত্ম- 
সমর্পণ করতে আসছে । ক রকমের কত অস্ত্রশস্ত্র তারা জমা দেবে, তারও হিসাব 
দিল সে। তারপর বললো, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার করতে হবে দোস্ত 
হিসেবে, দুশমন হিসেবে নয়। তারা এখন অনুতপ্ত। তাদের জন্যে আমরা একটা মেজ- 
মানীর বন্দোবস্ত করবো। তাদের সঞ্জো খানাঁপনা করবো । 

আবার থামে ওসমান। একট; জিরিয়ে নিয়ে শুরু করে,_তারপর বাসমাচিরা গাঁয়ে 
এল। তাদের হাতিয়ারপন্র ত্যাগ করলো । লিনেজা নিজে তাদের তল্লাশি করে বললে,__ 
আর কিছু নেই, সবই ওরা 'দিয়ে দিয়েছে । এর আগেই লিনেজা মুসা ও গোরাকে টহল 
দেবার আছলায় দুর পর্বত-এলাকায় পাঠিয়ে দিয়োছল॥ তা ছাড়া আরো যারা তাকে 
সবচেয়ে বাধা দিত বা দিতে পারতো, তাদেরও সে পাঠিয়োছল মূসা ও গোরার সঙ্গে। 
এ নিয়ে গোরার সঙ্গে তখন লনেজার কিছ কথা কাটাকাণটও হয়োছিল বলে শুনোছলাম । 
আর তার ফলে 'লিনেজার তখনকার চেহারা হয়োছিল ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো। যাই হোক, 


২৫০ দুরন্ত ঈগল 


তারপর বাসমাচদের প্রস্তাব মতো তাদের সঞ্জো আমাদের কিছুসময় খেলাধুলো হয়। 
শৈষে শুর; হয় খানাপিনা। এই সময় হঠাং পর্বতের দিক থেকে গুলির আওয়াজ এল? 
[িলনেজা আঁতকে উঠে ছ্‌উলো ঘোড়ায় চেপে । কিন্তু ভোজ চলতে থাকে । আর নানা রকম 
খবর আসতে থাকে কেজ্লা থেকে। শোনা গেল, মুসা এসে পেশছেচছে, সঙ্গে পাকড়াও 
করে এনেছে তাগাই, খাঁদা ইত্যাদকে। তার পরেই জবর খবর এল, জরা খাঁদাকে খুন 


ধনস্তথ্ধ ঘর। মানুষগুলো যেন পাথর বনে গেছে। একমাত্র সঈদের চোখের দৃষ্টই 
শুধু িকছূটা তীক্ষা7 হয়ে উঠেছে। ওসমান বলছে,_এইবার শুর্‌ হলো আসল ব্যাপার । 
আমরা ও ডাকাতরা সামনাসামনি বসোছিলাম- মুখোমুখি । ওপাশে ওরা, এপাশে 
আমরা । হঠাৎ কজিংজাক চকার ছাড়লে, চার-ঈয়ার! সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতরাও 'চার- 
ঈয়ার হাঁক ছেড়ে বুকের কাছে কোটের তলা থেকে টেনে বের করলো রিভলবার, 
সোজাসুজি গুলি ছুড়লো আমাদের দিকে। আমাদের অনেকে উঠে দাঁড়ানোরও সময় 
পেলে না। আম লাঁকয়ে পড়লাম। এমন সময় কেঞ্জা থেকে ঘোড়ায় চেপে ছুটে 
এল লিনেজা। সে জখম হয়োছিল। কাঁজংজ-কির বুকে এসে সে পড়লো । কাঁজং- 
জ-কি তার ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করে দিন্লো। এর পরেই দেখা গেল, বাসমাচ কয়েদশরা ফাঁকা 
মাঠ পোঁরয়ে গাঁয়ের দিকে ছ্‌টে আসছে। আম ধাওয়া করলাম তাদের দিকে । আমাদের 
মধ্যে বাকী আর যে পাঁচজন বেচে ছিল, তারাও আমার পথ ধবলে। বাসমাচিরা নিজে- 
দের লোককে গুলি করবে না, বুঝেছিলাম। তাই এ ঝূণক নিয়েছিলাম । 

ওসমান জল চাইলে । ঢকঢক করে খানিক জল খেয়ে আবার সে শুরু করে,_বাস- 
মাঁচরা ছুটে আসছে কেজ্লা থেকে, আমরা ছুটাঁছ তাদের দকে, আর আমাদের পেছনে 
ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আরও বাসমাঁচি। হঠাৎ দেখলাম, কেন্লার লোকেরা আমাদের 
জন্যে বাসমাচিদের গাল করতে পারছে না। আম চেশচয়ে উঠলাম শুয়ে পড়ো! অন্য 
পাঁচজন শুয়ে পড়লো বাসমাচিরা পাশ দিয়ে যাবার সময় আমরা এাঁদক-ওাঁদক গড়া- 
গড়ি 'দিতে লাগলাম । কিন্তু আমিই একমান্ত কেল্লায় পেশছতে পেরোছ ।...জখম আমার 
সামান্যই । বাহুতে গুলি লেগেছে ।...এর পর বাসমাচিরা আবার আওয়াজ তুললো, 
চার-ঈয়ার ! শাবাশ তাগাই ! চার-ইয়ার!...কি ব্যপার? তাগাই কি পালিয়েছে £ 

কজুবে মাথা নাড়েন। ওসমান বলে, বাসমাচিদের আম আরও বলতে শুনেছি, 
এবার জয় আমাদের। বলশয় গ্রাম আমাদের, কেল্লাও আমাদের । গোটা পামীরও শীগ্‌- 
গর আমাদের হবে। 

কজুবে বললেন,_-তা বটে, কেল্লা যেমন ওদের হয়েছে, বলশয়ও যাঁদ তেমাঁন হয়ে 
থাকে, তাহলে ওদের অবস্থা খুব আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে না। ওরা এখনো টের পায় 
নি যে, আমরা মেশিনগান পেয়োছি। 

তাছাড়া বলশয় গ্নামে আমি......জুরা কি যেন বলতে যাঁচ্ছল, কজ্‌বে তাকে 
থামিয়ে দিলেন। 

এরপর আর বিশেষ কথা হলো না। নিজের কামরায় ফিরে কজুবে ডেকে পাঠালেন 
জুরাকে, সে এলে বললেন,_শোন, স্থান-কাল-পান্র বৰ্চেনা করে কথা বলবে। কেল্লায় 
এত বড় বেইমান ঘটেছে, আজ তাই খুব সাবধানে কথা বলা দরকার বুঝলে! কে 
ভাবতে পেরেছিল যে, িলনেজা। বেইমান ? নতুন পার্টিজানরা কে কি, আমরা জানি নে। 
আচ্ছা, টেরাচোখো কি জানে বলশয়ে লোক পাঠিয়েছ ? 

জুরা মাথা নাড়ে, হ্যাঁ জানে। রি 

খারাপ খবর ।-কজূবে বলেন £ ওকে আম 'বিশবাস কার নে। 


চতুখ খণ্ড ২৫১, 


জুরার অহতকারে ঘা লাগে । কজুবের কথার অর্থ, জুরা লোক চেনে না। আঁভমান- 
ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বললে, সঈদ আমার দোস্ত। আগে সে হয়তো চোরাচালানদার ছিল, কিন্তু 
এখন বদলে গেছে । আমার সঙ্গে এবং আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে আজ আর সে 
বেইমানি করতে পারে না। এক সঙ্গে আমরা কয়েদখানায় ছিলাম । তাকে আম খুব ভাল 
করেই চিনি। 

স্থর দৃষ্টিতে কজুবে তাকিয়ে আছেন জুরার দিকে । বললেন, _দেখ, এ নিয়ে 
তক করে লাভ নেই। ব্যাপক মনষ্য-্চারন্র সম্পর্কে তোমার আঁভজ্ঞতা কতটুকু বলো 
তো? দুনিয়াটাকে নিজের মতো ভেব না, তাহলে 'কিল্তু বারে বারে ঠকতে হবে? 
কয়েদখানায় অন্টক থাকলেই সবাই বদলে যায় না' বা দোস্ত হয় না, বুঝলে! যাই হোক, 
এসব ব্যাপারে তোমার কোন ধকছ মনে করা নিরর্থক । যা বললাম জরা, সেই কথা 
কয়টি আবার একট; ভেবে দেখো। বলশয় গ্রামে তুমি কাকে পাঠিয়েছ ? কি নির্দেশ 
শদয়েছ তাকে ? | 

কাফেলার লোকদের সেই খবর থেকে শুরু করে কুচাককে পাঠানো পর্যন্ত সমস্ত 
ঘটনা জুরা বলে গেল। বললে কুচাককে চাওয়ের তালিম দেবার কথা । 

বাঃ বেশ !_ কজুবে বললেন £ এবার তোমাকে যা বলছি, তা খুবই দায়িত্বপূর্ণ। 
এখুনি তৈরণ হয়ে নাও। একটা রাইফেল, একটা রিভলবার আর কার্তৃজ যা পার সঞ্গে 
নাও। তোমায় কুরঘান যেতে হবে। চোঁকস্ট কুজমিনের সঙ্গো দেখা করে এই চিঠিখানা 
তাঁর হাতে দেবে। বাসমাচিদের হাতে ধরা পড়ো তো, চিঠিটা শিলে ফেলো । কুজামনকে 
মুখে বলবে, ইমাম বলবক পামীরে উপাস্খিত। জমিদারদের সে উত্তোজত করছে। 


কজিংজীক ও তাগাইয়ের আত্মসমর্পণের ব্যাপারটাও বলবে। 'িনেজার বেইমানর 
কথাও জানাবে। 


বলতে বলতে কজুবে থেমে যান। কয়েক মূহূর্ত কি চিন্তা করে আবার বললেন, 
_কুর্জীমনকে বলবে, বেশ কিছুকাল হয়তো আমরা রুখতে পারবো । রসদ ও হাঁতয়ার- 
পল্প যথেষ্ট আছে। কিছাঁদনের মতো পর্যাপ্ত জলও আছে। কেল্লার কোণা 'দয়ে 
জলের পাইপটা ভেতরে এসেছে এবং চৌবাচ্চা ভার্ত করার হুকুম দিয়েছি। মনে রেখ, 
বাধ্য না হলে কোন লড়াইয়ে জাঁড়য়ে পড়বে না। যে কোন ভাবে হোক, কেল্লা আমাদের 
হাতে রাখতেই হবে। জমিদার ও মোল্লারা অনেক লোক পাঠাবে। সংখ্যার জোরেই 
তারা আমাদের ভাঙবার চেষ্টা করবে ।......কে ওখানে 2 কি ব্যাপার 2 

চাও ঘরে ঢুকলো । বললে, কমরেড মীরাঁসপাহ-শালার, পাইপের জল বিষান্ত করা 
হয়েছে। ঘোড়াদের জল খাওয়াতে নিয়ে গেছলাম। কিন্তু তারা জল খেলে না। সঙ্গে সঙ্গে 
আম পাইপ কেনে 'দিয়েছি। জল এখন কেল্লার বাইরে গিয়ে পড়াবে। 

কয়েক মুহূর্ত সবাই নীরব। শেষে ধীরে ধীরে কজুবে বললেন,_খুবই কাঁঠন 
অবস্থা । ডাকাতরা নদীর ওপর 'দককার জল 'বিষান্ত করে 'দিয়েছে। 'রিজারভারে কি 
পাঁরমাণ জল আছে 2 


বালাতি পণ্চাশেক হবে, চাও জবাব দেয় £ কিন্তু ঘোড়াগুলোকে এখনো জল দেওয়া 
হয় 'নি। সংখ্যায় ওরা 'তাঁরশটে। 


- রিজারভারের জল বিষান্ত হয় নি তো? 
-না। আম খেয়ে দেখোছ। 
কড়া নজর রাখ ওটার ওপর ।-কজ্‌বে বললেন। 


২ দূরন্ত ঈগল 


এ দিন গভীর রানে টহল দিতে বেরোচ্ছে বলে জুরা বিদায় নিলে বন্ধুদের কাছ 
থেকে। সঈদ তো প্রথমে অবাক। তারপর আত-অল্তরঞ্গের মতো বললো, কোথায় 
যাচ্ছ তুমি ঃ একা কথাঁন যেতে পারবে না। পথে কত বপদ-আপদ ! আম যাব সঙ্গে। 

জুরার ফোন কথাই সে শুনতে নারাজ- নাছোড়বান্দা, যাবেই। শেষে কজুবের 
কড়া ধমক খেয়ে সে ঠাণ্ডা হলো। রওনা হবার সময় জুরা কজুবেকে বললে, টক. 
ফিরে এলে তার দিকে যেন বিশেষ নজর রাখা হয়। 

অন্ধকার রান্ন। তারায় ভরা আকাশ। বাসমাচরা গাঁয়ে তাঁব্‌ গেড়েছে। আগুন 
জবলছে বড় বড় তাঁবুর পাশে। কানে আসছে মানুবজন ও ঘোড়ার হৈ-হল্লা-চংকরে। 

পাহাড়ের পর পাহাড় প্যার হয়ে উত্তরের গারপথের দিকে জুরা ছ্‌টে চলেছে। 
সামনেই বড় একটা পর্বত। 'তার কাছাকাছি আসতেই, হঠাৎ ঘোড়াটা থমকে দাঁড়য়ে 
পড়লে । আর একটু হলে, জিন থেকে জুরা ছিটকে পড়েছিল আর ক! পরক্ষণে কালো 
একটা ছায়া ছুটে এল তার 'দিকে। জুরা' সোল্লাসে চিংকার করতে গিয়েই সামলে নিলে ।, 
দেস্তকে ঘরে টক তখন নিঃশব্দে নাচানাচি শুরু করেছে। 


চতুথ খণ্ড ২৫৬ 


দ্বিতীয় পর্ব ১ 


আলাই গারশ্রেণর শাখা-প্রশাখা দূরে বহদুরে মাইলের পর মাইল ছাঁড়য়ে 
পড়েছে । 'গারিসঙ্কউগুি বেয়ে যত নীচে নামা যায়, ততই গ্রাছপালার সংখ্যা বাড়তে 
থাকে। বাড়ে ঘন সবুজের সমারোহ । পপলার বক্ষশ্রেণী ততই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর 
হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, বার্চজাতীয় হেজল্‌ ও প্রকট গাছের ঘন পন্রকু্জে ঢাকা 
পড়ে গেছে মানুষের বসতবাটি, বাগান, সবাঁকছ্‌। ফেরগানা উপত্যকায় ঢোকার মুখে 
এমাঁন এক সবুজ 'গাঁরসঙ্কটের মাঝে ঘন পন্নকুঞ্জের আড়ালে ঠিকমতো সারবদ্ধভাবে 
সাজানো রয়েছে বহু সাদা তাঁব। সবচেয়ে বড়গুির মাথায় ছোট ছোট লালঝাম্ডা 
যেন সোল্লাসে বাতাসে উড়ছে। সাদা তাঁব্গুঁলর অদূরে আরো কতকগুলো সবুজ 
তাঁব্‌, দেখা যায়। 

এই তাঁবূর একাঁটতে সামারক বাঁহনীর ব্যবহারোপযোগণী এক হাল্কা টৌবলের 
সামনে ভাঁজ-করা জাতের এক চেয়ারে বসে আছেন লালফৌজের এক সেনাপাঁত। বাস- 
মাচিদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে গঠিত এক বিশেষ বাঁহনীর 'তাঁন আঁধনায়ক। 

কিন্তু কে এই আঁধনায়ক ? একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, লোকটা আর কেউ নয় 
_ইভাস্কো। গত কয়েক বছরে ইভাস্কোর পাঁরবর্তন ঘটেছে অনেক। আজ তাকে 
দেখে কে চনবে সেই তরুণ খনমজুর ও লাল পাঁ্টজানকে, যে দুরন্ত শীতকালে 
দুঃসহ ঠাণ্ডায় তখনকার স্বজ্প-পাঁরচিত দুর্লঙ্ঘ্য পামীরের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত তাগাইকে 
ধাওয়া করোছল ? 

তার বাইরের চেহারাতে কম পরিবর্তন ঘটে নি। আগে সে ছিল কতকটা গেয়ো 
জবুথবদ, চালচলনে এলোমেলো । এখন তার বদলে এসেছে ছন্দ ও সৌম্তব। তার 
চালচলন এখন অনেক বেশী নিখুত, লঘু ও সতর্ক। দঢুতাব্যঞজক চিবুক আজ 
আরও স্পচ্ট। 

তার আগেকার সব অভ্যাস-দোষ, যা ছিল তার চাঁরাত্রক বোশষ্ট্, ভা 
এখনো টিকে আছে। এখনো কপাল কৃণ্চকে সে ভ্রু থেকে চিবুক পর্যন্ত হাত বলয়ে 
বলে. একশো য়তানকেও পরোয়া কার নে! 

এ অভ্যাস আর যাবার নয়। 

চিরকালই সে নিভীক, সাহসী কিম্তু আগেকার বেপরোয়া সাহসের সঙ্গে আজ 
ফন্ত হয়েছে আভজ্ঞতা ও 'বিচক্ষণতা আর সুচিন্তিত দৃঢ় সঙ্কম্প। আজো সে ঝূশক 
নেয় নিভ'য়ে- কিন্তু নেয় বিচক্ষণতার সঙ্গে, আঁভজ্ঞতার কম্টিপাথরে যাচাই করে। 

মাঝে মাঝে সে 'বাভল্ন জাতের কাফেলার লোকদের সঙ্গে তাঁকুর আগুনের পাশে 
বসে নানা আলোচনায় সারা রাত কাটিয়ে দেয়। তাদের গম্পগুজব ও আঁভজ্ঞতার কথা 
শোনে, কিন্তু নিজে কথা বলে খ্মবই কম। পরাদন শোনা যায়, শয়তান" িরকম কার- 
সার্জি করে একটা বাসমাচি দলকে ঘিরে ফেলে একেবারে সাবাড় করে দিয়েছে। হ্যাঁ, 
বাসমাঁচরাই "শয়তান, আখ্যা দিয়েছে ইভাস্কোকে। এ ষে সাক্ষাৎ শয়তান, বাসমাচিদের 
তাতে কিছুমান সংশয় নেই। 


২6৪ দুরল্ত ঈগল 


তার ভয়ে কাঁপে ফেরাগানা, আন্দিজান, জালালাবাদ ও কারাতোঁগনের ডাকাতের 
দলগুলো। তাদের সব রকম ধরনধারণ সে জেনেছে খুপটয়ে খুপটয়ে। কোরান ও 
স্থানীয় বাঁসন্দাদের আদবকায়দা রপ্ত করেছে নিখু'তভাবে। আর যখন কিরঘিজ ও 
উজবেক ভাষায় কথা বলে, তখন কে বলবে সে অন্যভাষী! 

সেদিন সে বহ্‌কাল পেছনে ফেলে এসেছে, যখন পর্বতকে তার মনে হতো ভয়াল 
স্তব্ধকুটল। আজ্র সে বুঝেছে, প্রাতিটি পর্ধত ও টিলা-পাথরের পেছনে ল্াাকয়ে 
আছে স্থানীয় বাসিল্দাদের নানা কুসংস্কার, কিছু-না-কছ গোপন হাতহাস। সে 
সব জানতে হয়েছে তাকে। আর তার ফলে পাহাড়-পর্কতও তাকে যেন এই নির্মম 
রম্তক্ষয় কঠোর যুদ্ধে সাহায্য করে বলে মনে হয়। 

হাঁসিখুশ ফার্তবাজ মজালসী রাঁসক লোক ইভাস্কো। কোন কোন সম্ধ্যায় সুযোগ 
পেলেই সে ইউক্রেনের গান ধরে । ফৌজের অন্য লোকেরাও ছোটবড় নার্বশেষে সোজ্লাসে 
যোগ দেয়, গলা মেলায় তার সঙ্গে । 

ইভাস্কোর বাহিনীতে মোট তাঁরশজন লোক । বাঁহন"র প্রাতাঁট সৌনক ও ঘোড়াকে 
সে তাঁলম দিয়েছে নিজের হাতে । তাই কার্জ তার নিখুশ্ত চট-পটে। 

ফৌজের লোকদের সঙ্গে আর্লোচনার জন্যে সোঁদন সে কাগজে নোট নিচ্ছে। সামনে 
'এক কাপ সব্জ চা। টোৌবলে বই আর পাণ্ডালাপর গাদা । মাঝে মাঝে কোন বই বা 
পাণ্ডাঁলাঁপ দেখার জন্য বা চায়ে চমক দেবার জন্যে সে কলম রাখছে। 

উপত্যকায় গুমোট গরম । মাথার ওপর মিহি ধুলোর পরদা ঝুলছে যেন। অগুনাঁত 
মাছির ঝাঁক চকচকে কালো বিন্দুর মতো বাতাসে সেটে আছে মনে হয়। কালি তাড়া- 
তাঁড় শুকিয়ে যাচ্ছে। সবৃজ চায়ে আর এক চুমুক দিয়ে বাকটা ইভাস্কো দোয়াতে 
ঢেলে দিলে। 

হঠাৎ আর্ালর গলা শোনা গেল। বললে, বড় সাহেব আপনার কাছে একজন 
যোদ্ধাকে পাঠিয়েছেন। সে আপনাকে চাইছে, বলছে জরুরী খবর আছে। 

বলো, আম এখুনি আসাঁছ।- ইভাস্কো বললে। 


দ্বিতীয় পর্ব ২২. 


বে্টেখাটো, লোমশ এক 'কিরাঘজ তাঁবৃতে বসে আছে। হাত দুটো শরীরের তুল- 
নায় লম্বা । একটা ঠ্যাং ভাঁজ ক”্র তার ওপর চেপে সে বসে আছে চেয়ারে । ধলিধূসর 
কোট, ছেশ্ড়া জুতো আর শীর্ণ শুকনো মুখে নিদারুণ ক্লান্তর ছাপ। দেখলেই 
বোঝা যায়, বহ্‌ দর দুর্গম পথ ভেঙে সে এসেছে। 

টেবিলের ওপাশে লোকটার মুখোমুখি চেযারে বসে আছে ইভাস্কো। টেবিলের 
ওপর একটা চাবুক । সেটা দৌখয়ে সহকারী আঁধনায়ক বললে, বলশয় গাঁ দখল হয়েছে 
এইটার জোরে। 

ইভাস্কো চাবকটা তলে নেয়। সাধারণ চাবুকের সঙ্গে এর তফাৎ হলো, এটার 
আগায় চামড়ায় মোডা বড় এক খণ্ড সীঁসে বাঁধা । চাপ-বাঁধা শুকনো রন্তে সেটা কালো 
হয়ে গেছে, কয়েকটা চলের গোছা তখনো আটকে আছে সেখানে। 


চতুখ* খণ্ড ২৫৬ 


ইভাস্কো আগন্তুক কিরাঘজের জনো চা ও খানার নরেশ দিতেই আর্দালি বললে, 
আমি ইতিমধ্যে বলে দিয়োছ। এখনি ব্যবস্থা হবে। উান এইমাঘন এলেন। 

মাথা নেড়ে ইভাস্কো আগন্ডুককে কিরাঘজ ভাষান্ জিন্দেস করলে,_কি নাম তোমার ? 
কোথা থেকে আসছো ? কে তোমাদের সদর ? 

[করাঘজাঁট বললে,__আমার নাম কুচাক। সৌকসাই নদীর কাছে পাবত্য গ্রাম মিন- 
আরথারের বাঁসন্দা। বহু কাল গাঁ ছেড়েছি, অই বলতে পারবো না, বুড়ো সর্দার 
ইস্কান্দার আজো বেচে আছে কিনা । শুনতে চান তো, গত কয়েক বছর কোথায় কোথায় 
ঘুরোছি বলতে পার । কন্তু,এখন বড় ক্লাল্ত। গত তন দিন শুধুই হেখটোছ। সামান্যই 
খাওয়া জুটেছে, ঘুমিয়োছও যংসামান্য। বাসমাচিদের সম্বন্ধে শেষ খবরটাই বরং আগে 
আপনাকে বাল, তারপর নিজের কথা বলবো । 

আগন্তুকের পারচয় পেয়ে ইভাস্কো কিন্তু চমকে গেছে। স্মৃতির সমুদ্র তোলপ'ড় 
করে দূর-বিস্মাত অতাঁত জেগে উঠেছে তার মনে । পামীরের সেই দহ্দাল্ত শীত, তুষ র 
ও বরফে ঢাকা সেই ভয়ঙ্কর পর্বতমালা আর সেই সুউচ্চ পর্বত-রাজ্যের বিরলীকৃত 
আঁত-হালকা বাতাসে তাগাইকে অনুসরণ_-একে একে সবই মনে পড়ছে তার। স্মৃতির 
অতলে হারয়ে-যাওয়া হাজার হাজার চেহারার ভেতর থেকে তর মানস-পটে ভেসে 
ওঠে পার্বত্য গ্রাম মিন-আরখারের হাত-লম্বা কুচাকের ছবি। অর মনে পড়ে সেই 
দুঃসাহসী তরুণ শিকারীকে, আর একট? হলেই যে ওদের পাঠিয়ে দিত পূর্বপুরুষদের 
কাছে। 'তার মনের পর্দায় ভেসে ওমে সর্দার ইস্কান্দারের চেহারা । 

আমায় চিনতে পার - ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে। 

কুচাকের দুই চোখ অনিদ্রায় লাল-নিষ্প্রভ। জোলোজোলো চোখে সে অনেকক্ষণ 
তাকিয়ে রইল ইভাস্কোর দিকে। শেষে মাথা নাড়লে। 

-মনে করার চেজ্টা করো। মূসাকে নিয়ে এক শীতকালে তোমাদের মিন-আরখার 
গাঁয়ে গেছলাম। আচ্ছা, ছোকরা 'শকারীটি কোথায় ? 

কুচাক বললে, জুরাই তো আমায় বলশয় গ্রামে পাঠিয়েছিল? চাও বলে দিয়েছিল, 
দি কি করতে হবে। ব্যাপারটা একটু বাঁল। বুড়ো শিকার হীদ্রস জুরাকে জানায় যে, 
তাগাই তার দলবল নিয়ে সীমান্ত পার হতে যাচ্ছে। জরা আমাকে আর সঈদকে অন্য 
দিককার এক 'গাঁরপথের ওপর নজর রাখবার জন্যে পাঠিয়ে দিলে । তারপর রাত হলে 
সে এসে' জানালে, তাকে আমরা পাকড়াও করোছ । 

_কাকে 2 

--তাগাইকে। 

তাগাইকে 2 ভুল করছো না তো, কুচীক ?--ইভাস্কো নড়ে চড়ে বসলে £ তূমি কি 
ঠিক জান, যাকে পাকড়াও করা হয়েছে, সে-ই সর্দার শো ওরফে তাগাই £ 

_ কুচক যখন বলে হ্যাঁ, তার মানে সে তা জানে। 

দিনের বেলায় প্যাচার যে রকম অবস্থা হয়, তেমান ঘমে-ঢুলুুল অবস্থা কুচাকের। 
চেয়ারে বসে বসে ঢুলছে। চোখ বোজা, কথা বলছে নীচু গল'য়। মনে হচ্ছে, যে কোন 
মুহৃতে সে ঘুমিয়ে পড়বে আর পড়ে যাবে চেয়ার থেকে। 

ক এক পানীয় ভার্ত একটা কাপ কূচাকের হাতে 'দয়ে আর্দাল বললে, এটা 
খেয়ে নাও। 

কুচাক খেয়ে ফেলে জিনিসটা । তারপর কপাল কশ্চকে থনতু ফেলে কেশে গলাটা 
পাঁরম্কার করে নেয়। 


২৫৬ দুরন্ত ঈগল 


ইভাস্কো বললে, এবার কুচাক, একটু বুঝে শুনে কথা বলো। জরা তোমায় 
বলশয়ে কেন পাঠিয়োছিল ? 

কাফেলার লোকেরা তাকে বলেছিল..._-বলতে গিয়েই রেশমী. কোটের ঘটনাটা 
কুচাকের মনে পড়ে যায়, থতমত খেয়ে সে বললে ঃ হ্যাঁ যা বলছিলাম__সেই যে কাফেলাটা 
_ হ্যাঁ, সেই কাফেলার লোকেরাই জুরাকে বলোছল, তারা খবর পেয়েছে, বাসমাচিরা 
বলশয় গ্রাম দখল করতে যাবে, তাদের সঙ্গে থাকবে শরফ অর্থং বোইলাজোচ্‌কা-বোই। 
তাই জুরা আমায় বললে, তুম যাও, ওদের গিয়ে হঠাশয়ার করে দাও ॥ আম রওনা 
হলাম। সারা রাত ছ-উলাম ঘোড়ার পিঠে, সারা' সকাল ছঢ্টলাম ঘোড়ার পিঠে, সারা 
দুপুর ছুউটলাম ঘোড়ার পিঠে, সারা দিন ছুটলাম ঘোড়ার ?পঠে, সারা রাত ছুটলাম 
ঘোড়ার পিঠে, আবার সারা সকাল ছুটলাম ঘোড়ার পিঠে ..... 

তার এই ক্লাল্তিকর ঘোড়ার পিঠে ছোটায় সহকারণ বাধা দিতে যাচ্ছিল, ইভাস্কো 
তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, বলে যাও কূচাক, যা যা ঘটোছল পর পর বলে যাও। 
কুচাক বললে, ঘোড়াটা শেষতক মরে পড়ে গেল। তখন পায়ে হেখ্টে ছটলাম। 
জবর ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে, তবুও চললাম। শেষে গিয়ে পেশছলাম । বললাম, 
বাসমাচরা আসছে। তারা জজ্ঞেস করলে, কে বলেছে; আমি বললাম, জুরা বলেছে, 
এটা গোপন খবর। গ্রাম-সোভিয়েতের সভাপাঁত শুনে হাসলো । 

কুচাক থৃতু ফেলে। কেশে গলাটা আবার সাফ করে নিয়ে শুরু করে, পর দন 
ছিল বড় হাট॥ সকালে সবাইকে বলতে শোনা গেল, সীমান্তে লড়াই হয়েছে, তিনজন 
বাসমাচি খতম হয়েছে। গাঁয়ের লোকেরা বেশ খুশী ও নিশ্চিন্ত।॥ তারপর ডাকাতরা 
এল, যারা মরে নি তারাই এল। দারুণ ধাঁড়বাজ তারা । পরনে চাষীর পোশাক। কেউ 
তাদের িনলো না। তারা ঘোরাঘুত্রি করলো, সব কিছ দেখলো শুনলো । 

টোবলের ওপর রাখা চাবৃুকটা দেঁখয়ে কুচাক বললে; সীঁসের ডেলা-বাঁধা এটার 
মতো একটা করে চাবুক তাদের হাতে । তাদের কাছে আর কোন অস্ত্শস্ম আছে বলে 
তখন মনে হয়ান। সন্ধ্যা হলো। সভাপাঁত ও স্থানশয় প্রাতরক্ষা ফৌজের লোকেরা 
আমায় ঠাট্টা করে বললে, কই হে তোমার বাসমাচি কোথায় ? যন্তো সব গাঁজাখ্ঁর গাল- 
গপ্প! সন্ধ্যার সময় বাসমাচিরা গ্রাম-সোভিয়েতের সভাপাঁতর কাছে এল, তাঁকে একখণ্ড 
কাগজ 'দয়ে বললে, দয়া করে এটা পড়ুন তানি ওটা টেবিলের ওপর পেতে কেবল 
পড়তে শুরু করেছেন, অমনি বাসমাঁচরা তার মাথায় এ চাবুকের ঘা মারলে । সীসের 
ডেলা খেয়ে সভাপাঁত কাত হতেই তারা ওকে খুন করলো। অন্য বাসমাঁচরা তখন 
প্রতিরক্ষা ফৌজের চৌকিতে গেছে । সেখানে উপপাষ্থত ছিল একজন মান্র ফৌজশী লোক। 
তাকে ওরা বললে, আমাদের একটা সা্টীফকেট দিন। লোকটা কেবল সাঁটণীফকেউটা 
লখতে বসেছে, অমান ব্যাং! ব্যাং! সমানে সীসের ডেলা পড়তে লাগলো তার মাথায়... 
হাত-পা নেড়ে কুচাক দৌঁখয়ে দেয়, বাসমাচিরা িভাবে মেরোছিল লোকটাকে। 
“সে বলে চলে-তারপর তারা ফৌজশী লোকটার রিভলবার, রাইফেল ও তরোয়াল 
নিলে, তার মাথা কেটে এক খধাটর আগায় বাঁধলে, খুপটটা বাধলে ছাদের ওপর । তারা 
এবার লোকজন খুন করতে শুরু করলে। পনের জন লোক খতম হলো। হইাতমধ্যে 
কোটের নীচে থেকে রিভলবার বের করে তারা গল ছুড়তে লেগেছে। সংখ্যায় তারা 
ন'জন। তাদের দু'জন এসেছিল কাশগাঁড়য়া থেকে। সংখ্যায় তারা নাক আরো অমেক 
ছিল। কিন্তু দুস্জন বাদে বাদবাকী সবাই সাবাড় হয়ে গেছে সীমান্তরক্ষীদের হাতে। 
দলের বাকী সবাই স্থানীয় বাঁসিন্দা। এই স্থানীয় ডাকাতরা পর্বত-এলাকা থেকে নেমে 


চতুর্থ খণ্ড ২৫৭ 
ঈগল ১৭ [] 


এসেছিল। এর পর জাঁমদাররাও এল। হুকুম হলো, বলশয় গ্রামের বাইরে কেউ যেতে 
পারবে না। * 

কূচাক চুপ করে। নিস্তব্ধ তাঁব। ইভাস্কো, তার সহকারী এবং আর্দাল 
উদগ্রীব চোখে তাকিয়ে আছে। শেষে ইভাস্কো বললে,_ভারপর ? 

কি যেন ভাবাছল কুচাক। দীর্ঘ*শবাম ছেড়ে বললে, _ভারপর...এমাঁন করে বলশয় 
গাঁ দখল হলো, মরলো অনেকে..আমার হঃপশয়ারি কেউ গ্রাহ্য করলো না। চাও বলে 
দিয়োছল, যাঁদ দেখ কিছুতেই কিছু হলো না, তাহলে তুমি বাসমাঁচদের দলে ভিড়ে 
যেও। কিন্তু চোখ খোলা রেখ [ বাসমাচরা সংখ্যায় কত জন, কি ক হাতিয়ারপন্র তাদের 
আছে, সব শুনবে । তারপর যত তাড়াতাঁড় পার রুশ সেনাপাতির কাছে যাবে, তাঁকে বলবে 
সব কিছু। শুনে সেনাপাঁত বলবেন, ধন্যবাদ। তান তোমার ভাল খানাপিনার ব্যবস্থা 
করবেন আর দেবেন একটা করে নতুন কোট, ঘোড়া আর রাইফেল । 

শেষের টুকু কুচাকের নিজের যোগ করা। একট; ভেবে চিন্তেই সে ষোগ করেছে 
ওটুকূ। বড় একজন সেনাপাঁতি তার কথা শুনছেন, এটা তার কাছে এক মস্ত ঘটনা । 
ইভাস্কোকে চিনতে না পারার দরুন মনে মনে সে' এতক্ষণ বেশ অসোয়াস্ত বোধ 
করাছল। ভুলটা শুধরে নেবার আশাষ একটু বিজ্ঞেব হাঁস হেসে সে বললে,._তখন 
সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে চিনতে পেরোছিলাম, 'িন্তু সে সময় তা ফাঁস করতে চাহানি। 

মাথা নেড়ে ইভাস্কো জিজ্রেস করে) কিন্তু তুমি কি কবে জানলে, আমরা কোথায় 
আছি? 

ওঃ! এই কথা! চেয়ারে দূলতে দুলতে কুচাক বললে £ চাও বলে 'দিয়োছল, যে 
কোন গারব লোককে জিজ্কেস কোর কোথায় যেতে হবে, সে ঠিক বলে দেবে। কয়েকজন 
গাঁরব চাষী মিলে আমায় একটা ঘোড়া দিয়েছিল। িকারীবা পথ দৌঁখয়ে 'দিয়োছিল। 
আসতে আসতে ঘোড়াটা বিষম ক্লান্ত হয়ে পড়ালা, আর এগোতে চয় না। তাই তাকে 
আম ছেড়ে দিলাম, সে বাঁড় ফিরে গেল। 

মূচাঁক হেসে ইভাস্কো 'জজ্ঞেস কার--কতজন বাসমাঁচি আছে সেখানে ? 

_হৃ*হত! সব কটাকে আম গ্নৌছ। আম হযোৌছলাম ভবঘুবে গায়ক, মহাবীর 
মানাসের গান গাইতাম। এখানে যেতাম, ওখান্ন যেতাম আর দেখতাম সব কিছু 
নেই। ছাঁব্বশজনের রাইফেল আন্ছ, বাদবাকী সবার ম্যাচলক গাদা বন্দক। ওরা অমমায় 
একটা বন্দুক 'দয়ে পথে পাহারা দেবাব জন্যে পাঠিয়ে দেয়। ওটা লুাকয়ে রেখে আম 
পালিয়ে এসেছি। ওবা ভাববে, শকারীরা আমায় মেরে ফেলেছে। 

দুই প্লেট ভবাতি মাংস আর পাঁরজ এল কচাকের জন্যা। খেতে খেতে সে বলে 
চলে, সর্দার শরফকে চিৎকার করে বলতে শুনোছ, পামীরের কেল্লা তারা দখল করেন্ছ, 
ঠলনেজা তার দোস্ত, কারাততেগিন বিদ্রোহ করেছে, শুধ উপত্যকাগ্ুলোতেই সোভিয়েত- 
শাহশী যা কিছ এখনো টিকে আছে, তা-ও শগগশরই খতম হয়ে ষবে। জাঁমদাররা 
শুনেই চিৎকার ছাড়লে চার-ঈষার ! বললে, চলো আর দোঁর নয়, লড়াই ফতে করে 'দ। 

কুচাকের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছেলো । কয়েক খণ্ড মাংস মুখে পুরে আবার সে শুরু 
করলে,_-কিল্তু বাসমাচিরা নিজেরাই ভাত । লড়াই জিতবে, এ বিশ্বাস ওদুদর নেই । তাই 
শরফ বললে, আগে হাজার খানেক লোক যেগাড করা যাক, তারপর যাওয়া যাবে! 
অবাঁশ্য প্রত্যেককে দেবার মতো হাঁতম্নরপত্র আমার আছে, পর্বতে লাকয়ে রেখে 
এসোঁছ। তাকে আব বলতে শুনেছি, শশগগীরই সাহেব আঁফসাররা এসে বাসমাচিদের 
লেফট-রাইট শেখাবে আর তার ফলে 'কাঁজলওয়ালাদের চেয়ে আমাদের জ্রোর বেড়ে 
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যাবে অনেক বেশী? সে আরও বলতো, খুব বড় একটা শত্তিমান দেশ নাকি বাসমাচিদের 
টাকাপয়সা রসদপন্র দিয়ে মদত, করছে। এই দেখুন। 

বলতে বলতে কুচাক তার কোমরবন্ধের তলায় লুকোনো একটা মসার পিস্তল 
টেনে বের করে। পস্তলটার গায়ে গত বছরের ছাপ মারা ॥ 

ইভাস্কো ও তার সহকারীর মধ্যে চোখাচোঁথ হয়। 

ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে, _শরফ কে? এই কি সেই শরফ যে আগে পারটজান 
ছিল, কেল্লায় থাকতো ? 

_তা জান নে। তবে শুনোৌছ, শরফ নাকি আগে পার্টিজানদের সঙ্গে ছিল। 

ইভাস্কো বললে, শোন কুচাক, তোমায় একজোড়া সিল্কের কোট দেব, ঘোড়া দেব, 
রাইফেলও দেব। কিন্তু আমি যা বলবো, তোমায় তাই করতে হবে। আবার তোমাকে 
বাসমাঁচদের কাছে যেতে হবে। ৃ 

আবার £-কুচাক গোঁঙয়ে উঠলো । 

হ্যাঁ, আবার ।_ইভাস্কো জোর দিয়ে বললে £ তোমার মতো নির্ভীক সাহসশ মরদ 
সচরাচর চোখে পড়ে না। তার ওপর ডাঁমি অত্যন্ত চতুরও বটে। যে কাজ তুমি করতে 
যাচ্ছ, বাসমাচিদের হারাতে তা মঅনেকখানি সাহাযা করবে। এস আমার সঙ্গো। কি করতে 
হবে ও বলতে হবে, তোমায় শিখিয়ে দেব। 

গর্বে ও আনন্দে কুচাকের প্রাণ তখন হাবুডুব্দ খাচ্ছে। সে' সাহসী! সে নভীক! 
সে চতুর! জীবনে এই' প্রথম সে' নিজের সম্বন্ধে এই বিশেষণগুলো শুনলো, আর তা 
কনা খুব উচ্দরের একজন সেনাপতির কাছ থেকে! আত্মপ্রসাদ শুধু নয়, আত্মবিশ্বাসে 
তার বুক ভরে ওঠে। ” 

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে সে বললে;,_আলবৎ আমি যাব। আপাঁন ঠিকই বলেছেন, 
সাহসাঁ নিভীক ও চালাক না হলে এ কাজ করা মুশাঁকল। হক কথা বলেছেন আপনি 
বটেই তো! চলুন, যাওয়া যাক। 

রোসো একটু ॥। ওখানে কে কে তোমার মুখ দেখেছিল £-_ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে। 

কেউ না দ় কন্ঠে কুচাকের £ মুখে আমি তখন কাপড়ের ব্যান্ডেজ বেধোঁছল:ম, 
॥ বলতাম দাঁতে ব্যথা হয়েছে। এটা আঁম একটা লোককে করতে দেখোঁছলাম। সে শরফের 
কাছে এসোছল। শরফ প্রথমে তাকে চিনতে পারে নি, চর বলে সন্দেহ করোছল। ফলে, 
লোকটা তার মুখে-জড়ানো সাদা পাগ্াঁড়টা খুলে ফেললে, ডান চোখের কোটর থেকে 
একটা নকল চোখ খুলে নিলে, তারপর সেটা জলে ধুয়ে আবার ঠিক জায়গায় পরলে ॥ 
সঙ্গে সঙ্গে শরফ কংজো হয়ে তাকে আদাব করে বললে, হুকুম করুন, জনাব। পরদায় 
ও পাশ থেকে ফুটো 'দিয়ে ব্যাপারটা আমি আগাগোড়া লক্ষ্য করোছিলাম। 

ইভাস্কো আর তার সহকারীর মধ্যে আবার চোখোচো'ঁখ হয়। কুচাক তখন মাথা 
পাগাঁড় জড়াচ্ছে। রূশ ভাষায় ইভাস্কো সহকারীকে বললে; লোকটা বলবক 'নিজে। 
তাকে পাকড়াও করতেই হবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের সামান্ত-রক্ষীদের নজর 
অন্য সরিয়ে নেবার জন্যে মূল বাসমাচি-ফৌজ সব পেছনে সামান্তে থেকে গেছে। 
কেবল বাসমাচি সংগঞ্জক ও রক্ষীরাই এসেছে এখানে। 

সাদরে কুচাকের 'পঠে চাপড় মেরে সে বললে, সাঁত্য কুচাক, তোমার মতো একজন 
লোককে পেয়ে আম খুব খুশনী। মরদের মতো মরদ তৃমি। 

এমন সময় এক বেতার-বার্তা নিয়ে ঘরে ঢুকলো বেতার-অপারেটার। ইভাস্কো 
সেটা পড়ে সহকারীর হাতে দিতে দিতে বললে,_খবরটা আমরা ,আগেই পেয়ে গেছি। 
ঘটনার স্রোত খুব দূত জমাট বাঁধছে। আফগানিস্তান থেকে ওরা এসেছে ছোট ছোট 


চতূর্থ খণ্ড ২৫৯ 


দলে ভগ হয়ে, তার মানে এখানে আবার ওরা মিলিত হতে যাচ্ছে। কাজ করতে হবে 
খুব তাড়াআঁড়। কিন্তু বিরাট পাঁরমাণ ডিনামাইটের এত সব চাংড়া ওরা। এনেছে কেন, 
ব্ঝতে পারছি নে। ব্যাপার দেখে মনে হয়, খুব বড় ধরনের নাশকতামূলক কোন কাজের 
চক্রান্ত আটা হয়েছে। 

গভীর চিন্তায় ডুবে যায় ইভাস্কো। শেষে বললে,_আজই আম নিজে যাব বলশম্ন 
গ্রামে। অন্য পথে নয়, যাব আলাই গিরশ্রেণীর দুর্গম শাখাগুলো পার হয়ে। সোজা 
গিয়ে হাজির হবো বলশয় গ্রামের কাছে । সেখানকার কাজ শেষ করে জালাই পবতশ্রেণণ 
আঁতক্রম করে দক্ষিণে যাব কেল্লা পর্যল্ত। 
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বলশয় গ্রামে যাবার নানা পথ- দক্ষিণে পামীর থেকে, পূবে সঈমান্ত থেকে, তেমনি 
উত্তর দিক থেকেও। এমন ক পাশ্চম থেকেও যাওয়া যায়। 

বাসমাচরা শত্রুর হামলা সবচেয়ে আশঙ্কা করে উত্তর থেকে। পাশ্চম থেকে করে 
খুবই কম। কারণ খুব কম লোকই সে পার্বত্য পথের খবর জানে। তাছাড়া উন্মত্ত 
ফেনিল নদীর ওপর দিয়ে একেবেকে গেছে সে পথ-_-অত্যন্ত দুর্গম ভয়ঙ্কর। নদণর 
দ্দান্ত স্রোতে বড় বড় ভারী পাথরের চাঁই খাত দিয়ে গাঁড়য়ে চলে। তার গজনে দিগ্- 
'দিগ্রন্ত আবিরাম প্রাতধবানিত হচ্ছে। তাতে ডুবে যায় ঘোড়ার খুরের শব্দ। 

সে পথ এত সর যে, দুজন লোক পাশাপাশি চলতে পারে না। ঘোড়ার সম্পূর্ণ পাক 
ঘোরারও জায়গা নেই। কোন ভীরু কাপুরুষ কখনও এ পথে যাবে না। এ পথে ফেরার 
উপায় নেই, শুধু এগয়েই যেতে হবে। 

বলশয় গ্রাম থেকে পাশ্চমে দশ মাইল দূরে গোপন এক বাসমাচি-ঘাঁট। উণ্চু 
দুর্গম পর্বতের ওপর হজন বাসমাঁচ লাকয়ে আছে। পাঁচজন জুয়া খেলছে, বাকী 'জন 
নজর রাখছে সামনের 'দকে। ৮ 

পেছনে বলশয় গ্রামের দিক থেকে হঠাৎ গ্যালর আওয়াজ এল। সঙ্গে সঙ্গে, ষে 
লোকটা পাহারায় ছিল, সে পড়ে গেল চিং হয়ে। পেছন থেকে বাসমাঁচরা হামলার 
আশঙকা করে নি। তাই ঘংট-ফুটি ফেলে তারা ভয়ে লাফিয়ে উঠলো। তারপর এক 
পাহাড়ের আড়ল লাকয়ে, পশ্চিমের পথের দিকে পেছন ফিরে তারা এলোপাথাঁড় গাল 
ছুড়তে শুরু করলো-আকাঁস্মক অজানা সেই শত্রুর দিকে মুখ করে। শন্নু কিন্তু 
তাদের ভাববার বা সামলে ওঠার ফুরসৎ দিলে না। গাল আসছে পুরোদমে । 
পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে বুলেট ঠিকরে পড়ছে সাঁ সাঁ শব্দে। পেছনটা যে অরাক্ষত, 
সোঁদকে খেয়াল করারও তখন ফুরসং নেই বাসমাঁচদের। 

একট, পরেই পথেব বাঁক ঘুরতে দেখা গেল ইভাস্কোর বাহিনীকে । একটু একট; 
করে তাবা এগিয়ে আসছে। বাসমাচিদের কিন্তু সোঁদকে লক্ষ্যই নেই। উল্টো দিকে 
সামনের অদৃশ্য শত্ুকে নিয়েই তারা ব্যাতব্যস্ত। 

ইভাস্কো রিভলবার আন্দোলিত করতেই তার ঘোড়সওয়ার বাহন ছুটতে ছুটতে 
গুল চালাতে শুরু করলো? বাসমাচরা হকচাঁকিয়ে যায়-_তারা আন্দাজই করতে পারে 
নাঁ কোথা থেকে বুলেট আসছে। কয়েক.মাঁনটের মধ্যেই ওরা সব কটা খতম হয়ে গেল। 
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তোফা! সাফ কাজ! ঘোড়া থেকে নামতে নামতে ইভাস্কো বললে। পথ সেখানে 
নেমে গেছে নদীর 'দিকে, চাওড়া হতে হতে শেষে মালয়ে গেছে পাড়ের গালপালা বোপ- 
ঝাড়ের অন্তরালে । 

সামনের দিকে নজর পড়তেই ইভাস্কো মূচাক হাসলো। বলশয় গাঁয়ের দিকের এক 
পর্বত থেকে একটা লোক হিশ্চড়ে নেমে আসছে তাদের দিকে । পাি'জানরা তাকে 
দেখিয়ে দেয়। ইভাস্কো বললে,_ও আমাদের লোক। ও-ই তো সেই কুচাক! 

বেশ কিছু আম ঘায়েল করোছি! এই দেখুন!__হাঁক ছাড়তে ছাড়তে কুচাক এগয়ে 
এল। এক জোড়া কেড়ে-নেওয়া রাইফেল সে মাথার ওপর তুলে ধরেছে। 

_তোফা, কুচাক! সাত্যকার সাহসী মরদ তুমি! কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় বলশয় 
' গাঁর দিক থেকে তুমি গাল চালাতে শুরু করেছিলে । এটাই আমি আশা করেছিলাম 
তোমার কাছ থেকে। এবার ঘোড়া নিয়ে চটপট চলে যাও বাসমাচদের ওখানে । লাল- 
ফৌজের লোক সবর ছড়িয়ে পড়েছে, জোর গলায় এটার প্রচার. চালিয়ে যাবে। তাছাড়া 
আর যা যা করতে বলেছি, তাও করবে ঠিকমতো । তোমার পথপ্রদর্শকরা কোথায় ? 

কুচাক হাঁক ছাড়তেই ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে এক বুড়ো আর একটা ছেলে বৌরিয়ে 
এল। ইভাস্কোর সঙ্গে তাদের সে পাঁরচয় কারয়ে দিলে। তারপর ঘোড়ার পিঠে 
রওনা হয়ে গেল বলশয় গাঁয়ের দিকে । যাবার আগে সন্দেহ এড়ানোর জন্যে রাইফেল 
রেখে সে সঙ্গে নিলে একটা ম্যাচলক গাদা বন্দুক ? 

এবার নিজের বাহিনীকে এক জায়গায় জড়ো করে ইভাস্কো বললে; বলশয় 
গাঁয়ে এখন নতুন-দক্ষা-পাওয়া সব বাসমাচি এসে জমায়েত হয়েছে। পাহাড়-পর্বতের 
পেছন থেকে তাদের এক এক করে টেনে বের করার দরকার হবে না। অসতর্ক অবস্থায় 
তাদের ওপর পড়তে হবে, তাদের ঘিরে ফেলতে হবে। িওডোর, তুমি পনেরজন লোক 
নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উত্তর-পৃব ঘুরে পূব দিকের পর্বতের এ ঢালতে যাও, এষে 
ওখানে দেখতে পাচ্ছ ? 

বলতে বলতে জাঁনপার জঙ্গলে ঢাকা পর্বতটা সে দোঁখয়ে দেয়,_এই বুড়ো 
" তোমায় ওখানে নিয়ে যাবে। এ যে প্রকাণ্ড ফাটলটা দেখছো, মোশনগান নিয়ে ওখানে গা 
ঢাকা দিয়ে থাকবে। আর নাগানচিক, দশজন লোক নয়ে ঘোড়ায় চেপে দাঁক্ষণ-পাঁশচম 
ঘৃবে তুম যাও এ ওখানে এঁ পর্বতে । ছেলোঁট তোমায় পথ দোঁখয়ে নিয়ে যাবে। 
পরতটার পাশ থেকে প্রকান্ড একটা পাথর সামনের দিকে বোরয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ 2 
হ্যাঁ, হ্যাঁ. ঠিক ধরেছ-_-এটাই। ওখানে তুমি গা ঢাকা দিয়ে থাকবে £ এবার শোন, কি করতে 
হবে। ফিওডোর, তুমি পর-পর দুবার গুলির শব্দ শুনলেই গাঁয়ের ওপর মোশনগান 
থেকে এক ঝাঁক গুলি ছড়বে। আর নাগানচিক, তুমি মোৌশনগান চালাবে উপযর্পরি 
ীতনবার গুলির আওয়াজ পেলে । 

একটু থামে ইভাস্কো, তারপর আবার শুরু করে,_ ঘোড়ায় চেপে আমি নিজে যাচ্ছি 
বলশয় গ্রামে, সোজা শরফের কাছে। বাসমাঁচ শরফ এককালে পার্টিজান ছিল। আমা- 
দের সে ভয় করে। আফগানিস্তান থেকে তার সাহায্যের জন্যে যে দলটাকে পাঠানো 
হয়োছল, কারাতেগিনে তারা ধরা পড়েছে । শরফকে আম জ্যান্ত কয়েদ করবো। বাস- 
মাঁচদের মধ্যে আমার পেশছনোর আধ ঘণ্টার মধ্যেও যাঁদদ গুলির আওয়াজ না পাও, 
, তাহলে ওদের আব্রমণ করবে। অবাঁশ্য ওখানে [ক ঘটছে, তার কিছুটা আভাস তোমরা 
* পাবে দূরবশীনের সাহাব্যে। যেসব বাসমাচি হাঁতিয়ারপন্র সমেত পর্বতে পালানোর 
চেষ্টা করবে, তাদের পাকড়াও করবে। 
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্ষণেকের জন্য থেমে ইভাস্কো শেষে বললে,_ফিওডোর, তোমাকে আমার প্রাঁতি- 
নিধি নিষৃন্ত করে যাচ্ছি। 

ইভাস্কোর নরেশ মত দল দুইভাগে ভাগ হয়ে রওনা হয়ে গেল। তাদের ঠিক ঠিক 
জায়গায় পেশছনোর জন্যে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে ইভাস্কো রওনা হলো। ৃ 

পথ সোজা সামনের দিকে চলে গেছে ঝোপঝাড়ের ভেতর 'দিয়ে। মর্মর-ধানি উঠছে 
ঝোপঝাড় থেকে। আড় চোখে সোঁদকে তাকাতে তাকাতে ধূসর রঙের তেজী ঘোড়াটা 
এগিয়ে চলেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে ষায়। যত এগোয় ইভাস্কো গাঁরসগ্কট ততই 
চওড়া হয়। শেষ পর্যন্ত এক উপত্যকয় এসে তা শেষ হলো। নদীর তাঁর বরাবর 
প্রসারিত উইলো-বাঁথি। সোঁদকে মৃশ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইভাস্কোর মুখ 
থেকে বেরিয়ে আসে, আঃ কা সন্দর! 

বাল্যের স্মৃতি জেগে ওঠে তার মনে। একট পবেই সে হাই তোলে, আড়মোড়া 
ভাঙে। তার পরেই ঘোড়ার পিঠে আবার সে সোজা হয়ে বসলো কষে-বাঁধা স্প্রিংয়ের 
মতো । চোখে তাঁক্ষন সজাগ দৃম্টি। 

হঠাং উচ্চ পাহাড়টার তলা থেকে একজন বাসমাঁচ সাল্ল্ী রাইফেল হাতে লাঁফয়ে 
পড়লো অদূরে পথের ওপর। ইভাস্কো কিন্তু মূহূর্তের জন্যও ইতস্ততঃ করে না। 
ঘোড়ায় চাবুক কষে জোর কদমে সোজা এঁগয়ে গেল তার 'দিকে। যেতে যেতে সে হাঁক 
ছাড়লে, এই মাথামোটা গাধা, তোদের কর্তার কাছে আমায় নিয়ে চল্‌ । 

বাসমাচি ভাবনায় পড়ে, লোকটা দেখছি পুরোপার সশস্ত্র, তার ওপর গোড়া 
গেকেই গাঁলগালাজ শূরু করেছে। সৃতরাং জিজ্ঞাসাবাদ চলবে না॥ কিন্তু লোকটা 
কে? এল কোখেকে 2 

হঠাৎ বাসমাচির চন্তাস্তরোতে বাধা পড়লো। ইভাস্কোর চাবুকের এক ঘা এসে 
পড়েছে তার ওপর। লাঁফয়ে উঠলো সে। বুঝলো, ইীন জরুর কোন খানদানী মাতব্বর 
ব্ন্ত। অতএব_ অতএব. 

আঘাতটা এত আকাঁস্মক ও যল্ণাদায়ক আর তার ফলে বাসমাঁচির মনে তা এমনই 
দ্র কেটে বসলো যে, মাথায় বুলেট খাওয়ার ভয়ে সে নুয়ে পড়লো। 'কল্তু বুলেট 
এল না, তার বদলৈ আবার এল চাবুক এবং তা আরো জোরে। চাবুক কষে ইভাস্কো 
হৃকুম করলে, এই বেআদব, কানে ঢুকছে না কথাঃ তোদের কর্তার কাছে আমায় 
নয়ে চল্‌ । জরুরী আলোচনা আছে। 

চাবুকের ঘায়ে বাসমাচি কঁকিয়ে উঠোছল। পেটের ওপর সসম্মানে দু হাত জোড় 
করে সে কেন্উ কেন্উ করে উঠলো,_জ হুজ্‌র, আলবং! জরুব! 

ছোটই, ছোট্‌!-ইভাস্কো হুকুম করতেই পথ দোখিয়ে প্রাণপণে বাসমাচি দৌড়লো 
আগে আগে । 

আরে, আরে; এই' বেয়াকুফ্‌! রাইফেল তুলে নে! রাইফেল ফেলে দিয়েছিস কোন্‌ 
আরেলে ?_ বলতে বলতে ইভাস্কো আবার চাবুক কষলো তার 'পঠে। 

জোরে ছন্টছিল বাসমাচি, চাবুক খেয়ে আরো ঘাবড়ে গেল। পেছনে ছুটে শিয়ে 
রাইফেলটা তুলে নিয়েই আবার দৌড়লো। 

পেছনে ঘোড়ার পিঠে ইভাস্কো। সগানে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে বাসমাটিটাকে। বার 
বার সে হাঁকছে ছোট! আরো জোরে ছোট-! আরো জোরে! 

তাড়া মারতে মারতে আবার সে চাবুক কষলো। লোকটাকে মূহূর্তের জন্যও সে 
ভাববার সমর দিচ্ছে না। তার হাতে [সে মোড়া ভর এক চাব্ক। খাপের গরভল-? 
বার খাপেই থেকে যায়। 
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এমনিভাবে, হশশয়ারি না দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়াই একলা শয়তানই কেবল 
যেতে পারে দুশমনদের গূহায়। 

উধ্য্বাসে দৌড়চ্ছে বাসমাচি। পথের এক মোড় ঘুরতেই বলশয় গাঁয়ের ঘরবাড় 
দেখা গেল। পশুচারণ-আাঠটা পার হয়ে বড় একটা' তাঁবুর 'দিকে ছুটছে বাসমীচি। তাঁবুটা 
পশমের-_তার গায়ে নানারকম নকশার কাজ। 

তাঁবুটা ঘিরে সশস্ত একদল বাসমাচি দাঁড়য়ে আছে। ইভাদ্কোকে দেখেই তারা 
গাবষম উত্তোজত হয়ে উঠলো। তাদের ধারণা, সান্তীই পাকড়াও করেছে ইভাস্কোকে। 
সমস্বরে গর্জে উঠলো তারা,_ওকে আমাদের কাছে নিয়ে এস! নিয়ে এস এখানে ! 

ধীরে সুস্থে বড় বাদামের আঁঠি ভাঙতে ভাঙতে আর তার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে 
ইভাস্কো আসছে। দেখে মনে হয়, যেন নিজের গাঁয়ে নিজের লোকজনদের মধ্যেই 
এসেছে সে। বাসমাচিদের ভেতর দিয়ে সোজা' সে গিয়ে হাঁজর হলো সর্দারের অর্থাৎ 
শরফের তবিঃর সামনে । 

ঘোড়ার লাগ'ম কৰতে কষতে লঘুতরল কণ্ঠে সে হাকি পাড়লে- কত্বা! ও বস্তা! 
আরে, কি জাতের ও্ছা কন্তা রে বাবা, সাক্ষাংপ্রার্থীর সঙ্গে দেখা করেন না? বলি 
ও কত্তা! 

শরফ ছুটে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। সে এত হকচাকয়ে গেছে যে, খেয়ে হাত 
ধূতেও ভূলে গেছে। হ্যাঁ, ওরা ঠিকই বলেছে, শয়তান সশরারে দাঁড়য়ে আছে তার 
সামনে! সে যখন পাটি'জান ছিল, শয়তানকে তখুন সে বেশ কয়েকবার দেখেছে। তাঁর 
বাইরে সেই শয়তান ইভাঃস্কা নিজে দাঁড়য়ে আছে_নভগক, মুখে মৃদু হাঁস। দেখে 
মনে হচ্ছে, এখুনি সে বুঝি পার্টজানদের কুচকাওয়াজ করাতে শুর্‌ করবে। 

বে*টেখাটো বাঁলম্ঠ গড়ন শরফের, কালো চোখে তঁক্ষ চণ্চল দৃস্টি। সে হতভম্ব 
হয়ে গেছে। সাক্ষাংকারী অন্য কেউ হলে, এতক্ষণে মাথায় বুলেট খেয়ে ঘোড়া থেকে 
উল্টে পড়তো । কিন্তু এ যে ইভাস্কো! শরফ নিদারূণ ঘাবড়ে যায়। ইভাদ্কোর কাজে 
এ পর্যন্ত একটা ব্যর্থতারও নাঁজর নেই। শয়তান যখন নিজে এখানে এসেছে, তখন 
বুঝতে হবে, শরফের অবস্থা খুবই কাঁহল। আফগানিদ্তান থেকে যে বাসমাঁচ-দল 
আসাঁছল, এই মান্ন তাদের পরাজয়ের খবর সে পেল। এ অবস্থায় শয়তান কি জন্যে 
এসেছে এখানে ? 

জনতা দম বন্ধ করে ঘিরে দাঁড়য়ে আছে--কি ঘটে দেখার প্রতশীক্ষায়। তাদের আঁধ- 
কাংশই শয়তানকে এই প্রথম দেখছে। তাদের ওপর ওর প্রভাব পড়েছে গভশরভাবে। 
লোকে যে তার কথা বলে, তাতে অবাক হবার কিছ; নেই। তার জনে রুপোর কাজ 
করা, জিনের কাপড় লাল মখমলের, তাতে সোনার পাঁচ-কোণা এক তারা জহলজব্ল 
করছে। তার লগাম, তার সাজপোশাক, তার অস্বশস্ম, সবই তাদের সর্দারের চেয়ে 
দামী ও উশ্চ্দরের। 

সহজ সরল কণ্ঠে শয়তান বললে,-তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসোঁছি, শরফ। 
প্রন্তন একজন পাঁ্টজানের কাছে পার্টজান হিসেবে এসোছি। যাঁদও আমরা তোমাদের 
খিবে ফেলছি, তবু মনে একটা প্রশ্ন উঠলো, অকারণে মানূষ খুন করা কেন 2 শরফও 
তো একজন পুরনো পার্টিজান, বেফয়দা সে' কখনই জীবন দেবে না-_-তার ও তান দল- 


শরফের ক্ষুদে চোখ দুটো বনবন করে ঘুরছে। চিন্তার ম্রোত চলেছে মাথার মধ্যে, 
_ শয়তান সচ্চা বাত বলছে, না ঝট বলছে ? হতে পারে, সবটাই চালাকি! ও একা, 
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সে দূত কোমর থেকে 'রিভলবারের খাপ খুলতে থাকে। বাসমাচিরা ভাবলে, শাবাশ ! 
সর্দার এবার শয়তানকে গুলি করবে! 

শরফের হাতের 'দিকে চাবুক উপচয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে;_কি 
হাতড়াচ্ছ ? 

ব্লাউীনং!_বিষান্ত কণ্ঠ শরফের। 

কিন্তু আমার আছে মসার পিস্তল, কাঠের খাপের ওপর সাদরে চাপড় মারতে মারতে 
ইভাস্কো বললে ঃ মসারের বিরদ্ধে ব্রাউনিং কি করবে ? তোমার আছে আটটা বুলেট, 
আমার পণচশটে। তোমার আছে তেষট্রজন হচপচ, আমার আছে দুশো জন স্মীশাক্ষিত 
যোদ্ধা। তোমার আদ্দেক লোকেরই ঘোড়া নেই, কিন্তু আমার সব লোকেরই ভাল 
ঘোড়া আছে। তোমার আছে মাত্র ছাাব্বশটে রাইফেল, আর আমার আছে দুশো রাই- 
ফেল আর মেশিনগান আর যথেচ্ছ গোলাবারুদ । সব দিক থেকে তোমাদের ঘিরে ফেলা 
হয়েছে। তব নিরর্থক মানুষ মারতে চাই নে। যারা হাতয়ার ত্যাগ করবে, তাদের 
ছেড়ে দেওয়া হবে। 

শরফ বিহ্হল অবস্থা দ্রুত কাটিয়ে উঠছে, তৈরী হচ্ছে আঘাত হানার জন্যে_এটা 
ইভাস্কোর নজর এড়ায় নি। চোখের পলকে সে শরফের মুখের ওপর লাগাম জোড়া 
ছুড়ে দিলে, হক্মের সূরে বললে, লাগাম ধরো ! 

যন্ের মতোই শরফ দু হাত 'দয়ে লাগাম ধরে ফেললে । ঘোড়া থেকে লাঁফয়ে 
পড়তে পড়তে ইভাস্কো বললে,__সাক্ষাংকারীকে ঠিকমতো খাঁতর-আপ্যায়ন করা উচিত 
ছিল তোমার। ছ্যাঁ! 

বলতে বলতে সে পেছনে একবারও না তাকিয়ে ঢুকে গেল তাঁবূর মধ্যে। এ সময় 
যাঁদ সে একবারও পেছনে 'ফিরতো, কণামান্রও যাঁদ ইতস্ততঃ করতো, তাহলেই ওরা 
বাীপয়ে পড়তো তার ওপর । কিন্তু ওদের সে কোন কিছু ভাববারই অবসর 'দিলে না। 

তাঁবৃতে ঢোকার মুখে কার্পেট ঝুলছে । বাসমাচরা ধাক্কাধাক্ক করতে করতে আগে 
আগে ছুটে গেল কার্পেটটা সারয়ে দিতে । তাদের ধারণা, সর্দার সায়েব যা করেছেন, 
তার ওপর এটূকু বাড়াতি সম্মান দেখানোয় এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তাঁবৃতে 
ঢোকার মুখে ইভাস্কো থমকে দাঁড়ালে । ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতেই উদ্বেলিত জনতা 
পেছ্‌ হটে গেল।-দ্‌ঢ় কণ্ঠে ইভাস্কো বললে,__আবার বলাছ, বাঁচতে চাও তো আত্ম- 
সমর্পণ করো! 

পরক্ষণে সে ভেতরে ঢূকে গেল। যেখানে গিয়ে বসলো, সেটা মানণ ব্যান্তুর আসন। 

বাইরে জনতার মধ্যে তখন তৃমূল গঞ্জন-ধ্বান। ভশরুর মতো কাজ করে সর্দার 
শরফ ইতিমধ্যেই ইজ্জৎ খুইয়ে বসেছে। কুচাক প্রাতাঁট লোকের কাছে যাচ্ছে আর 'ফিস- 
ফিস করছে, _বিখ্যাণ্দ ন্যান্ত ইনি......বুলেট ওঁর কিছুই করতে পারে না......বাঁচার 
একমান্র পথ হলো আত্মসমর্পণ করা...... 

তাঁবুর ভেতবে ইভাস্কো। আর বাইরে কুচাক ততক্ষণে কাম প্রায় ফতে করে এনেছে 
--শরফ সম্পর্কে আবিশবাসের বীজ ঢ্াকয়েছে সকলের মনে । তার ওপর শয়তানের বড় 
বড় আভযানের কয়েকটা কাঁহনী শুনিয়ে ঘটনার মোড় সে' ঘরিয়ে ফেলেছে অনেকখানি । 
বাস্তবে অবশ্য সেসব আঁভযানের কোন অস্তিত্বই নেই। বাসমাচিদের মধ্যে তখন চূড়ান্ত 
বভ্রান্তি। এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাঁশতভাবে সব ঘটনা ঘটে গেল যে, তার ধাকা সাম- 
লানো তাদের পক্ষে কঠিন। 

ইতিমধ্যে হাত ধোয়ার জন্যে ইভাস্কো মোলায়েম কণ্ঠে ডাকছে শরফকে-_-তার হাতে 
জল ঢেলে দিতে হবে। তারপর হাত বাড়িয়ে সে নীরবে অপেক্ষা করে, শরফ কখন 
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তোয়ালে এগিয়ে দেবে। কাণ্ডকাবখানা দেখে জনতার চোখ ছানাবড়া॥ তাদের মধো 
বিষম উত্তেজনা £ দেখছে: ব্যাপার, শয়তানের ভয়ে স্দার শরফ কি রকম কু'কড়ে গেছে! 

ভেতরে মুখোমূখি বসে ইভাস্কো ও শরফ। কৌমিশ পান করলে তারা নীরবে। 
চা দেওয়া হলো। ইভাস্কো এবার জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমাদের মধ্যে কি যুদ্ধ চলবে, 
না শান্তি স্থাঁপত হবে £ 

তারপরেই সে যোগ করে £ অবাশ্য মনে রেখ, আমার ফৌজ বলশয় গ্রাম ঘিরে 
ফেলেছে। দরকার পড়লে, তোমাদের সব কটাকে একেবারে নিশ্চহ করে দেব। 

শুনুন সেনাপাঁত সাহেব,-ধূর্তকন্ঠে শরফ বললে রুশ ভাষায় $ এখানে রুশ 
ভাষা আম ছাড়া আর কেউ জানে না। কি করে আমি বুঝবো যে, বলশয় গ্রাম আপনারা 
ঘরে ফেলেছেন ? এটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। যাঁদ দেখি, কোন উপায় নেই, 
তাহলেই আত্মসমর্পণ করবো। নয়তো মনে রাখবেন, আপনি একা আর আমরা তিন 
শো জন-_ সবাই সশস্ত্র । 

ঝুটমুূট বলো না! ইভাস্কো বললে £ তোমরা মার তেষাটুজন। আগে আরো কিছ 
বেশী ছিল। কিন্তু আজ আমি আসার পথে কয়েকটা কমে গেছে। আচ্ছা, ডাকাতদের 
মধ্যে এসে শয়তান তাদের খপ্পূরে পড়েছে, এটা কাউকে বলতেও শুনেছ কখনো ? দেখ 
তো মনে করে! 

অনেকক্ষণ ধরে শরফ মনে করার চেস্টা করে। শেষে দীর্ঘ*বাস ফেলে বিষ কণ্ঠে 
বললে,_না। ” 

তবে! ইভাস্কো এবার কিরাঘজ ভাষায় বললে বেশ 'িংকার করে, যাতে অন্য 
সবাইও শুনতে পায় ঃ তোমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে কিনা তার প্রমাণ চাইছ 2 বেশ, 
এক্ষণ দেব সে প্রমাণ। 

বলতে বলতে সে তাঁবুর বাইরে এসে মসার থেকে পর পর দুবার ফাঁকা আওয়াজ 
করলে ॥। সঙ্গে সঙ্গে মৌশনগান ছোড়ার খটখট আওয়াজ এল বাঁ দক থেকে। শাঁ শা 
শব্দে বুলেট ছটলো বাসমাঁচদের মাথার ওপর 'দিয়ে। তাদের কেউ কেউ কু'জো হয়ে 
পড়লো, আর যারা বেশী দদাহস+”, তারা সটান ভূমিশয্যা গ্রহণ করলো। 

আবার ইভাস্কো ফাঁকা আওয়াজ করলো, এবার তিনবার। পরক্ষণে জাইনে থেকে 
এল মোশনগানের শব্দ। 

এবার তোষামোদী হাসি দেখা দিলে শরফের মূখে, বললে, এতক্ষণ তামাশা কর- 
ছিলাম । আত্মসমর্পণ করার মতলবেই তো বাসমাচিদের এখানে নিয়ে এসোছ। আমি 
তো সোভয়েতেরই লোক ! 

ইভাস্কোর ইচ্ছে হয় বলে, চোপ্‌ রও মিথ্যেবাদী! কিন্তু সামলে নেয়। 

সবাই দম বন্ধ করে আছে। কারো মুখে রা নেহী। 

শিনস্তত্ধতা এত গভশর যে, জনতার *বাস-প্র্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে। সহসা 
ইভাস্কো কয়েক পা এগিয়ে এল, তারপর শরফের পিঠে আস্তে এক চাপড় মেরে বললে, 
_ শাবাশ শরফ ! বাহাদুর বৃদ্ধি বটে তোমার! এবার তোমার লোকদের হুকুম দাও 
এক্ষণি হাতিয়ার ত্যাগ করতে। 

ইভাস্কোর কথা শেষ হতেই, সবার আগে এগিয়ে এল কুচাক, সবাইকে দেখিয়ে 
বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই গাদা বন্দকটা সে নাঁময়ে রাখলে তার পায়ের কাছে। 

সোঁদকে দেখিয়ে ইভাস্কো বললে,_ তোমাদের রন্ত্রপাত ঘটাতে চাই নে। সবাই যে 
যার হাতিয়ার সব ফেলে দাও ওখানে । 

এবার শরফ শুরু করে, দোস্ত সব, শোন ! আল্লা যা নসাঁবে লিখেছেন, তা পালটা- 


চভ্ খণ্ড ২৬৫ 


নোর 'হম্মৎ কারো নেই। লালফৌজের বুলেট আর অরোয়ালের ঘায়ে তোমরা খতম 
হয়ে যাবে, এটা আমি চাইনে। তাই বলছি, এস হাতিয়ার সব ফেলে 'দি। সেনাপাত 
লাহেবও হলফ করে বলুন, এটা করলে যার যেখানে ইচ্ছে সে খাঁশমতো চলে যেতে 
পারবে, বাধা দেওয়া হবে না। 

হক কথা বলেছেন! _কূচাক হাক ছাড়লে ॥ 

ঠিক ঠিক!-_অন্যেরাও যোগ দিলে এ সঙ্গে । অল্প কয়েকজন অবশ্য গ্রাতবাদ করার 
চেম্টা করলো, কিন্তু আর সবাই থামিয়ে দিলে তাদের । 

ইভাস্কোর ব্যস্ততা নেই। ধীরে সুস্ধে সে বললে, হাতিয়ার ত্যাগ করে তোমরা 
যার যেখানে খুশি চলে যাও, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু যারা হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে 
যাবে, তাদের বেলায় কোন কথা দিতে পারবো না। 

এক বুড়ো চেশচয়ে উঠলো, কোরানের নামে হলফ করুন! কোরানের নামে! 
চললো ধারে ধারে, কিল্তু স্পস্ট কন্ঠে । সবটাই সে বলে গেল স্মৃতি থেকে। 

বুড়োর 'বাস্মত কণ্ঠ থেকে যেন আর্তনাদ বোরয়ে এল,_বলকৃল! বিলকূল ঠিক 
বলে গেছে সবটা ! 

শয়তান ! সাঁত্যই ও শয়তান! ব্ুস্ত কণ্ঠে গুঞ্জন ওঠে জনতার মধ্যে £ নয়তো বুশ 
হয়ে ও ক করে এভাবে কোরান জানলে ? 

তরোয়াল ও পিস্তল শরফ মাটিতে ফেলে দিলে । তার পিঠে আবার মৃদু চাপড় 
মেরে ইভা্কো তরোয়াল ও পিস্তলটা ওকে ফেরত দিতে 'দিতে বললে, স্বাগত জানাচ্ছি 
তোমায়, শরফ! নিজেই তো তৃমি বলেছ, তুমি সোভয়েতের লোক, ডাকাতদের এখানে 
এনেছ আত্মসমর্পণ করাতে । তাই হাঁতয়ারগ্লো ঠিকমতো আবার পরে নাও। সোঁভ- 
য়েতের লোক যখন তুমি, আশা কার আমার ফৌজে যোগ দেবে! 

জনতার মধ্যে সোরগোল উঠলো, বেইমান! বেইমান! পালাও !.... 

বলতে বলতে কিছ বাসমাচি দৌড়লো পর্বত-এলাকার 'দিকে। 

ইভাস্কো' ভান করে, যেন ডাকাতদের এই পালানোটা সে টেরই পায়াঁন। বাসমাঁচ- 
দের ক্রুদ্ধ চাউনির সঙ্গে শরফের চোখাচোখি হয়। সে বেশ বুঝতে পাত্রে, ইভা”স্কার 
কবল থেকে কোন রকমে জ্যান্ত রেহাই পেলেগু বাসমাচিরা তাকে রেহাই দেবে না। তাই 
বাঁচার এখন একমাত্র পথ সাময়িকভাবে শয়তানের আশ্রয়ে থাকা, তারপর অবস্থা 
বুঝে সটকানো। সে বললে; আপনাকে আমি আলবং সাহায্য কববো। খোদা হাফেজ! 
আল্লা আমাদের সহায়! 

অস্ত্রশস্তের গাদা জমেছে ॥ বাসমাচিদের মধ্যে যারা হাতিয়ার ত্যাগ করেছে, তাদের 
উদ্দেশ করে ইভাস্কো বললে, তোমাদের আম বি*বাস কার এবং তার প্রমাণও দেব। 
তোমাদের ফৌজে না' নেওয়া পর্যন্ত তোমাদের হাতিয়ার তোমরাই পাহারা দেবে। 

হতভম্ব জনতা বিস্ময়ে ফেটে পড়ে । তাদের সবার সামনে কৃচাক। তাকে উদ্দেশ করে 
ইভাস্কো আবার বললে,_এই তুমি! তুমিও তো বাসমাচদের একজন! কিন্তু সবার 
আগে তুমিই িজেব বন্দুকটা ফেলে 'দয়োছিলে। তাই এই সব হাতিয়ার পাহারা দেবার 
ভার তোমায় 'দিচ্ছি। একটা রাইফেল তুলে নাও। যে অবাধ্য হবে বা এইসব অস্রশস্ত্ে 
হাত দেবে, বুলেট মেরে তাকে শুইয়ে দেবে। 

ণকছক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, তাঁবূর সামনে অস্প্রশস্ত্রের গাদার পাশে কৃচাক রাই- 
ফেল হাতে একাই দাঁড়ায়ে আছে। বাসমাঁচদের কয়েকজনমার হাতিয়ার নিয়ে পর্বতের 
দিকে পালিয়েছে, বাকী সবাই বাঁড় ফিরে গেছে ॥ 


ন্ট 


২৬৬ দূরন্ত ঈগল 


ইভাস্কো খুশী । বলশয় গ্রাম দখল হয়েছে, বাসমাচি-দল ছত্রভঙ্গ এবং তার বড় 
অংশটাই এখন নরস্ম। পর্বতাণ্চল থেকে গঁলর শব্দ আসছে। ইভাস্কো বুঝতে পারে, 
তার লোকেরা সশস্ম বাসমাচিদের পাকড়াও করছে । সে আরও খুশশ এইজন্যে যে, 
কাঁজংজ্কর ভান হাত সর্দার শরফ তার মুঠোর মধ্যে। অনেক ছুই সে জানে। 

সন্ধ্যা নাগাদ ইভাস্কোর গোটা' বাহন গাঁয়ে এসে জড়ো হলো। তাঁবুর মধ্যে 
শরফ বসে. আছে, মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। ঘুরে ফিরে একটা কথাই বার 
বার তার মনে আসছে- শয়তান না হয়ে আর কেউ হলে ঘটনাম্ত্রেত অন্য খাতে বইত। 

ইভাস্কো তাঁবূতে ঢুকলো। আলো জবালতে বলে আগুনের পাশে গিয়ে বসলো । 
শরফ ছাড়া আর সবাইকে সে বের করে দিলে তাঁবু থেকে। 

সবুজ চা এল। চা খেতে খেতে নানা আলোচনা চলে দুজনের মধ্যে। আলোচনার 
ধরন দেখে শরফের মেজাজ খ'চড়ে যায়। না পালিয়ে কত বড় ভূল সে করেছে, তা 
বুঝতে বাঁক থাকে না। শয়তন জানে অনেক কিছুই । তার চার পুরুষের বংশ-পারিচয় 
বলে 'দিয়েছে-_তার প্রাপতামহ থেকে বাবা পধল্ত। সে জানে, তার প্রাপতামহ ছিলেন 
মৌলবাঁ আর বাবা ছিলেন মোল্লা। 

তা ছাড়া কাঁজংজীকর শাগরেদ হিসাবে এ পর্যন্ত যেসব কাণ্ডকারখানা সে করেছে, 
তারও একটা পুরো 'ফারাস্তি' শয়তান তাকে শুনিয়ে দিয়েছে। শুধুই কি তাই! এমন 
কতকগুলো গোপন ঘটনা সে বলেছে, যা কেউ জানতে পারে বিশেষ করে কোন লাল- 
ফৌজদার, তা স্বপ্নেও অতাঁত। এ 

ফলে সমস্ত ব্যাপারটা হালকা রঙে রাঙিয়ে নিজেকে সোভয়েতের লোক বলে 
চালিয়ে দেবার চেষ্টা শরফের আর নেই। কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে এক সময় সে 
বললে, আপাঁন কথা দিয়োছলেন, যেখানে খুঁশ আমাদের চলে যাবার আজাদি দেবেন। 
কথাটা কি ফিরিয়ে নিয়েছেন ? 

না।- ইন্ভাস্কো বলে ঃ জবান 'দিয়োছিলাম. জবান রেখেওছি। 

পোই, লাস্‌তোচ্কা, পোই... রুশ ভাষায় শরফ হঠাং গেয়ে উঠলো । 

[ক বললে ?__ইভাস্কো চমকে উঠলো £ পোই, লাসৃতোচ্কা, পোই অর্থাৎ গাও, 
সোয়ালো, গাও! সর্দার শরফের নাম যখন বলা হয়োছল বোই-লাজদোচকা-বোই, 
তখন বুঝতে পাঁরান। এখন বুঝাছ। গানটা কাঁজংজঁকর মুখে প্রায়ই শোনা যায়, 
তাই না? 

আবার দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ। শেষে ইভাদ্কো বললে, একটা কথা তোমায় 
জিজ্ঞেস কার শরফ, তৃমি কি বাঁচতে চাও ? 

_ চাই, আলবং চাই ! 

_ তাহলে বলো, ইমাম বলবক তোমায় কি নিশি দিয়েছে। আম জানি, অকারণে 
তুর্মি এভাবে আত্মসমর্পণ করো 'নি, জর্রী কোন একটা ব্যাপারের জন্যে সিরে পড়ার 
মতলবে আছ। 

অন্সহায়ভাবে শরফ কৃশন-চেয়ারে এলিয়ে পড়ে। তারপর মাথা হেপ্ট করে ধরে 
ধীরে বললে,_-আপান তো জানেন, অমার বাবা হলেন মোল্লা। বলতে গেলে আমি 
ীানজেও মোক্লা- খাঁটি মূসলমান দীনদার। পাঁবত্র কোরান ছুয়ে হলফ করে তা আমি 
ভাঙতে পারি নে। সুতরাং আপনি আমায় গুল করতে পারেন। 

_ কিন্তু কসম থেকে যদি খালাস' পাও, তাহলে বলবে ? 

_আজন বাঁচানোর জন্যে নিশ্চয়ই বলবো। কিন্তু আমি হলফ করেছিলাম ইমাম 
যলবকের কাছে, তিনিই কেবল পারেন সে হলফ থেকে আমায় খালাস 'দতে। 


চতর্৫ খণ্ড ২৬৭: 


ইভাক্কোর মুখে মৃদয হাসি দেখা দেয়। ধীরে ধীরে সে বললে, শরীয়ত তো তুমি 
ভালভাবেই রপ্ত করেছ। কোরানের টীকা হাদিস পড়েছ? 

পড়েছি। মাদ্রাসায় ! সগর্বে জবাব দেয় শরফ। 

_হলফ সম্পর্কে হাঁদসের নির্দেশ তাহলে তোমায় মনে কাঁরয়ে দিচ্ছি। 
এসীনীরিনরা ইলাহা রর মূখে তার কৃত তাচ্ছিল্যের 

1 

ইভাস্কো বললে,_একখানা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও, সেখানে নিজের চেহারাই 
তুমি শুধু দেখতে পাবে । তার মানে, তুমি সম্পূর্ণ একা এটা হাঁদসেরই কথা । একলা 
তুমিই শুধু রয়েছ, এটা তাঁরশবার বলো। তাহলে আয়নার ভেতরকার তোমার ছায়াও 
সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। হলফ করার ফলে যা ব্যস্ত করা হারাম, তা শুধু তুমি নিজের 
কাছেই ব্যস্ত করতে পার। এক্ষেত্রেও তাই-_তোমার কথা আর কেউ শুনতে পাচ্ছে না, কারণ 
নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই তুমি দেখছো না! 
* শরফ হতভম্ব। চোখেমুখে তার শ্রদ্ধা ও আতঙ্কের স্পন্ট ছাপ। বিস্ময়ে ফেটে 
পড়ে সেকাঁ তাজ্জব! কী তাজ্জব! খ্ব পণ্ডিত আপানি, সবই আপনার জানা 
দেখাঁছ। পশ্ডিত আমিও জানও সব, কিল্তু...... 

বলতে বলতে শরফ গভশর চিন্তায় ড্‌বে যায়। দুই হটির ওপর হাত রেখে বসে 
থাকে বহুক্ষণ । শেষে দীঘশবাস ছেড়ে বলে- বেশ, তাই হোক। আপনার জবানের ওপর 
আম সম্পূর্ণ নির্ভর করাছি। 

তরপর থাঁল থেকে সে রুপোর ফেমে আঁটা গোলাকার একখানা আয়না বের করে 
গুনজের সামনে ধরলে । এবার শুরু হয় তাঁব কসরং £ তাঁবূর মধ্যে সে ছাড়া আর কেউ 
নেই এবং সে যা এখন ব্যন্ত করবে, তা জানার বা শোনারও কেউ নেই, এটা সে বোঝাতে 
শুরু করে নিজেকে। 

ব্যাপারটা ষে আগাগোড়া ভণ্ডাঁম ও ভাঁড়ামর প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়, এটা 
ইভাম্কো ভাল করেই জানে ॥ হাদিসের প্রাতি আনুগত্যের প্রশ্ন এটা নয়, প্রশ্নটা মৃত্যু 
ভয়ের, যার তাড়নায় শরফ সব কিছু ফাঁস করতে বাধ্য। 

আয়নায় নিজের ছায়াকে উদ্দেশ করে শরফ এবার বলতে শুরু করে, শোন শরফ, 
গুর্তর একটা গোপন খবর তোমায় বলাছ। তোমার ওপর গোপন কাজের যে ভার 
রয়েছে, সেটা ঝালানোর জন্যেই বলাছি এটা । বহু নদ-নদী-পর্বত ডিঙিয়ে বাসমাচরা 
দলে দলে পামীরে গিয়ে হাজির হবে। আসবে দীনদার, জমিদার ও মোল্লার দল। 
গর্দান উড়ে যাবে বলশোভিকদের । কিন্তু এমন যাঁদ ঘটে যে. আল্লা গোসা করে মুখ 
ফাঁরয়ে নিলেন এবং ঘটনার স্ত্রোর্ত উল-ট্টো দিকে মোড় ঘুরলো, তাহলে তারা যাবে 
বার্তাং নদীর ধারে। ইমাম বলবক বলে দয়েছেন, কাঁজতজঁকি, তাণ্নাই আর তুমি শরফ, 
তোমরা তিনজনে যাবে সেখানে । যে বেচে থাকবে এবং পেশছতে পারবে সেখানে, 
সে-ই করবে কাজটা । এবার শোন, ইমাম বলবক আরো 'কি বলেছেন £ বহ7_বহ্‌ বছর 
আগে পামীরের -পর্বতমূজ্লুক একবার কে*পে উঠোছিল। সেই ধাক্কায় মস্ত এক পর্বত 
ভেঙে পড়ে। আর তার ফলে সারেজ, উসয় ও পার্্বব্তী আরো চারটে গ্রাম যেমন 
ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত হয়, তেমান পর্বতের বাঁধ পড়ে বার্তাং নদও পুরোপ্যার আটকা 
পড়ে যায়, এব নদীর অ্রোত বন্ধ হওয়ায় তৈরণ হয় প্রকাণ্ড এক হদ। তোমাদের এই বাঁধে 
যাবার নির্দেশ দিয়েছেন ইমাম বলবক। বাঁধটা তিন-চার মাইল লম্বা আর চওড়া আঠাশ 
শো ফুট- পাহাড়ের মতো বিরাট বিরাট পাথর দিয়ে তৈরী । কিন্তু একটা জায়গা আছে, 
যেখানে ডিনামাইটের বড় বড় চহি বাঁসয়ে বিস্ফোরণ ঘটালে বাঁধ উড়ে যাবে । আর তার 


২৬৬, দরষ্ত ঈগল 


ফলে হ্রদের সমস্ত জল দুরন্ত বেগে ধাওয়া করবে নীচের দিকে । তার'তোড়ে সেতু ফসল 
মানুষ গ্রাম জনপদ, সব কিছু ভেসে যানে:আম দরিয়া পর্যল্ত। ইমাম বলবক বলেছেন, 
'নার্ট জায়গায় তোমাদের িনামাইট সরবরাহ করা হবে। সেখান থেকে ইমাম বলবক 
সোভিয়েত সরকারের কাছে চিঠি পাঠাবেন। সোঁভয়েত সরকার যাঁদ অগুনাঁত মানুষের 
ধনপ্রাণ বানে ধংস করতে না চায়, তাহলে তাদের পামীর ছেড়ে যেতে হবে। সেই সঞ্চ 
যেসব বাসমাচিকে তারা কয়েদ রেখেছে, তাদেরও ছেড়ে দিতে হবে...... 

হাসতে হাসতে ইভাস্কো বললে,_তাহলে বলবকের সাধ দেখা যাচ্ছে খোদা হওয়া 
আর মধ্য এঁশয়া বানে ডুবিয়ে দেওয়া । একমান্র যা অস্াবধে, তা হলো হুদে অত জল 
নেই। যাই হোক, পাঁরকল্পনাটা খুবই জবর ।...তাহলে তোমার মতলব ছিল বার্তাং 
নদীর ধারে পালিয়ে যাওয়া আর অপেক্ষা করা-_ 

-_সঙ্ষকেতের জন্যে। এটাই ইমাম বলবকের নিদেশ। 

_ সীমান্ত-রক্ষীরা ভিনামাইট সমেত তোমাদের কাফেলা আটক করেছে শুনেছ ? 

-_ শুনেছি । িনামাইট নিয়ে তিনটে কাফেলার আসার কথা । একটা যাঁদ ধরা পড়ে 
থাকে তো আর দুটো পার হয়ে গেছে। 

- তুমি ছাড়া আর কে কে ওটা। জানে 2 

_তাগাই ও কজংজকি। আর ইমাম বলবক 'িজে তো বটেই। যাক, সবই তো 
আপনাকে বললাম। আমায় জান ও আজাদ দেবার কড়ার করোছিলেন। 

কিন্তু সঙ্কেতটা কি ?- ইভাস্কো আচমকা জিজ্দেস করে £ কি সঙ্কেত তোমাদের 
দেবার কথা ইমামের ? 

ভোরের তির্যক সূর্যরশ্মি উপক মারছে তাবুর মধ্যে। শরফ নির্বাক। ক্লান্তি ও 
হতাশায় মাথা নয়ে পড়েছে। 

হঠাৎ তাঁবুর পর্দা সরে গেল॥। ভেতরে মাথা বাঁড়য়ে আর্দালি বললে,-_কমরেড 
সৈনাপাঁতি, এটা বুড়ো লোক অনেকক্ষণ এখানে এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে 
চায়। বন্ড পেড়াপীঁড় করছে। 
' ইভাস্কো বাইরে এল। সামনে দাঁড়য়ে এক বুড়ো, হেণ্ট হয়ে তাকে কুঁনশ করছে। কান শ 
করতে করতে সে যা বললে, তার মোদ্দা কথা হলো ৪ গ্রাম-সোভিয়েতের আফিসে সব্রিয় 
পার্ট-সভ্যরা ছাড়াও আরো অনেকে ইভাস্কোর জন্যে অপেক্ষা করছে। বিশেষ এক 
জরুরী খবর নিয়ে সীমান্ত থেকে এক আহত চাষী এসেছে। তাই এখনি তার একবার 
যাওয়া দারকার। তাছাড়া মাতব্বরেরা এক ভাক্ত কোঁমিশও পাঠিয়েছে তার জন্যে। 
বলতে বলতে সে ভাম্তটা এগিয়ে ধরে ইভাস্কোর দিকে। 

ব্যাপারটা জানার জন্যে ইভাস্কো প্রথমে আর্দালকে পাঠাবে স্থির করে, কিন্তু 
বুড়োর পেড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তাকে মত পালটাতে হয়। কৌণমশের ভিস্তিটা 
আর্দাঁলকে ভেতরে নিয়ে রাখতে বলে সে একলাফে ঘোড়ায় উঠে বুড়োকে বললে,_ 
চলো, যাওয়া যাক। আমার সময় খুব কম। 

কৃর্নণশ করতে করতে বুড়ো বললে,_আর্পন এগোন, আমি আপনার পেছনেই 
আসাছ। 

পরক্ষণে, ইভাস্কো চলে যেতেই, সে তাঁবূর দিকে যেতে যেতে রুশ ভাষায় আর্দালিকে 
বললে, _ভিস্তিটা আম নিজে নিয়ে যাব তাঁবুর মধ্যে । 


আদ্াঁল রাজপ হয় না। পথ আটকে দাঁড়ায়। 
হঠাং কাছের এক ঝোপ থেকে চিংকার উঠলো, আল্লা! আঙ্লা ! 


চতুর্থ খণ্ড ২৬৯, 


চোখের নিমেষে ছোরা হাতে এক দরবেশ সেখান থেকে ধেয়ে এল আর্দালির 'দিকে। 
আর্দাঁল রাইফেলে বাঁগয়ে ধরলে। ধর 

ইতিমধ্যে বুড়ো ছুটে গেছে তাঁবুর মধ্যে ॥ আর দরবেশ তর্জন গর্জন করতে করতে 
পাগলের মতো ধেই ধেই করে নাচছে ও পাক খাচ্ছে আর্দালকে ঘিরে । কয়েক মুহূর্তের 
মধ্যেই বুড়ো লাফাতে লাফাতে বোরয়ে এল্৷ তাঁবু থেকে এবং একটা চাবুক হাতে ধেয়ে 
গেল দরবেশের দিকে। চাবূক দেখেই তীক্ষ চিতকার করে দরবেশ দে ছ:ট--ছুটে 
পালালো ঝোপের মধ্যে। আর হম্বিতীদ্ব করতে করতে বুড়ো ধেয়ে গেল তার পেছনে। 
দেখতে দেখতে দুজনেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে। 


নিয়ে উত্তোজত আলোচনা চলছে চাষীদের মধ্যে! সবারই মুখে ইভাস্কোর নাম। এমন 
সময় ইভাস্কো গিয়ে হাজির। ওকে দেখে সবাই হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণে তারা সমস্বরে 
অভ্যর্থনা জানালে,-আসূন, আসন কমরেড বীরজোয়ান ! আসুন, সেলাম-আলায়কূম! 

প্রদ্ত্যকেই চায় ইভাস্কোর আরও কাছে যেতে, তার সঙ্গে কথা বলতে । অ'বেগের 
সঙ্গে করঘর্দন করতে করতে প্রত্যেকেই তাঁকয়ে থাকে তার মুখের দিকে । তাদের 
চোখে মৌন শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। 

বসুন, আপনারা সব বসন ।-_ইভাস্কো বললে £ আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। 
আহত লোকটা কেথায় 2 একট: তাড়াতাঁড় করুন! 

আহত লোক! সবাই অবাক। এমন সময় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢ্কলো আর্দাঁল। 
ইভাস্কোর কাছে ছূটে গিয়ে তার কানে কানে সে রুদ্ধবাসে ফিসাফস করে বলে গেল, 
_ আপনি চলে যেতেই সেই বুড়ো লোকটা এসে আমায় বললে, 'ভীস্তিটা আমই তাঁবুর 
ভেতব 'নযে যাব। আম বাধা দিলাম। হঠং কোথা থেকে এক পাগলা দরবেশ ধেয়ে 
এসে আমায় আক্রমণ করলে । আম তাকে ঠেকাচ্ছি, এমন সময় বুড়োটা এসে তাকে 
তাঁড়য়ে নিয় গেল তারা চলে যেতেই, তাঁবূর ভেতর থেকে আমাব কানে এল একটা 
ঘড়ঘড শব্দ। ভেতবে ঢুকে দৌখ, শরফ মেজেয় পড়ে আছে, মর-মর অবস্থা । তার বুকে 
একখানা ছোবা বি"ধে অছে, সে বিড়াবড় করছে, বলবক, বলবক...... 

বলবক ?- ইভাস্কো লাফয়ে উঠলো । 

হ্যাঁ, বলবক !_াবাস্মিত আর্দাঁল সায় দেয়। 

ইভাম্সকা জানল'র কাছে ছটে গিয়ে দুবার ফাঁকা আওয়াজ করলে । মৃহূর্তের 
মধ্যে সমস্ত ব্যপারটা পাঁর্কার হয়ে যায়। সমস্তট্ই সাজানো £ উপাস্থত সবাই 
জানালে. তকে গ্রাম-সোঁভয়েতে ডেকে তারা তার কাজের ক্ষাত কবতে চায় নি, নিজেরাই 
তার কাছে যাবে ঠিক করোছিল। 

ইভাস্কোব লোকেরা বুডে'র খোঁজে ঘোড়া নিয়ে তক্ষাণ নানা দিকে ছটলো। 
কিন্ত কোথয় বুড়ো! সে তখন ঝোপের মধ্যে ভোল পাল্টে এক বাঁড়র বেশ পরে 
নয়েছে_ বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢাকা। কু'জো বাঁড়র ছদ্মবেশে সে আবার গাঁয়ে ঢুকে বঝাঁড় 

দীর্ঘ পারশ্রমের পর খুব ভাল ঘুম হওয়ায় কুচাকের মেজাজ শরণফ। হঠাৎ বাঁড়র 
টির রর উরাারলাররদা ফারিয়ার 
যেন গোলমেলে ঠকছে! 

বাঁড় তখন একবার এদিক যাচ্ছে, আর একবার ওদিক যাচ্ছে। এমাঁন করতে 
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তার পেছু পেছন গিয়ে কুচাক দেখে, ধারা পড়ে আছে। সেটা নিয়ে সে গেল 
ইভাস্কোর কাছে, বললে,_আমার দেখেই সন্দেহ হয়োছিল, ও বাঁড় নয়, ধেড়ে মন্দা । 

জবর এই ধস্পোয় পড়ে ইভাস্কোর মন-মেজাজ বিগড়ে যায়। কৌমিশটা সে ফেলে 
দিতে বললে এবং বাইরে কিছু খেতে বা পান করতেও বারণ করে দিলে নিজের লোক- 
জনদের । 

দস্যদের বর্বরতার বাঁল যারা হয়োছিল, গরুগম্ভীর পাঁরবেশে ম্তাদের অল্ত্যো্ট- 
ক্রিয়া শেষ হলে, পামীর-আভযানে রওনা হবার তোড়জোড় শুরু হলো ইভাস্কোর 
সৈন্যবাহিনীর মধ্যে। 

ইভাস্কো কুচাককে িজ্রেস করলে,_কি হে, জুরাকে উদ্ধার করতে যাবে নাক 
আমাদের সঙ্গে? 

আলবৎ__কুচাক জবাক দেয় ঃ আম সঙ্গে না থাকলে সব দিক আপনি সামলাবেন 
ক করে 2 

একট; ক্ষণ চপ করে থেকে ধীর কণ্ঠে ইভাস্কো বললে, কথাটা ঠিকই বলেছ 
বোধহয় । তুম উপাঁস্থত থাকলে* শরফ হয়তো এভাবে খুন হতো না আর বলবকও 
পালাতে পারতো না। 

দন শেষ হয়ে রাত্র নামে। সেই রাতেই রওনা হলো সৈন্যবাহননী। দীর্ঘ ও কঠিন 
সফর শুরু হয় তাদের। দুর্গম বিপজ্জনক পথ। অসংখ্য গিরশ্রেণী, 'গারসঙকট, 
হিমবাহ আর দ্ণান্ত নদ-নদশর ওপর দিয়ে গেছে সে পথ। 


রন পলকে তার মধ্যে সে চুকে গেল। 
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ছোট্র গ্রাম মিন-আরখারকে ঘিরে আগের মতো আজও হিংম্্র ভয়াল পর্বতশ্রেণণ 
আকাশ ছয়ে দাঁড়য়ে আছে। শ্িরিসগ্কটের কিনারায় নগণ্য কুঠুরীগুলো আজো জড়া- 
জাঁড় করে আছে আগের মতোই। কয়েক বছর আগে যেমন ঘটেছিল, আজো তেমনি 
কুকুরগুলোর 'হংম্্ চিৎকারে গাঁয়ের বাঁসন্দারা সচাঁকত হয়ে উঠলো। সন্ধ্যার আবছ 
অন্ধকারে উৎফুজ্ল কণ্ঠের অনুরণন কানে এল,_ওরা আসছে! 
* -্যাক, শেষ পর্যন্ত আটাময়দা কাপড়চোপড় চান, সব নিয়ে ওরা এল তাহলে! 

এক-চোখোর নেতৃত্বে এক পাল প্রকাণ্ড কালো কুকুর ধেয়ে গেল৷ উত্তরমুখো । একট; 
পরেই শোনা যায় তাদেব বন্য হিংস্র চিংকার। সোজ্লাসে হৈ-চৈ করতে করতে বাঁসন্দা- 
রাও ছূটলো সামনের দিকে। এমন সময় হঠাৎ গ্রাীলর শব্দ। পরক্ষণে কানে এল একটা 
কুকুরের করুণ আত্নাদ। 

সান্দশ্ধ কণ্ঠে এক বুঁড় বললে,_এরা তারা নয়, অন্য কেউ হবে। 

অন্ধকারের দিকে উদ্দেশ করে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে এক যুবতী হাঁক ছাড়লে; হেই, তোমরা 
অন্ধ নাকি! শিকারী কুকুরদের কেন গাল করছো ? 

একটু পরেই ঘোড়সওয়াররা ওপরে উঠে এল । সংখ্যায় তারা পাঁচজন, প্রত্যেকের 
হাতে রাইফেল। সবার আগে লালদাঁড়ওলা এক মরদ। সে তাজ্জব বনে গেছে। সঙ্গাশ- 
দের সে বললে,_.আরে দেখ দেখ, শুধুই, জেনানা, সব কটাই মুরগী! হেই, তোমাদের 
মরদরা কোথায় ? 


জবাব দিলে সেই বুঁড়, আয়েশা,_আমরা নিজেরাই কাজকম্ম চালাই । মরদ নেই 
এখানে । 


বস্তাবোঝাই তিনটে ঘোড়া দৌখয়ে মেয়েদের একজন 'ফিসাফস করে বললে, নতুন 
কপারেটিফ এসেছে, বুঝলে ? 

ওহে লালদেড়ে, তোমরা কি কুরঘান থেকে আসছো ?-সেই যুবতঁ জিজ্ঞেস করে। 

তোমার তা জেনে দরকার ?--রূঢ় কণ্ঠে পালটা প্রশন করে ঘোড়সওয়ারদের একজন ! 

বূবতী আবার জিজ্ঞেস করলে” মালপত্তর কিছ; এনেছ ? 

হাঁ হাঁ, এনেছি! জবাব দিলে লালদেড়ে। 

তারা কুঠুরীতে পেশছলো। ঘোড়াগুলোকে দেয়ালের গোঁজের সঙ্গে বেধে 
আগন্তুকরা কামরায় ঢুকে আগুনের পাশে গিয়ে বসলো । তাদের চা দেওয়া হলো। 

ইতিমধ্যে এক গাদা মারমটের চামড়া নিয়ে এসেছে মেয়েরা। আগন্তুকদের সামনে 
তারা সেগুলো 'বাঁছয়ে দিলে। আগন্তুকরা তো অবাক, এ ওর 'দিকে তাকায়। 'কন্তু 
চুপ করে থাকে_কি ঘটে দেখার জন্যে। 

এর পর মেয়েরা নিয়ে এল কুঁড়টে শেয়ালের, সাতটা নেকড়ের আর তিনটে তুষার- 
চিতার চামড়া । কিন্তু আগন্তুকরা তব আগের মতোই নীরব। 

এমন খাসা চামড়া, অথচ লোকগুলো কিনা কথা বলছে না! আয়েশা বাঁড় রাগে 
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যুবতগাঁটর দিকে ফিরে সে আবার গর্জে উঠলো, তোমরা মিথ্যে কথা বলেছ 
আমাদের কাছে! তোমাদের মরদরা সব কোথায় ? হেই, সব জায়গা তল্লাশ করো! 

আগন্তুকদের চারজন রাইফেল নিয়ে ছুটে বৌরয়ে গেল কামরা থেকে। 

যুবতাঁটি বললে, আমাদের গাঁয়ে কোন মরদ নেই। 

-এসব হাতিয়ার তাহলে কাদের ? 

কেন আমাদের !_বাস্মত গলায় মেয়েটি বললে £ বুনো পাহাড়ী ছাগল ভেড়া 
মারতে ওগুলো! আমাদের দরকার হয়। ফাঁদ পেতে আমরা মারমট, শেয়াল আর নেকড়ে 
ধার। কুবঘান কো-অপাবোঁটভ চামড়ার বদলে এই চারটে শিকারের বন্দুক. কার্তুজ, 
গোলাবারুদ আমাদের 'দিয়ে গেছে । তোমাদের তো এসব জানার কথা । 

_ঝুট বাত বলছো না তো? কি নাম তোমার? 

_জয়নাব। এই বুঁড়র নাম ্লায়েশা, আর এই হলো বাব, আমার প্রধান সহকারণী। 
আর ওরা হলো আমাদের দুজন মরদের 1বধবা, দূরল্ত সৌকসাই নদীতে মরদ দুজন 
ডুবে মারা গেছে॥ কিন্তু তোমরা কারা 2 কুরঘান কো-অপাবোৌটভের লোক নও? 

কুরঘান কো-অপারেটিভের লোক! আম !_-লালদেড়ে বিস্ময়ে ফেটে পড়লো £ 
হায় হায়, সুন্দরী! কোথায় গেল তোমার চোখ? এ জাতীয় বুট কখনো লালব্যাটাদের 
পবতে দেখেছ £- বলেই সে উশ্চ্-হশীলের নতুন কীভ-বুউজোড়ায় ক্যাঁচ-কাচি আওয়াজ 
করলে। 

- গীকন্তু ওসব মালপত্তর তাহলে সের? ঘোড়া তিনটের ধপঠে যে মাল বোঝাই 
রয়েছে, ওসব ক জন্যে ঃ চামড়ার সঙ্গে 'বানিময় করার জন্যে নয়? 

_ওহো! এতক্ষণে বুঝতে পারাছ, চামড়াগুলো কেন তোমরা আমাদের সামনে 
গাছয়ে দিয়েছ? না, আমরা বোনয়া নই। বলশোভিকদের বিরুদ্ধে আমরা' লড়াই করাছ। 
আমরা বাসমাচি। 

তাগাইষের লোক ?-_সচকিত কন্ঠে জিজ্ঞেস করলে জয়নাব। তার চোখের দ্টি 
অস্বাভাবিক তণক্ষ হয়ে উঠেছে। 

লালদেড়ে ক্ষণেক চুপ করে থেকে বললে,-হ্যাঁ, আমরা তাগাইয়ের কাছে যাঁচ্ছি। 
কিন্তু তুমি জানলে কি করে? ইমাম বলবকের দূত চি আগেই তোমাদের গাঁয়ে এসে 
গেছে? 

তল্লাশ সেরে অন্য বা'সমাচি চারজন ফিরে এসে জানালে, কামরাগলো সব ফাঁকা, 
কেউ কোথাও নেই ॥ 

সঙ্গে সঙ্গে ফৃর্তিতে ডগমগ করে উঠলো লালদেড়ে। জয়নাবকে আঙ্লের এক ঠেলা 
মেরে মস্করা করে বললে, _আমবা চামড়া চাইনে, বুঝলে ? কিন্তু আমাদের মালপত্তর 
আছে প্রচুর। আসবার পথে দুটো মোটা ভেড়ার সঙ্গে দেখা' হয়েছিল ॥ জিজ্ঞেস করলাম, 
ঘোডাব পিঠে যাচ্ছ কোথায় ? ওরা বললে, মিন-আরখার গাঁয়ে। শিকারীদের কো-অপা- 
বোঁটভের জনে) মাল নিয়ে যাঁচ্ছি। বুঝতেই পারছো, হোঁৎকা ভেড়া দুটোর কি দশা 
হলো' ওরা অনশ্য হাউমাউ করোছিল, বলোছল, গাঁরব চাষীদের আমরা সাহাষ্য করতে 
যাচ্ছি, আমাদের মের না, আমাদের কাছে কোন হাতিয়ার নেই॥ হণ ওসবে ভুলবার 
পান্তর আম নই। ওদের আমি চিন। আজ ওরা কো-অপারোটিভ, কাল হবে লাল 
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শামে যাক ওরা! সেখানেই ওদের পাঠিয়ে 
কন ন্তু মালপত্তর আছে অঢেল । সে সবই 
হবে, তোমাদের, তার ব্দলে তোমাদের কাছ' উকি চাই অঢেল খাতির-যত্র, বুঝলে ? 
আমাদের মালপত্তর আব তোমাদের আদর-আপ্যায়ন, ক বলো? 

বলতে বলতে লালদেড়ে চোখ টেপে? বুটজোড়া আবার ক্যাঁচ-ক্যাচি করে উঠলো । 
জার অন্ট্রহযাসতে ফেটে পড়লো দস্যুরা। 

বাব আর আয়েশা ছুটলো দরজার 'দকে, তাদের পেছনে বিধবা দূজ্রন। কিন্তু 
দস্যদের একজন চোখের পলকে সামলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজায় খিল এ*টে দিলে। 

শবাবর চোখ জবলে ওঠে। কোমরবন্ধে হাত রাখলে সে। ছোরার বাঁটটা সেখানে 
বোঁরয়ে আছে। মেয়েদের সবার দ্যাম্ট জয়নাবের ওপর-_হকুমের অপেক্ষা শুধহ। 

জয়নাব 'কন্তু নির্বাক, একট নড়ছে না পর্যন্ত। কয়েক মূহূ্ত মান্ন। হঠাং 
1ব্দযুং-চমকের মতো এক 'ঝাঁলক মুচাঁক হাসি খেলে যায় তার মুখে । কর্মপল্থা তার 
ক হয়ে গেছে। তাগাইয়ের খস্পরে পড়ে যে আঁভজ্ঞতা সে' লাভ করেছে, তার পরে এই- 
সব ও"ছা শয়তানদের সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। 

মেয়েদের দিকে ভাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে সে বললে,_আরে এত বোকা কেন তোমরা ? 
এই মরদরা আমাদের কাছ থেকে একটু যত্র-আঁত্তর জন্যে আরাজ পেশ করছে। 
এতে পালানোর কি আছে 2 যাক গে শুনুন জনাব, আপনাদের কৌমশ দিচ্ছি, খেয়ে 
1নন। তারপর সবাই' গিলে আনন্দ-ফযার্ত করা যাবে, কি বলেন 2 

তোফা | তোফা !__উল্লাসে ফেটে পড়ে লালদেড়ে £ ঠিক বলেছ, একেবারে আমার 
মনের কথাটা বলেছ। হ্যাঁ, আগে কৌ্মশ, তারপর ফার্তি। নিয়ে' এস, নিয়ে এস! 

জয়নাব উঠে 'িয়ে ঘরের এক অন্ধকার কোণ থেকে কৌামশের 'ভীস্তিটা তুলে নিলে, 
ভরপরু সবার অগোচরে কোমরবন্ধ থেকে ছোট' একটা থলি বের করে উপুড় করে ঢেংল 
দিলে কৌমিশের মধ্যে। থাঁল ভরাত ছিল ঘুমের গংড়ো। তাগ্রাইয়ের কবল থেকে রেহাই 
পাওয়।র জন্যে দরকার হতে পারে ভেবে সমবুূ ওটা তাকে দিয়োছল। 

বড় একটা! কাঠের পান্্ন কৌমিশে ভবাঁতি করে লালদেড়ের হাতে দিতে 'দতে সে 
বললে, খেয়ে ফেলুন, মৈজাজ শরীফ হবে। 

খেতে খেতে লালদেড়ে বললে, কৌ মিশটা রিচি বা না 
বাঁ লাগছে। 

ও কিছু নয়, ও রকম মনে হয় এখানে এই দুরন্ত ঠান্ডার দেশে আর একজন 
দস্যর হাতে কাপভরতি কৌমিশ দিতে দিতে জয়নাব জবাব দিলে । পরক্ষণে মেয়েদের 
দিকে চেখ টিপ সে বললে £ এই 'বাব দাঁড়িয়ে আছিস কেন? নাচ শুকু কর: নাচ, 
নাচ্‌-। তাম্কুরাটা নিয়ে এস বাঁড়মা, বাজাও । 

ষোড়শী বাবর নাচ শুরু হয়। হাড্ডিসার আঙুলে আয়েশা বাঁড় তাম্বুরায় বঙ্কার 
তুলছে। জাগুনের এক ধারে বিধবারা বসে আছে আতঙ্ক-ীবস্ফারত চোখে । 

তোফা, তোফা | কিন্তু বন্ড ক্লান্তি লাগছে ষে। ঘুম পাচ্ছে।_ বলতে বলতে থাঁলটার 
গুপর কনুইয়ের ভর দিয়ে সশব্দে হাই তোলে লালদেড়ে। কুকুরের মতো তারু দাঁতে 
দাঁত লেগে থটখট- আওয়াজ ওঠে। 

মোলায়েম সরে তাম্বুরা বেজে চলেছে। ধাঁরে ধীরে আগুন নিভে এল। আর ক্ষণ 
পরে অন্ধকারে জেগে উঠলো দসযদের নাকের এঁকতান-গজন। 

বিধবর দুজন উঠে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত লোকগুলোকে 'িওয়ে রস্তপদে দরজার দিকে 
এঁগয়ে যেতেই, জোরে ফিসাঁফস করে জয়নাব ডাকলে,_এই যাচ্ছ কোথায়? ফেরো! 
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ওদের পাউডার খাইয়েছি। এখন ওরা মারমটের মতো ঘুমে বেহ,*শ, জাগবে বহু পরে। 
রাইফেল ব্যাগ সব ছিনিয়ে নাও। ঘোতারিলাও আমরা সঙ্গে নেব। 

ছোরা বের. করতে করতে বাব বলটো,-খুনও করবো ওদের, তাই না ই 

_না। ওভাবে হাত নোংরা করার দরকার নেই। ভাল করে বেধে গাঁয়ের পাশে 
গ্িরিসঙকটের কিনারায় ওদের টেনে নিয়ে যাব। সেখানে অতল খাড়াইয়ের ধারে ফেলে 
রেখে যাব এ অবস্থায়। কো-অপারোটভের লোকদের খুন করার মজা টের পাবে নোংরা 
বদমাশ ডাকাতের দল। 

জয়নাবের নির্দেশ মতোই কাজ হয়। 

পরাঁদন বিকেল নাগাদ ঘুম ভাঙলো দসচদের । ব্যাপারটা যে কি, কি যে ঘটেছে, 
বহূক্ষণ সেটা তাদের মাথায়ই ঢোকে না। রোদের তাপে সব যেন ঝলসে যাচ্ছে । মাথা 
কন্কন্‌্ করছে, শরীরেও দারুণ অসোয়াঁস্ত, সে 

' হাত-পা বাঁধা, গভণর খাদের একেবারে কিনারায় তারা পড়ে৷ আছে। এতটুক্‌ নড়া 
চড়া করেছ বি, বু: নীচে তীক্ষর কঠিন পাথরের ওপর লিয়ে পড়তে হবে। 'অপ্াশল্য 
ঘোড়া মালপন্র-সব লোপাট । গায়ের কোটগুলো পর্যন্ত খুলে নেওয়া হয়েছে। 

এক পাথরের চাঁইযের সঙ্গে*লালদেড়েকে বেখধে রাখা হয়েছে। পায়ে বুউজোড়াও 
নেই। সে গোঁ গোঁ করে উঠলো, _সব কটাই ওরা লাল শয়তানী! দেখা মাই খুন করা 
উচিত ছিল। 

পরীরা যে আমাদের জানে মারে নি, সেটাও কর্ম কথা নয়!_দলের একজন, কারাতে- 
গিনের সে বাসিন্দা, শান্ত গলায় বললে ঃ যাই হোক, কিন্তু এখন কি করা ॥ 

লালদেড়ে আবার গরগর করে উঠলো,_করবে আবার কি, এইভাবে পড়ে থাকা 
ছাড়া ? জানে যখন বেচে গোঁছ, তখন আর মরবো না। এখন না হোক রাতে, রাতে না 
হোক কাল, কাল না হোক পরশ কারো না কাবো নজরে পড়বোই, ছাড়াও পাব? এইসব 
নির্জন পরৰ্বতর্শেণশী এখন মানুষে গিজাগজ করছে। ইমাম হুকূম না করলে আমরাই 
কি ছাই মরতে আসতাম এখানে! কারাতেগিনে তো তোফা লুঠপাট চালাচ্ছিলাম। মরুক 
গে সে সব! লাল মেয়ে-শয়তানগুলোকে আম খুজে বের করবোই, তারপর দাদ যা 
তুলবো-হ7", ধারণাও করতে পারবে না|. .ইস্‌, একট; জল পেলে হতো, তেষ্টাতেই 
মারা যাব দেখাছি! 

লালদেড়ে রোদে-পোড়া শুকনো ঠোঁট চাটে..... 

এর পর একে একে দু দিন কেটে যায়। তৃতীয় দিনে এ পথেই যাঁচ্ছল দূজন 
জমিদার। তাগাইয়ের কাছে তারা চলেছে । লোক কটাকে দেখে তারা অবাক । মর-মর 
বেহশ অবস্থা । ওদের তারা খালাস করলে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা লালদেড়ের। 
হাঁম্বিতাম্ব কোথায় উবে শ্েছে! পরাঁদের ভয়ে সবাই তটস্থ, পালাতে ব্যস্ত-__বিশেষ 
করে জামদার দূজন। ওদের ধারণা, মেয়েগুলো মানুষ নয়-_পরা ! 






সৌকসাই নদীর অদূরে গ্রীজ্মকালীন পশচারণ-ভাঁমর দিকে মিন-আরখার গাঁয়ের 
মেয়েরা এগিয়ে চলেছে। 'ছিনিয়ে-নেওয়া ঘোড়ার পিঠে তারা ধাচ্ছে। মাল-বওয়া ঘোড়া 
দুটো সমেত নিজেদের চারটে ঘোড়াও নিয়ে চলেছে লাগাম ধরে। মেয়েদের প্রতোকের 
পিঠে একটা করে শিকারের বন্দুক, হাতে একটা রাইফেল। 

গবি সারাক্ষণ বকবক করে চলেছে। মৃহূর্তের জন্যেও তার চপ করে থাকার 
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উপায় নেই। নানা ভাঁঞ্গতে দস্যুদের কথাবার্তা হাবভাব নকল করছে সে। সবাই হাসছে। 
লালদেড়ের বুটজোড়া পরেছে আয়েশা ব্াঁড়। ফেল কণ্ঠে সে বললে, বন্দদক ঘোড়া 
মালপত্তর, সবই আমরা মূফতে পেয়ে গেলাম। এবার চামড়াগনুলো বেচে আরো কিছু 
রোজগার হবে। 

না।--জয়নাব বাধা দেয় 8 সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নয়। দসম্যদের 
ওরা যখন খতম করে আনবে, তখন আম ানজে যাব দারাউত-কুরঘানে । যেসব মালপত্র 
আমরা 'িয়োছি, চামড়া দিয়ে তার দাম চাঁকয়ে আসবো । 

তুম যা ভাল বোঝ, করো। আমাট্র মধ্যে তুঁমই শুধু পার্টিজান।- দীর্ঘশ্বাস ফেলে 
বললে আয়েশা । ক্ষণকাল চূপ করে থেকে আবার সে যোগ করে £ এটা আঁবাশ্য মানতেই 
হবে জয়নাব, আমাদের চেয়ে তোমার কাণ্ডজ্ঞান অনেক বেশী । তবু এটাও কবুল না 
করে পারাছ নে যে, আমি হলে চামড়াগুলো বেচে দতাম। 
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যে দিকে তাকানো যায়, নঞ্জরে' পড়ে শুধু হিংস্র ভয়াল নেড়া পর্ব তশ্রেণী। গাছ- 
পালাহীন ভয়ঙ্কর সেসব গিরতরঙ্গের ঢালে সর্বত্র শুধু ছাতাশেওলায় ঢাকা ছোট-বড় 
পাথরের চাংড়া, টাব আর টিলা । শৈলাঁশরার ওপরেই শুধু এখানে ওখানে যা একট; 
1ছটেফোঁটা পার্বত্য ঘাসজমি দেখা যায়। 

কেউ ধারণাও করতে পারবে না যে, এই রকম নিরানন্দ করাল শগারশ্রেণণির পেছনের 
ফুলে ফলে ভরা জাঁকালো' এক সবুজ বনভূমি থাকতে পারে, আর সেখানে গ্রীম্মকালনন 
পশুচারণভূঁমিতে এক উষ্ক প্রম্রবণের পাশে নতুন করে ঘাঁটি গাডতে পারে পার্বত্য "গ্রাম 
[মন-আরখার |. 

পর্বতশ্রেণীর ভেতর দিয়ে 'নিঃসঞ্গ এক মূস্াঁকর চলেছে। না, চলেছে বললে ভূল 
হবে, চলার চেষ্টা করছে। িনঃশব্দে ককাতে ককাতে একসময় সে পর্বতের মাথায় উঠে 
গেল। সে-ও এটা ধারণা করতে পারে 'নি। নশচের দিকে তাকাতেই তাই আঁংকে উঠলো ঃ 
কী এ! নীচে এক উপত্যকা, আর সেখানে লোকজন, তাঁবূ ও গৃহপালিত জন্তুজানো- 
যার! এ যে স্বপ্নেরও অগোচর! ভয়ে বিস্ময়ে সে কাঠ হয়ে গেল। 

লোকটা কিরাঘজ- মাঝাঁর লম্বা, যৌবন পোঁরয়ে গেছে। পোশাক-পারচ্ছদ শত- 
চ্ছিন, দু পায়ে ছেগ্ড়া' পাঁট জড়ানো । কোটরগত' চোখ আর চোপসানো গাল দেখলেই 
তার ক্লান্তি ও অবসাদের পাঁরমাণ িছুটা আঁচ করা যায়। পথশ্রমে তার হাঁটু কাঁপছে। 
সে ফিরে তাকালো । পেছনে-ফেলে-আসা ফেরার পথটা বুঝি সে একবার আন্দাজ করার 
চেষ্টা করে। পরক্ষণে গভীর অবসাদ ও হতাশায় লুটিয়ে পড়লো এক পাথরের ওপর। 

প্রকাণ্ড এক এক-চোখো কুকুর তাকে আরুমণ না করলে, কতক্ষণ ত্য সে এভাবে 
আধা-বেহ'শ অবস্থায় পড়ে৷ থাকতো, বলা যায় না। কুকুরের চিৎকার বা গজরানি তার 
টি বারন রাদ চা বা হারার দাফন 

| 


গাঁরসঙ্কট বেয়ে সে চিৎকার ছাড়িয়ে পড়ে বহ] দূরে। নীচে লোকজন, কুকুরের পাল 
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সচাকত হয়ে ওঠে। চিংকারের ফলে নিজের গতিবিধি ফাঁস হয়ে গেছে, মুসাফির এটা 
ঠিক মতো বুঝবার আগেই একপাল প্রকাণ্ড কালো কুকুর তাকে ঘিরে ফেললে-ন্তার 
ফেরার পথ রোধ করে দাঁড়ালো । 

লোকটা সেখানে দাঁড়য়েই কুকুরের হামলা ঠেকানোর চেস্টা করে। তার হাতে একখণন্ড 
পাথর। পাথরটা সে ছুড়তে যাবে, হঠাং এক গম্ভীর কণ্ঠের হৃক্ম এল, বসে পড়ো! 

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বসে পড়লো । হুক্ম শুনে কুকুরগুলোও পেছ্‌ হটে গেল__ 
অবশ্য আনচ্ছাসতে। পাথর-টঢাবর পেছন থেকে আবার হুকূম এল, হাতিয়ার সব 
নামিয়ে রাখ ! 

লোকটা তাড়াতাড়ি খাপ থেকে এক ছোরা বের করে পাথরের ওপর রাখলে ॥ কোমর- 
বন্ধের লম্বা কাপড়টা সে খুলে ফেলে । সেখান থেকে ন্যাকড়ায় জড়ানো এক রিভলবার 
বের করে সে রাখলে ছোরাটার পাশে। 

অদৃশ্য ব্যান্তাট এক পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে। আবার তার হুকুম 
এল, নীচে যাও! পালানোর চেস্টা করেছ কি, ব্লেটে পিঠ ফুটো হয়ে যাবে! 

যাচ্ছি, যাচ্ছ।-বলে গেঙিয়ে উঠে লোকটা, উদ্বেগে হাঁকপাঁক করতে করতে ছ:টলো 
নীচে তাঁবগুলোর দিকে। ছুটত্বে ছুটতে হঠাৎ সে একবার হোঁচট খায়) সঙ্গে সঙ্গে 
উঠে দাঁড়য়ে ঘাড় ফেরাতেই থ হয়ে গেল। তার পেছনে আসছে 'িনা বন্দুক হাতে এক 
জেনানা ! গলার স্বর শুনে তাকে একজন তরুণ বলেই ওর ধারণা হয়ৌছল। থতমত 
খেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। পরক্ষণে তীক্ষ কণ্ঠের আঁদেশ আর রাইফেলের বৃক-কাঁপানো 
রিক-ক্লিক শব্দ কানে যেতেই সে আবার হুড়মুড় করে দৌড়লো নীচের 'দিকে। 

সেখানে সশস্ত্র মেয়ের দল তার জন্যে অপেক্ষা করছে। 

এক যুবতাঁ এগিয়ে এল। তার পিঠে রাইফেল, কোমরে রভলবার আর হাতে 
চাবুক। 

জেনানার এ কণ' সাজ বে বাবা !- লোকটার চোখে দুনিয়ার বিস্ময়। তাকে যে কয়েদ 
করা হায়েছে, তা সে ভুলে যায়। মূচাঁক হোসে মাথা দোলাতে দোলাতে এঁগয়ে গিয়ে 
সে মেয়েটার পিঠে হাত রাখলে ॥ সঙ্গে সঙ্গে আচমকা তার মাথায় পড়লো এক চাবুকের 
ঘা। থরথর করে কেপে উঠলো সে, চোখে নামলো" অন্ধকার । 

তুমি কি বাসমাচি ?_ রুট়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে মেয়েটি । 

হাঁ।-_মাথা নেড়ে সায় দেবার চেস্টা করে লোকটা । হঠাৎ তার শরীরের মধ্যে কেমন 
করে উঠলো । পথের কম্ট ও অবসাদ, উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা আর সবশেষে চাব্‌কের ঘা-- 
এ সব কিছ:র প্রাতক্রিয়া' হঠাৎ তাকে যেন বেহুশ করে ফেললে। টলতে টলতে পড়ে 
গেল সে। 

ঘণ্টা কয়েক পরে আবার তাকে এনে দাঁড় করানো হলো জয়নাবের সামনে । ঠাট্রা- 
মস্করার জায়গা যে এ নয়, তা, সে ততক্ষণে হাড়ে হাড়ে বুঝে ফেলেছে। 

দূঢ়কন্ঠে জয়নাব বললে,_বাসমাঁচদের তম গ্প্তচর। কে কি জন্যে তোমায় পাঠ্ি- 
য়েছে, সব খুলে বলো। নয়তো বুঝতেই পারছো...সব সাত্য বলবে। 

জয়নাবের কণ্ঠস্বরে যে এতটুকু বাগাড়ম্বর নেই, লোকটার তা বুঝতে কষ্ট হয় না। 
তাড়াতাঁড় সে জবাব দেয়,_না না, আম গুপ্তচর নই। ডাকাতও নই। 

ওসব তাহলে 'কি 2 পাশে-রাখা রিভলবার ও ছোরাটার 'দিকে মাথা হোলিয়ে জয়নাব 
জিজ্ঞেস করে! 

"হাঁ, আম বাসমাঁচি ছিলাম, কিন্তু এখন আর নেই। তাগাইয়ের দল থেকে পালিয়ে 
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এসৌছ। "ক কুক্ষণেই যে মানবকে কথা ধ্দয়োছলাম, এখন সে সময়টাকে আঁম আঁভশাপ 
দেই। 

, -সব কিছ; খুলে বলো। ৃ 
আমার নাম মামাইং_লোকটা শূরু করলো £ দুরুমবে'র ছেলে, কিপচাক গোষ্ঠীর 
লোক। আম গাঁরব লোক, যাকে বলে সাঁচ, তাই। মানব দৌলতরের দয়ায়. সুখেই 
দিলাম। তাঁর দেড় শো ভেড়ার দেখাশোন' করার, পাহারা দেবার, দানাপানি খাওয়া- 
নোর, লোম ছঁটার, এক কথায সব রকম তাঁদ্বর-তদারক করার ভার ছিল আমার 
ওপর। আর সে জন্যে তাদের আদ্দেক দূধ আঁম পেতাম। 

আর তার ফলে তুমি বেশ বড়লোক হয়ে পড়লে, তাই না?_ জয়নাব বললে। 
না না, শুনুন তারপর।__লোকটা। বাধা দেয় গত বছরটা ছিল'দুর্বছর ৷ দশটা ভেড়া 
' মরে গেল, বারোটা নেকড়েয় খেলে আর িনটে গেল হাঁরয়ে। তারপর বসন্ত কালে 
হঠাৎ এমন তুষারপাত আর ঠাণ্ডা' শুরু হলো যে, বহু বাচ্চা গেল মরে। [নসন্তান 
রুগ্ন বৌকে নিয়ে আমি তাঁবুতে থাকতাম । ঠাণ্ডা থেকে বাঁচানোর জন্যে বাচ্চগ্‌লোকে 
তাঁবৃতে নিয়ে এলাম। কিন্তু তারা বাঁচলো না। ধাড়ী বা বাচ্চা, ষে ভেড়াই মরুক; 
সবই আমাকে জ্যান্ত ফেরত দিতে হবে। তাঁবৃতে আরো ভেড়ার থাকার জায়গা করার 
জন্যে নিজের বিমার বৌকেও তাঁবূুর বাইরে আনতে হলো। আমাদের থাকা-খাওয়া- 
শোওয়া সব খোলা আকাশের নীচে। রোগা ভেড়াগুলোর গায়ে পশমের কম্বল চাপা 
পদলাম। রাতের পর রাত শরীর গরম রাখার জন্যে তাঁর আগুনের পাশে বসে আমা- 
দের দুজনের সারা রাত কাটতো। তুষারপাত যেমন সাংঘাতিক, ঠাণ্ডাও তেমান। আমরা 
ঘুমোতে পারতাম না। আর তার ফলে বৌয়ের অসুখ আরো বেড়ে গেল 

বলতে বলতে লোকটা চুপ করে যায়। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে । করুণ চোখে 
সে তাকিয়ে আছে পর্বতের দিকে । 

শেষে জয়নাব বললে, তারপর ? 

লোকটা যেন সজাগ হয়ে উঠলো। দীর্ঘশবাস ফেলে বললে, একাঁদন তষার-ঝড় 
উঠলো। ভেড়াগুলো সব নানা দকে ছড়িয়ে পড়লো। তাদের খু'জে পেতে আনার 
জন্যে আমি বোরিয়ে পড়লাম? তিন দিন কাটলো বাইরে। যখন ফিরে এলাম, দেখি 
দিবি আমায় চিরকালের মতো রেহাই 'দিয়ে পরপারে রাওনা হয়ে গেছে ॥ হেমন্তে মানব 
দোঁলতবে এলেন। সব ভেড়া বার বার গুনলেন [তিনি। শেষে বললেন, তেতা'লিলশটে 
ভেড়া পাওনা তোমার কাছে। হয় কাজ করে দেনা' শোধ করো, নয়তো নগদ টাকায় দাম 
চুকিয়ে দাও । কিন্তু অত টাকা আম কোথেকে পাব ? জামদার-মহাজনদের কাছে গেলাম। 
তারা বললে, হাওনাত 'দতে পারি, কিন্তু যে টাকা দেব, এক বছরে তার দ্বিগণ ফেরত 
দিতে হবে । কিন্তু গরিব সাঁচি আমি করে অত টাকা শোধ করবো ? 

আর তার পরেই ডাকাতের দলে ভিড়ে লৃঠপাটে মন দলে কেমন ?- জয়নাব মন্তব্য 
করে। 

তার কথা' লোকটার কানে ঢুকেছে কিনা বোঝা গেল না। সে বলে চলে, মানবের 
কাছেই তখন আম কাজ করে চলেছি। মানব একাঁদন বললেন, শোন .মামাই, তোমার 
যাতে বরাচ্ত ফেরে, তা আমি ভেবোছি। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে দীনদাররা সব আজ 
রুখে দাঁড়াচ্ছে। তুমিও মহম্মদের ফৌজে ভিড়ে পড়ো, ইসলামের জন্যে লড়াই করো। 
লড়াইতে লুঠের মাল জ.টবে প্রচূর তার থেকে আমার দেনা শোধ কোর । শূনে আমি 
গেলাম দৌস্তদের কাছে। লড়াইয়ের খবর কেউ কিছু বলতে পারে না। শেষে একজন 
বললে, হাঁ শুনোছ। কিন্তু ও লড়াইয়ে আমাদের কি ফয়দা হবে? ওতো জমিদার- 
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বড়লোকদে'র লড়াই। তারাই যুদ্ধ করছে। তারা যাঁদ জেতে, আমাদের বরাতে দারুণ 
তকালফ আছে। আর বিপক্ষেরা জিতলে আমাদের বরাত 'ফিরে যাবে । আমরা সাঁচি_ 
সোঁভিয়েতের দিকেই তো আমাদের যাওয়া উঠিত। তাই বলাছি, তুমি আর দোর না 
করে লাল পাটিজানদের দলে গিয়ে যোগ দাও। 

মেয়ের দল নির্বাক দাঁড়য়ে আছে লোকটাকে ঘিরে। কারো মুখে কথা নেই। লোকটা 
বলছে, _এই সময় একজন লোক এসে বললে, যে যেখানে আছ, ঘোড়া 'নিয়ে চটপট কেল্জায় 
চলে যাও। তাগাইয়ের বাসমাচি-দল কেল্লা দখল করেছে। তারা লুঠের মাল বখরা 
করে নিচ্ছে। বলশয় গ্রামও তারা দখল করেছে ॥ গোটা পামীরই তারা শীগ্ঙ্গীর দখল 
করবে! দোরতে যে যাবে, তার বরাতে দুঃখ আছে। 

আর তাই তুমিও ছুউলে, কেমন £--বাব ফোড়ন কাটলে। 

তার কথার জবাব না দিয়ে লেকটা বলতে থাকে, সেই' রানেই দৌলতবে আমাকে 
তাগাইয়ের কাছে পাঠালে । আমায় লে একটা ঘোড়া আর একটা ম্যাচলক গাদা বন্দুক। 
আমি গেলাম । বহুং লোক জমায়েত হয়েছে । পার্টজানরা কেল্লার ভেতর থেকে গালি 
ছুড়ছে। নিজের গাঁয়ের কাউকে দেখতে পেলাম না। এর পর কাঁজংজকি বাসমাঁচদের 
বিভিন্ন কোম্পানিতে ভাগ করলে, ফি কোম্পানিতে কুড়ি থেকে পর্শচশজন লোক। 
তখন দেখলাম, আমাদের গাঁ থেকে এসেছে মাত্তর পাঁচজন- দৌঁলতবের দুই ছেলে, 
তাদের এক দোস্ত, একজন মোক্লা আর আঁম নিজে । ওদের কোম্পানিতে তারা আমায় 
নিলে না। আমাদের যাবার আগেও বাসমাঁচিরা কেল্লা দখলের চেঙ্টা করোছল। 
আগে লিনেজা ছিলেন কেল্লার ফৌজদার। তাগাইকে তিনি কেল্লাটা বাক করে দেন। 
দাম ধরা হয়েছিল দশ হাজার সোনার রুবল। পাাটিআজানদেরও 'তাঁন ধলকুল বেচে 
দিয়েছিলেন, মাথা পিছু একশো সোনার রুবল॥ 

বেচে দিয়েছিলেন জয়নাবেব কণ্ঠে বিস্ময়। 

_হ্যাঁ। কিন্তু তার 'হসেবে একট: গরমিল হয়েছিল । হঠাৎ কজুবে এসে সব ভেস্তে 
দিলেন। ওঃ, কী ধূর্তই না এই কজবে! বুর্জ শিকারীব ছদ্মবেশে তান নাকি 
এসোছলেন। তাই.লনেজা গোড়ায় তাঁকে চিনতে পারেন 'নি। তার পরেই দুজন দৌস্তাকে 
নয়ে শিকারী জুরা এসে পেণছলো। 

কে? কি বলছো? জুরা' তীক্ষ্য চিৎকার বোবযে এল জয়নাবের কণ্ঠ থেকে। 
পরক্ষণে সে সামলে নেয় নিজেকে । নিজের এই বেসামাল অবস্থার জন্যে নিজের উপরই 
রাগ হয় তার। সারা মূখ লক্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। 

লোকটাব কিন্তু ওসব দিকে নজর নেই,। সে বললে, হ্যাঁ, জুরা। কেন, জুরার কথা 
শোনেন নি আপনারা ? বাসমাচিরা তো তাব ভয়ে থরহরি কাঁপে । সেই যে যুবা শিকারা, 
সেনাপাঁতি আজিম আর তার দলের আদ্দেক লোক্কেই' যে একা! গুল করে সাবাড় করে 
দিয়েছিল। 

জয়নাবের অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল॥ *বাস-প্রশ্বাস চলছে দুত তালে। তার 
আনন্দ-উত্তেজনার মানেশগ সে আর সামলাতে পারে না। লাজ-লজ্জার বালাই কোথায় 
উবে যায! দুই হাত আড়াআ়িভাবে বুকের ওপর চেপে ধবে আচ্ছন্নের মতো সে বগলে, 
_ আঃ? কাঁ শান্তি জরা বেচে আছে । আ'. বলে যাও! বলে যাও! থেম না! কিচ্ছু 
বাদ 1দও না! 

হ্যাঁ, শুন্ন চুপ করে। জরা এসেই প্রথমে খাঁদাকে খুন করে। তাগাইকেও 
খুন করতে-_ 
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_ আঁ, বলো কি? খাঁদা খতম হয়েছে জুরার হাতে ॥ তারপর, তারপর? তাগাইয়ের 
ক হলো? 

_তাগাই পালিয়ে যায়। তার এক দোস্ত কেল্লা থেকে তাকে পালয়ে যেতে 
সাহায্য করে। তাগাই এসে যোগ দেয় কজিংজাঁকর সঙ্গে । 

--তাগাইয়ের সে দোস্তের নাম কি? 

_তা! জান নে। তার নাম ওরা ফসি করে নি। যাই হোক, সেই রাত্রেই ভোর হবার 
ঠিক আগে বাসমাচিরা কেজ্লা দখলের জন্যে আক্রমণ শুরু কবলে । আর অমাঁন, বলা 
নেই কওয়া নেই, কেল্লা থেকে হঠাং একটা মোৌশনগানের গ্ীল-বৃন্টি শুরু হলো-স্ট্রা- 
টা-টা......তার পবেই আর একটা- ট্রা-টা-টা....."তারপর বোমার পর বোমা-ব্দমূ বুম, 

শাবাশ, শাবাশ ! তারপর ?_বাব লাঁফয়ে উঠলো। 

িনেজা বলোছিল, লোকটা বলে চলে £ মোৌশনগানগুলো সব বিকল করে দেওয়া 
হয়েছে, বোমাগুলোয় বারুদ নেই। শকন্তু সব বাজে । বহু বাসম75 মারা গড়লো । 
বাঁকরা নিদারুণ ভয়ে পেছন ফিরে মারলে দৌড়। আর ঝগড়া শুরু হলো মাতব্বরাদের 
মধ ॥ কেল্লায় লোক ছিল মাত্র কয়েকজন, তবু বাসমাচিক্মা তা দখল কৰতে পারলে 
না। তাগাই কেল্লার পাইপের জল বিষান্ত কবে দিলে । কিন্তু প"টজানরা তা ধরে ফেললে । 
নকলায় বিষম ধূর্ত এক চীনা আছে। তাগাই বললে, জলের অভাবে এবার ওরা 
নির্ঘাত মরবে। 

লোকটা কয়েক মুহূর্ত থামে দম নেবার জন্যে। 

কিন্তু জয়নাবের বাঁঝ তর সইছে না। সে তাড়া দিলে,_তারপর ? 

লোকটি আবার শুরু করে, আমরা তিন দিন অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তক্্জব 
ব্যাপার! ওরা বেচে রইল। অবশ্য বাতাস বইলে আমরা মড়'র গন্ধ পেতাম । তার মনে, 
কেল্লার ঘোড়াগুলো জল না পেয়ে মরতে শুরু করেছে। বাসমাচি-মাতন্বররা ঠিক 
করলো, সমস্ত ঘোড়া ও পারটজানরা না মবা পর্্তি তারা অপেক্ষা করবে ॥ কজংঘোঁক 
আমাদের যুদ্ধের কায়দাকানূন ও কুচকাওয়াজ শেখাতে লাগলো । এমনি করে এক 
দিন গেল, দু দিন শেল, তন দিনও গেল, কিন্তু কেল্লার ওরা বেচে রইল। পাঁচ 
দিনও গেল। কিন্তু একই অবস্থা । কি ব্যাপার, িছুই আমাদের ম্যথায় ঢোকে না। 

কিন্তু জুরার খবর দি ঃ- মৃদু কণ্ঠে জয়নাব জিজ্ঞেস করে। 

-_আ্যাঁ, জুরা? তাগাইকে তার সেই দোস্ত কেল্লা থেকে খবর পাঠিয়োছল যে, 
জুরা সাহায্য আনার জন্যে বাইরে গেছে। শুনে সবার মনে ভয় ঢুকলো, ক জিলওয়ালারা 
এসে না প্ডড। তাহলেই দফা রফা! তার ওপর কেল্লাও দখল হলো না। এমন সময্ন 
একাঁদন বাসমাচিদের মধ্যে এক 'কিরাঘজ এসে হাঁজর। লোকটা বেটেখাটো, লে মশ। 
হাত দুটো খুব লম্বা । ভারী ফার্তবাজ সে, আর মানাসের ভন্ত। মানাসকে নিয়েই ছিল 
ভার গান। সে ছিল গণতকার। সব রকমের ভাবষ্যদ্বাণী করতো, লক্ষণ দেখে ভাঁলষ্যং 
বলতো । লক্ষণগুলো ছিল আমাদের পক্ষে খুব খারাপ, অমঙ্গলের। গাঁরবদের সে খুজে 
খসুজে বের করতো, তাদের সঙ্গে কথা বলতো । দিন ভোর সে বাসমাচি-ছাউনির মধ্যে 
ঘুর-ঘুর কবতো, ফসাঁফস করতো' নতুন রংরুউদের সঙ্গে, আর কত রকমের ভবিষ্যং- 
বণীই না ককতো! সবাই ওকে সমীহ করতে শুরু করলো। আমি সাঁচ, সে টের 
প্লে। আমার সব পাঁরচয় আর যা যা ঘটেছে নসীবে, সব শুনলো সে। শেষে বললে, 
আরো যে সব সাঁচ আছে তাদের সবাইকে ডেকে এক জায়গায় জড়ো করে"। নিজেদের 
মধ্যে আলাপ-আলোচনা দরকার। 

দম নেবার জন্যেই আবার বোধহয় থামে লোকটা । সবাই নিশ্চুপ, নিষ্পলক চোখে 
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তাঁকয়ে আছে ওর দিকে । দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে পাখির কাকাঁলি, 
ঘোড়ার ডাক আর কুকুরের চিৎকার। 

লোকটা শুরু করলে,_সেদিন সন্ধ্যতেই আমরা বেশ কয়েকজন এক গুহায় 
গিয়ে জড়ো হল্াম। এবার লম্বা-হেতো বললে, দৌস্ত সব, চারাঁদকে বদ্ভড খারাপ সব 
লক্ষণ দেখছি। বহু তারা খসছে আসমান থেকে । অনেক লোক মরবে । নিজেদের জান 
আমাদের নিজেদেরই বাঁচাতে হবে, তাই এখুনি আমাদের সরে পড়া দরকার। ফিরে 
গিয়ে আমরা জাঁমদারদের ছাগল-ভেড়া-গরুবাছূর সব নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা 
করে নেব। দুনিয়ায় একজন হবে আমর, আর বোশির ভাগ হবে ফাঁকর, এটা চলতে 
পারে না। আম বিশেষভাবে খবর পেয়োছি যে, বিরাট এক লালফৌজ এঁদকে আসছে। 
সে ফৌজের সেনাপাঁতি আর কেউ নয়, শয়তান ,ইভাস্কো নিজে ॥। তারা এলেই আমরা 
খতম ! লম্বা-হেতোর কথা শুনে অনেকেই ঘাবড়ে গেল। সোঁদন প্রথম সন্ধ্যায় এসেছিল 
এগার জন, কিন্তু দ্বিতীয় সন্ধ্যায় এল চল্লিশ জন, তৃতীয় দিনের বৈঠকে এল চরাশি 
জন আর চতুর্থ বৈঠকে এল দেড়শো জন। 

কিন্তু কেল্লার পার্টজানদের কি হলো ?2- মেয়েদের একজন জিজ্ঞেস করলে। 

লোকাঁট বললে;_সবই বলাঁছ, শুনুন তারপর ॥ লম্বা-হেতো বলতো, আমরা গরিব, 
সোজা সরল মানুষ। আমাদের ঠকানো মোটেই কঠিন নয়॥। চালু আইন আমাদের 
বিরুদ্ধে। আমরা কিভাবে চলবো বা বাঁচবো, তার ভার আমাদেরই নিজেদের হাতে 
নিতে হবে। আমাদের আইনকানুন আমরাই তৈক্কি করবো, ধনদৌলতও সব আমরাই 
নেব। আমরাই তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওসব তোর করি। আমরা সব ি--বোবা 
জানোয়ার, না কেনা গোলাম? আমরাও বড় হতে চাই মানুষের মতো বাঁচতে চাই, 
দুনিয়ার সৃখশান্তি ও খাঁতর-আদরও পেতে চাই। 

ধীর কণ্ঠে জয়নাব বললে,_তোমাদের দোস্তটি কিন্তু খাঁটি কথাই বলতো । 

লোকটি মাথা নাড়তে নাড়তে বলে চলে,-হ্যাঁ। এই রকম যখন চলছে, তখন হঠাৎ 
এক 'দিন সবুজপাগাঁড়মাথার এক মোল্লা বৈঠকে এসে হাঁজর। একখণন্ড কাপড় 'দয়ে 
তাঁর মুখ বাঁধা । তাঁর দশখতে নাকি ব্যথা । পরে, বুঝলাম, আমরা যে গোপনে বৈঠক করছি, 
এটা কেউ মাতব্বরদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে। মোজ্ল।টি খুব বিদ্বান। কোরান থেকে 
তিনি লম্বা-হেতোর কথার জবাব দিলেন। বললেন, দেশের ভাঁবষ্যং শাসন-কাঠাগো 
[নিয়ে সলাপরামর্শ করা কাণন্ডজ্ঞানহশীনের নিরর9৫ক ক্ষ্যাপাম ছাড়া আর কিছু নয়। এ 
সম্পর্কে পয়গম্বর বলেছেন, শষতানদের মুখ থেকেই শুধু এসব ক্ষ্যাপামি বেরোয় । 
এই ক্ষ্যাপামির খপ্পর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আজ্লার শরণ নিতে হবে। তিনি 
আরও বললেন, গোলামির দুঃখকম্টেব জন্যে তোমরা নালিশ জানাচ্ছ ? কিন্তু পয়গম্বর 
ঠিনজেই বলেছেন, যা করার জন্যে যার স্পম্ট হয়েছে, সে তা-ই করবে। মান-নর্যাদায় 
পযগম্বররা পর্য্তি আল্লার চোখে সমান নন। আর তোমরা না সব মানুষকে সমান 
কবতে চাইছ ! 

মেয়েদের মধ্যে চাণ্চল্য দেখা দেয়। অসাহফায কণ্ঠে একজন বললে,_এসব কচ্কাঁচ 
একটু সংক্ষেপ করলে হয় নাও 

না।_জয়নাব বাধা দেয় £ ঘা যা ঘটেছে, পরপর তুমি ঠিকমতো বলে যাও। 

ঠিক বলেছেন,-_কুতজ্ঞ কণ্ঠে লোকটি বললে £ নয়তো সব গুলিয়ে ফেলবো। অবাঁশ্য 
মোল্লার সব কথা যে আমার মনে আছে, তাও নয়। তান বললেন, যারা দীনদার আর 
যারা যুদ্ধে মরবে, তারা বেহেশতে যাবে, বেহেশূতের অপার্থিব আনন্দ-সুখ তাদের 
জনো বরাদ্দ রয়েছে। আর যারা পাপী, আল্লাকে ভূলে গেছে, তারা গিয়ে পড়বে দোজ- 


চতর্৫থ খণ্ড ২৮১ 


খের অতল খাদে ফুটন্ত জলের মধ্যে। তাদের সে দুঃখ-যন্তণা ভাষায় ব্যন্ত করা যায় 
না। পয়গম্বরের ঝান্ডার নীচে যারা জমায়েত হবে, অসীম করুণাময় আক্লার নামে 
যারা দীনের শরণ নেবে, তাদেরই ভাগ্যে জুটবে বেহেশতের সেই অফুরন্ত স্দখ- 
শান্তি। এ সবই কোরানে লেখা আছে। দলের কয়েকজন অমাঁন চেশচয়ে উঠলো, হক 
কথা! সাচ্চা বাত! 

জয়নাব বললে,_সব বাজে কথা। 

কিন্তু ব্যাপারটা কি বুঝলেন £-_লোকটা একট্‌ থেমে বলতে থাকে £ লম্বা-হেতো 
ছিল খুব সাহসী মরদ। মোল্লার কথা শুনে সে তখন রাগে টগ্গবগ করে ফটছে। 
লাফিয়ে উঠে সে বললে, এ দশিয়ায় আমরা 'জান্দাগ ভোর যে অশেষ দুঃখ, কম্ট আর 
যল্লণা ভোগ করছি, সে সম্বন্ধে কোন কথা নেই, শুধুই বেহেশৃতের কথা! মরার পর 
বেহেশতে গিয়ে আমরা ক আরাম-সুখ পেলাম না পেলাম, তা শুনে কি লাভ? এই 
দুঁনয়াতেই আমরা আনন্দ-শান্তি পেতে চাই, তারই ব্যবস্থা করতে হবে। অফুরল্ত 
কৌমিশ খেয়ে খেয়ে আর শরে শয়ে ভেড়া হজম করে জাঁমদীবরা মোটা হয়েছে। বাড়িতে 
বসে তারা বেহেশৃতের আরাম-বিলাসে দন কাটায় আর আমাদের মতো গাঁরবদের 
পাঠায় লড়াইতে মরতে, অথচ এ লড়াই কিন্তু ওরা এ জাঁমদার-বড়ালোকরাই স্্ট 
করেছে। আমরা যখন কেল্লা আক্রমণ করতে ছুটি, তখন মাতব্বররা কেন সবার পেছনে 
থাকে, বলতে পার? জবাব দাও! 

একটানা এতখানি বলে লৌকটা বোধ্হয় হাঁপিয়ে গেছলো। সন্ধ্যার ম্লান ছায়া 
নামছে উপত্যকার বুকে । অস্তাচলে ফিকে আবাঁরের রং আরো ফিকে হয়ে আসছে। 

বিষ চোখে লোকটা তাঁকয়ে থাকে সোঁদকে । তারপর ধীরে ধীরে আবার শুরু 
করে একসময়__লম্বা-হেতোর কথা শৃূনে মোল্লা তো ক্ষেপে আগ্ন! রিভলবার বের 
করে তান চেশচয়ে উঠলেন, ধরো, ধরো, ও বলশোভিক! ওকে আম চিনতে পেরোছ। 
বলশয় গ্রামে শবফের ফৌজ খতম হয়েছিল ওরই. কারসাজিতে । ধরো ওকে! পাঁচজন 
লোক ছ্‌টলো ওকে ধরার জন্যে। কিন্তু অন্যেরা নড়লো না। ভিড়ের মধ্যে লোক পাঁচটা 
নানাভাবে বাধা পেতে লাগলো । লম্বা-হেতো আমার পেছনে লুক্ষিয়েছিল। সেখান 
থেকে সে চেশচয়ে উঠলো, লালফোজ বলশয় গ্রাম দখল করেছে । দশ হাজার সৈন্য 
নিয়ে শয়তান ইভাস্কো আসছে আমাদের ঘিরে ফেলতে । দু-চার 'দনেব মধ্যে সবাই 
খতম হবে তার হাতে । ব্যাপারটা' ঘোরালো দেখে মোল্লা ছুটলেন সেনাপাঁতদের কাছে। 
ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে । ঘোড়সওয়ার দলবল নিয়ে তাগাই ছূটে এল। কিন্তু 
লম্বা-হেতো ততক্ষণে বেপাত্তা। তার পর থেকে এক আজব কাণ্ড শুরু হলো- এমন 
দন যায় না, যৌদন দলের রংরুটরা দু-চার ডজন করে না পালায়। কঁজংজকি হৃক্‌ম 
দিলে, রাতে কেউ ছাউানির বাইরে যেতে পারবে না। কড়া পাহারা বসলো । আশপাশের 
চাষীরা ইাতমধ্যে বহুদূর পর্বত-মুজ্লূকে সরে পড়েছে! তাই খাবারদ"বারও ক্রমে 
খারাপ হতে লাগলো । 

এই পর্যন্ত বলে লোকটা জয়নাবের দিকে 'ফিরে বললে, আজ ক এই পর্যন্ত 
থাকবে ? এখনো অনেক কথা আছে । কাল শুনবেন? 

না, না, তুমি বলে যাও। থেম না। জয়নাব বললে। 

বেশ। লোকটা বললে ঃ তাগাই এবার আমায় ডেকে পাঠালে বললে, আম জানি তুমি 
লম্বাহেতোর দোস্ত, রাতে তার সত্গে দেখা করো । আম 'িবলকুল সব অস্বীকার করলাম, 
বললাম, দেখা হলেই লম্বা-হেতোকে আমি পাকড়াও করবো । কিন্তূ মনে মনে তখন ঠিক 
করোছ, এবার সটকাবো। লম্বা-হেতো কিন্তু আদপেই পালায় নি। 'দিনের বেলায় সে 


২৮২ দূর্ত ঈগল 


লাাকয়ে থাকতো আর রাতে বাসমাচিদের মধ্যে ঘুরঘুর করতো। শেষে একাদন সে 
আমায় বললে, ওঃ! লড়াইয়ের সাধ আমার মিটে গেছে! বাসমাঁচখতমের পর আবার 
আমি ফিরে যাব নিজের গাঁয়ে মিন-আরখারে। কিন্তু দোস্ত, তুম আর দোঁর কোর না, 
এবার কেটে পড়ো । 

মেয়েরা ইতিমধ্যে চমকে গেছে। সচকিত কণ্ঠে জয়নাব জিজ্ঞেস করলে,-ক বললে ? 
িন-আরখার ? 

হ্যাঁ মিন-আরখার। কেন? 

তাহলে লম্বা-হেতোর বাড়ি মিন-আরথার গাঁয়ে !_জয়নাব বললে £ চেহারার যে 
বর্ণনা শুনলাম, তাতে ও কুচাক না হয়ে ষায় না। আঃ, কুচাকও তাহলে বেচে আছে। 

জয়নাব স্বাস্তর নি*বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলে,_িন্তু জুরার তারপর 'কি হলো? 

_তার আর কোন খবর আমি জানি নে। এর পর বাসমাচরা দূবার কেল্লা আকুমণ 
করোছিল। দুবারই পার্টিজানরা তাঁদের হাঁটয়ে দেয়। দ্বিতীয় বার হামলা করতে যাবার 
আগে আমাদের সবাইকে জড়ো কবে তাগাই বললে, আর ভাবনা নেই। এবার আমরা 
বিনা লড়াইয়ে কেল্লা ফতে করবো । কেন্লায় আমাদের যে দোস্ত আছে, সে ওখানকার 
জলের ট্যাঙ্ডেও বিষ মিশয়ে 'দিয়েছে। সূতরাং শীতে যেমন মাছ মরে, ওরাও 
তে্ান এবার জলের অভাবে মারা পড়বে । কিন্তু এর পরও পার্টজানরা আবার আমা- 
দের মেরে খোঁদয়ে দিলে । আমরা তো পালিয়ে বাঁচি। মাতব্বরদেব মধ্যে তখন আবার 
শুরু হলো ঝগড়া। ্ 

জানেন; লোকটা জয়নাবকে উদ্দেশ করে শান্তকন্ঠে বললে £ এইসব বাসমাঁচি- 
সর্দাররা হলো সব ভশরু, 'মিথ্যেবাদী, লম্বা-চওড়ী কথাই শুধু ওরা বলতে পারে। 
পর দন সকালে তাগাই আমাদের সবাইকে ডেকে বললে, ব্যাপারটা আমরা জানতে 
পেরেছি। জল যে বিষান্ত হয়েছে, পার্টিজানরা এটা ধরে ফেলেছে? ও জল তারা খায় 
নি। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তা না হয় হলো, িল্তু জল না খেয়ে পার্টিজানরা বাঁচছে 
ছি করে? তাগাই বললে, হেঃ হেঃ তাও জেনেছি। ওদের মধ্যে একজন চীনা আছে, 
পাথর থেকে সে জল বের 'করছে। কিন্তু তা এত অল্প যে, পার্টিজানরা মরবেই। এ 
চঈনাটাকে.যে খুন 'করতে পারবে, তাকে একশো সোনার রূবল দেওয়া হবে । ব্যাপারটা 
শুনে বহু লোক ঘাবড়ে গেল, বললে, সেরেছে! চীনাটা নিশ্চিত খবে বড় জাদুকর । 
ডাইনী মায়ায় সে আমাদেরও তুক করতে পারে । পাথর থেকে জল তোর করা. এ বাবা 
ছেলেখেলা ঠাট্টা-মস্করা নয়! 

আগুনের কুণ্ড ঘিরে মেয়েরা কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়য়ে আছে। তাদেরও 
চোখেমুখে বিস্ময় । আগুনের আভায় তাদের 'হাতের রাইফেলগুলো ঝকমক করছে। 

আগুনের কৃশ্ডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লোকটা বললে._সাঁত্যি কথা 
বলতে কি, আজো ব্যাপারটা বুঝতে পার নি। সে যাই হোক, এবার কাঁজিংজ-কি 
এঁগয়ে এল। সে বললে, পাথর থেকে জল পাওয়া খুবই সোজা । পুরনো আমলে কাশ- 
গাঁড়য়ার লোকেরা এইভাবে জল জোগাড় করতো । রান্রিবেলায় পাথর ঘামে, সেই জল 
চুইয়ে নীচে পড়ে? ব্যাপারটা আম হাতেকলমে দোঁখয়ে দিচ্ছি। তারপর তার হুকুমে 
এক গর্ত খুণ্ড়ে কাদা 'দিয়ে তা লেপে দেওয়া হলো। একখানা পাথর রাখা হলো 
গর্তের ওপর, আর তার ওপর একটা ছাউনি দেওয়া হলো । উদ্বেগে সারা রাত অনেকেই 
ঘুমোতে পারে নি। সকাল হতেই সবাই গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম পাথরটার ওপর । 
কিন্তু কোথায় জল! পাথর শুকনো খটখট করছে। বাসমাচিদের মধ্যে এবার 'নিদারূণ 
আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো । বহু লোক পালিয়ে গেল। ইস, সেই মোল্লাটা কি ক্ষ্যাপাই 
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না ক্ষেপোছলেন কাঁজংজীকর ওপর! আঁমও তখন পালানোর জন্যে আইঢাই করাঁছ। 
কন্তু ফাঁক আর পাই নে। আমার ওপর ওরা কড়া নজর রেখেছে। 

লোকটা থেমে জয়নাবকে বললে,_একটদ জল দিতে পারেন? গলা শুকিয়ে কাঠ 
হয়ে গেছে। মাথাটাও ঘুরছে। 

আলবং! জয়নাব বললে। 

টকঢক করে বড় একপান্ন জল খেয়ে লোকটা যেন কতকটা সংস্থ' হয়, তারপর আবার 
শুরু করে, হ্যাঁ, যা বলাছলাম, পালানোর ফাঁক আর পাই নে। তারপর সোঁদন সন্ধ্যার 
একটু আগে বাসমাচিদের . সঙ্গে নামও চললাম আবার কেল্লা চড়াও করতে। 
মতলব ঠিক ছিল। হঠাৎ মরার ভান করে মাটিতে পড়ে গেলাম। বেশ অন্ধকার না 
হওয়া পর্য্ত এভাবে পড়ে রইলাম সেখানে, তারপর হামাগাঁড় দিয়ে যত তাডাতাঁড় 
পার সরে পড়লাম পর্বত-এলাকায়। জঁমদারদের সামনে পড়ার ভয় ছল সবসময় । 
তাই রাইফেল ফেলে দিলাম, ?িরভলবারটা লুককয়ে ফেললাম অবাঁশ্য কাঁজৎন্ীক আমা- 
দের গোলাগুলি ছূড়তে শাঁখয়োছল। ওটা, আম ভালই জানি। কিন্তু বড় কোন দলের 
সামনে পড়লে একা কি করবো ১ তাই ওটা করোছলাম। দিনের পর দিন 'নিরজন' ভয়ঙ্কর 
এই পরবতিশ্রেণীর গোলকধাঁধার মধ্যে আম ঢুকে গোছ। কত দিন যে হেটোছি, বলতে 
পারবো না। তারপর হঠাৎ এই তাঁবুগুলো নজরে পড়লো । উঃ, কী ভয়ই না পেয়োছলাম ! 
মনে হয়েছিল, এবার গোঁছ, আর রেহাই নেই !...এই হলো সব ঘটনা । আপনাদের সবই 
খুলে বললাম। 

লোকটা চুপ করলে। 

নস্তব্ধ তাঁবু । বাইরে কালো অন্ধকার। শেষে একসময় গভশর দীর্ঘ*বাস ফেলে 
জয়নাব বললে মেয়েদের-_সবই তো তোমরা শুনলে! এখন কি করা? 

জুরার মা আয়েশ। বুঁড় রাইফেলে ভর দিয়ে এক পাশে দাঁটিযে সারাক্ষণ নিঃশব্দে 
কেদে চলেছে । এতকাল পরে হন্াৎ্, একমাত্র সন্তান তার বেচে আছে, খবর পেয়ে 
মাতৃহদয আকুল হয়ে মাথা কুটছে আল্লার দরবাবে। দুই গণ্ড বেয়ে নামছে বাঁধভাঙা 
আঁবিরল অশ্র্ধারা। মাঝে মাঝে আঙুলের ডগা দিয়ে নীববে দে মুছে ফেলছে চোখের 
জল। র | 

লোকটা মিথ্যে বলছে কিনা যাচাই করার জন্যে জয়নাব হঠাৎ দুম করে জিজ্ঞেস 
করলে”-কি নাম তোমার ? র 

_মামাই। দুরুমবের ছেলে। কিপচাক গোম্ঠীর লোক। 

বেশ।-জয়নাব বললে £ আমাদের কাছে তুম খোশখবর নিয়ে এসেছ, মামাই। বলো, 
কি চাও। 

মামাই কয়েক মূহূর্ত ক ভাবলে, তারপব মিনাঁতিভরা 'বষগ্ন করুণ কন্ঠে বললে,__ 
ছোট্ট একটা আরজি পেশ করছি আপনাদের কাছে, জানি নে মঞ্জুর হবে িনা। আমার 
ঘব-বাড়ি নেই, পারবারও নেই। মনিবের কাছেও ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তাহলে সে 
আমায় খুন করবে। এখন কোথায় যাব? তাই আমায় যাঁদ আপনারা এখানে একট; 
ঠাঁই দিতেন তো বেচে যেতাম? হলফ করাছি, জান 'দয়ে আপনাদের সেবা করবো, 
সমস্ত ফাইফরমাশ খাটবো। 

মেয়েদের দিকে ফিরে জয়নাব জিজ্ঞেস করে, _এ সম্বন্ধে তোমাদের কি মত ? 

ও থ্মকৃক।-_অশ্রুরুম্ধ কণ্ঠে আয়েশা বললে। 

বেশ, তাই হোক। আমার মা যখন বলছে, থাক তুঁমি।-বলতে বলতে জয়নাব 
রাইফেলটা মামাইয়ের দকে এগয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলে £ আচ্ছা মার্মাই, তুমি তো 


২৮৪ দুরন্ত ঈগল 


বললে, গোলাগ্ঁল ছুড়তে শিখেছ। বলতে পারো, রাইফেলে এই 'টাঁপটা কি জনো ? 
এইটে ?__অবাক হয়ে মামাই বললে ঃ কেন, এখান দিয়েই তো' কার্তৃজ ভেতরে 
যায়! 

তোফা! ঠিক বলেছ! খাঁশতে উচ্ছল জয়নাব £ শিকারের বন্দুকের মতো রাই- 
ফেলেও এত দিন আমরা ফি বার একটা করে কার্তুজ ভরোছি। আচ্ছা, এইটা-নলের ওপর 
ছোট এই উণ্চ্‌ জায়গাটা কি জন্যে? 

_ কেন, দূশো গজ দূরে যখন গল ছ[ড়বেন, তখন এটাকে এইভাবে রাখবেন! 
ণকল্তু পাল্লা ছশো গজ করতে হলে রাখতে হবে এই ভাবে আর নশো গজের বেলায় 
এই রকম। 

ওহো, তুম দেখাঁছ সবই জানো! এবার রিভলবার কি করে ছুড়তে হয় আমাদের 
শীখমে দেবে। তুঁগ ট্রোনং দেবে আমাদের 1 খুঁশিভরা কণ্ঠে জয়নাব বললে । কিন্তু 
পরক্ষণে তার কণ্ঠ কঠোর হযে উঠলো £ তবে একটা কথা মনে! রেখ, মামাই। এক চোখ 
আমাদের দিকে, আব এক চোখ যাঁদ পর্বতের ধ্দকে রাখ আর পালানোর ফম্দি আঁটো, 
তাহলে আমাদের কুকুর কিন্তু তোমায় টেনে বের করবে । দয়ামায়ার কোন বালাই তখন 
আর থাকবে না। 

মাথা নাড়তে নাড়তে মামাই বললে,__ব্যাপারটা ভূল করছেন। নিরাশ্রয় একটা লোক, 
নিজের জানটুকু ছাড়া যে সব হারিয়েছে, সে আজ আপনাদের কাছে এই আশ্রয় পেয়ে 
তো বেচে গেল। এ ডেরা ছেড়ে সে কোথায় যাবে 2খ্কেনই বা যাবে? 
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দিনরাত মেয়েরা গাঁ পাহারা 'দিচ্ছে। সোঁদন তাদের হাতে একজন দস্য ধরা পড়লো ॥ 

আয়েশার সঙ্গে জয়নাব পরামর্শে বসে । আলোচা বিষয় হলো- এখন কি করণখয় ? 
জয়নাব তাকে খাতির করে বলে আয়েশা খুব খুশী । আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত 
ঠিক হলো, মামাইকে পুরোপ্ার দলে নিতে হবে। 

কিন্তু.-জয়নাব 'জজ্ঞেস করে £ ডাকাতদের আনাগোনা যেভাবে বাড়ছে, তাতে 
পুরুষের সংখ্যা বেশী দাঁড়ালে কি করবো ? 

আবচল কণ্ঠে আয়েশা বললে.--তোমায় যাতে তারা ভয় করে চলে, তেমাঁনভাবে 
কড়া শাসনে রাখবে । তোমার উপর ভয় বা সমীহ না থাকলে, তারা যা শুঁশি করবে। 

সকাল বেলায় জয়নাব মামাইকে তাঁবতে ডেকে পাঠায়। সন্ধ্যা নাগাদ দেখা গেল, 
তারা উৎসব করছে-__মামাইয়ের সঙ্গে দলেব অল্পবয়সী এক 'বিধবার বিয়ের উৎসব। 

দুদন পরের -কথা। গিরিখাতের পাশের পর্বতের মাথায় পাথর-ঢাবর পেছনে 
লুকয়ে থেকে বিবি সব দিকে নজর রাখছে। হঠাৎ সে দেখলে, সৌকসাই থেকে উত্তর 
দিকে যে পথ গেছে, সেই পথ ধরে চলেছে এগানজন বাসমাচি। সবার কাছে রাইফেল, 
প্রত্যেকের মাথায় ফারের টুপি। এক দিন পরে আবার 'সে তাদের দেখতে পেল। তারা 
দ্রুত ফিরে চলেছে, িল্তু দলে এবার মাত্র পাঁচজন। 


চতয্ থস্ড ২৮৫ 


খবরটা শুনে মামাই বললে,-এরা সব তাগাইয়ের বাসমাচ-দলের লোক। দলের 
সথ্গে সীমান্তের ওপার থেকে এসেছে । আমাদের দিক থেকে 'বন্দমাতর সাড়া দেওয়া 
ঠিক হবে না। একটাও যাঁদ কোন রকমে সরে পড়ার সুযোগ পায়, তাহলে আমাদের 
আর বাঁচতে হবে না। 

িল্তু ডাকাতদের আনাগোনার বিরাম নেই। আই একেবারে চুপচাপ লনাকয়ে 
থাকাও যায় না। নানা দিকের পর্বত ধরে রোজই তাদের যাতায়াত চলে । হঠাং যারা 
পশচারণ-ভমিতে এসে পড়ে, মামাই ও মেয়েরা তাদের পাকড়াও করে হাঁজর করে 
জয়নাবের কাছে। র 

সব রকমের লোকই দেখা যায় কয়েদীদের মধ্যে। তবে লুউপাট-ডাকাঁততে সবাই 
প্রায় নতুন। অরা আগে কেউ 'ছিল সাঁচি, কেউ কারবার, কেউ! বা শিকারী, কেউ কেউ 
আবার সাধারণ দবৃত্ত। 

মেয়েদের মধ্যে বশেষ করে আয়েশা বুঁড় তাদের খুপটয়ে খুশটয়ে জেরা করে। 
তারা' কারা, কোথা থেকে আসছে, কেনই বা এখন পাালয়ে যাচ্ছে_খুশটয়ে খুশটয়ে 
[জিজ্ঞেস করে সে। গোপন কথা টেনে বের করার কাজে আয়েশার বাঁদ্ধ খোলে যেন সব- 
চেয়ে বেশী । 

কয়েদীঁদের মধ্যে যাদের দলে নেওয়া যায় না, আবার ছেড়ে দেওয়াও ঠিক নয়, তাদের বড় 
একটা পাথরের ক্‌ঞুরীতে আটকে রাখা হয় দাগী আসামীর মতো । ওদের দিয়েই কুঠুরীটা 
তৈরি করা হয়েছে। [ারদের বিশ্বাস কর। যায়, মামাই ও একজন মেয়ের সঙ্গে তাদের 
রাইফেল দিয়ে পাঠানো হয় ডাকাত পাকড়াও করতে । যারা অন্ততঃ দুজন ডাকাত 
পাকড়াও করে, তাদের আস্থাভাজন বলে ধবা হয়। 

মামাই ছাড়াও দলে এখন এগারজন পুরুষ । তাদের মধ্যে চারজন সবসময় রাইফেল 
রাখার আঁধকার পেয়েছে। অন্যদেব রাইফেল দেওয়া হয় কেবল পাহারা দেওয়া বা 
ডাকত ধরার সময়। এদের মধ্যে চারজন অবশ্য সবসময় ছোরা রাখতে পারে। 

পর্বত-এলাকায় দন দিন 'লোক-চলাচল বাড়ছে। পর্বত পোঁরয়ে পশূচারণ-ভূমিতে 
যারা ঢুকছে, তাদের সংখ্যাও বড়ছে দিনের পর দিন। অনেকে ধর! পড়ছে, অনেকে 
পাজিয়েও যাচ্ছে। আর তাব ফলে অদ্বাস্ত ও দুশ্চিন্তা বাড়ছে গাঁয়ের বাসিন্দাদের 
মধ্যে। 

শেষ পযন্তি জয়নাব পরামর্শ করতে বসলো আয়েশা ও মামাইয়ের সঙ্গো। 

মামাই বললে,_সব জাতের লোকই এ পথ দিয়ে যাবে দলে দলে। সাঁচ ও অন্যান্য 
গাঁরবেরা পালাবে তাগাইয়ের খপ্পর থেকে, মোল্লা ও জমিদাররা তাদের বেশ 'দিন 
ধোঁকা দিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। এদের বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু খাঁট বাস- 
মাচিরাও এ পথে আসবে। জনাকু'ড় বাসমাচিও যাঁদ এসে পড়ে, তাহলে আমাদের 
বরাতে কি ঘটবে, ভাবতেও পাঁর নে। আমাদের লাশে বোধহয় শকুন আর নেকড়েদের 
পেট ভরবে। 

কিছুক্ষণের জন্যে তিনজনেই চুপ। শেষে এক সময় দূ়কণ্ঠে জয়নাব বললে,_ 
আত্মরক্ষা আমাদের করতেই হবে। আরো লোকজন নিয়ে আমরা ফৌজ তোব করবো । 

আয়েশা সোতসাহে তার কথায় সায় দেয়। মামাই জিজ্ঞেস করে,_কিন্তু রাইফেলের 
ক হবে? 

ছিনিয়ে নেব। জয়নাব বললে ঃ যেমন আজ পর্যন্ত নিয়েছি। যারা পালাচ্ছে 
তাদের মধ্যে যাদের 'বিশবাস করা যায়, তাদের ফৌজে ভার্ত করে নেব সৈন্য হিসেবে। 


২৮৬ দুরল্ত ঈগ্বং 


ঠিক, ঠিক বাত।- মামাইয়ের কণ্ঠে আর সংশয় নেই কিন্তু আমাদের তাহলে 
এখানে থাকা চলবে না। গাঁ পৌঁরয়ে' রাস্তার ধারে পর্বত-এলাকায় যেতে হবে। 


জনহশন আদিম পর্ব ত-মুল্লুক যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে ॥ তাগাইয়ের দল ভারী করতে 
কামার ও মোল্লাদের নেতত্বে দলে দলে দস্যর দল যাচ্ছে পশ্চিম থেকে প্‌বে। কিন্তু 
তার চেয়ে বেশী লোক পালাচ্ছে পূব থেকে পাঁশ্চমে, দাক্ষিণে ও উত্তরে সোভিয়েত গ্রাম- 
গুলোর 'দিকে_সর্দারদের এখাঁতয়ার ও নাগালের বাইরে। পর্বত-এলাকায় তারা গা 
ঢাঁকা দিচ্ছে, সবচেয়ে দূর্গম জায়গায় যাবার চেষ্টা করছে আর শেষ পর্যন্ত পড়ছে "গয়ে 
সশস্ত নারীফৌজের হাতে। 

জয়নাবের ফৌজ ষোলয় গিয়ে ঠেকলো। দলে তাঁজক আছে, কিরাঘজ আছে, 
উজবেক আছে, এমন কি দুজন তুর্কোম্যানও আছে। 

নানা অস্বস্তিকর খারাপ খবর আসে জয়নাবের কানে_ কেল্লা নাক হাতছাড়া 
হয়েছে, কজ্‌বে ও জ্‌রা মারা পড়েছে। কিন্তু যত আসে দঃঃসংবাদ, জয়নাবের জেদ ও 
প্রাতীহংসা ষেন ততই বাড়তে থাকে । তিন দিনের মধ্যে জয়নাবের ফৌজ দস্ন্যদের ছয়টি 
দলকে নিরস্ত্র করে ফেললে। নিজেদের জখম হলো মান্র দুজন । কয়েদশদের মধ্যে যারা 
পাঁশ্চম দিকে ধরা পড়োছিল, তারা কসম খেয়ে বললে, পূবে তাগাইয়ের দলে যোগ দিতে 
তারা যাচ্ছে না, তারা পালিয়ে আসছে তাজিক পাটিঞ্জনদের এলাকা থেকে । তাজিক 
পাঁটজানদের কাছে ভাল-মন্দ. নতুন-পুরন্োর কোন বাচবিচার নেই। 

মামাই এক দিন খবর দিলে, ফৌজের দুজন লোক জেনানা-শাসনের বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়ানোর জন্যে অন্যদের খোঁপয়ে তোলার চেম্টা করছে। জয়নাব তক্ষুশি তাদের নিরস্ত্র 
করতে হুকুম দিলে। কিন্তু মামাই তাদের শুধু নিরস্রই করলে না, গুলি করে মারলে । 
তার যাান্ত হলো-"পরগাছাদের বসে বসে খাওয়ানোর কোন মানে হয় না। 

' ফৌজ তেইশজনে শিয়ে দাঁড়ালো। দূই বা তিন জনেব ছোট ছোট দলে ভাগ করা 
হলো তাদের । 

এমন সময় সোঁদন তারা এক তারীজককে বেধে নিয়ে এল জয়নাবের কাছে । বললে, 
পাকড়াও করার সময় ও খুব বাধা দিয়েছিল, কুকুরগুলো না থাকলে হয়তো পাঁজিয়েই 
যেত। 

তাজিক দৃঢ্রকন্ঠে বললে আঁম ডাকাত নই, পাঁটক্ঞান। 

তাকে জেরা করে বোঝা গেল, সে মিথ্যে বলছে না। জয়নাব পরামর্শ-সভা ডাকলো । 
আলোচনার পর ঠিক হলো, তারা ও তাজিক পার্টজানরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ 
রেখে প্ল্যানমাফিক কাজ করবে। তাজিককে তারা' ছেড়ে দিলে, বলে দিলে গোটা পার্টি- 
জান বাহনকে নিয়ে ফিরে আসার জন্যে। 

তন দিন পর সকাল বেলায় তাজিক পা্জানদের নায়ক আবদুজ্লাজোন তার 
ফোৌঁজ সমেত এসে 'পেণছলো। ফোঁজে লোকসংখ্যা তেতাজ্লিশ। 

দশর্ঘকায় বাঁলষ্ঠ তাজিক আবদুজ্লাজোন_বয়সে যুবক, সুদর্শন, গায়ের রং 
আইভারর মতো ফরসা, কটা ডাগর চোখ, জোড়া ভ্রু পাতলা কোমল নাকের ওপর এসে 
মশেছে। তাকে দেখে জয়নাবের ভালই লাগলো । বুঝলো, লোকটা বদমেজাজশ বা 
খারাপ মতলবের মানুষ নয়। 

নারবাহিনধ দেখে আবদুজ্লাজোন তো থ। পরক্ষণে জয়নাবকে দেখেই সে হেসে 


চতুর্থ খণ্ড ২৮৭ 


ফেললে, খোশমেজাজে বললে, -আরে বাপ! এ যে আগুন ! এত রূপ, আর তুমি কিনা 
রাইফেল পিঠে বেধে চাবুক হাতে দলের ওপর মোড়াীল করে বেড়াচ্ছ? সর্বনাশ! 

ভ্রু উপচয়ে চোখ বড় বড় করে বিরসকন্ঠে জয়নাব বললে, _থাম! একটা কথা শুনে 
রাখ চাঁদ, ও সব মদ্দানি এখানে চলবে না। বেসামাল হয়েছে কি, সমূচিত সাজা পাবে, 
যেমন আরো কেউ কেউ পেয়েছে। বুঝলে সাহেব ? 

আরেব্বাপ্‌ ! হাসতে হাসতে আবদুজ্লাজোন বললে $ আবার যে রেগে আশগৃন! 
তাই হবে গো, তাই হবে। এখন মেহেরবানী' করে বান্দার কসূর মাফ কণীজিয়ে। 

জয়নাব হেসে ফেললে । বলনে,_বসো, তোমার সঞ্জো কথা আছে। 

কিন্তু কথা বেশক্ষণ চললো না। সকালেই যাদের পাকড়াও করা হলো, তাদের কাছ 
থেকে জানা গেল, কেল্লার কাছে বাসমাচিদের বিরাট পরাজয় ঘটেছে । বন্দীরা একের : 
পর এক যা বলে গেল, তার মূল কথা হলো- বাসমাঁচিরা এখন পালাচ্ছে। ছন্রভঙগ হয়ে 
তারা পালাচ্ছে সব 'দকে। তাদের জমানা শেষ! 

ওরা বললে._ আমাদের রাইফেল দাও। তাদের দলকে দল আমরা পাকড়াও করাছি। 

মুচকি হাসলে আবদুল্লাজোন,_তার দরকার হবে না। সে ব্যবস্থা আমরাই করতে 
পারবো । 

জয়নাবও তার সঙ্গে একমত হলো। কিন্তু পরে যা শুরু হলো, তাতে তাদের মত 
পালটাতে হলো। 

বিজন এ 'গাঁরবাজ্যে সৌদনের মতো এত লোক একসঙ্গে আর বোধহয় কখনো 
দেখা যায়ান। পলাতকেরা 'হিশচড়ে ঠেলে খাডা পর্বত বেয়ে উঠছে, পড়ছে গিয়ে অতল 
খাদে বা দুরন্ত ফোনিল নদীর বুকে, কিংবা হিমবাহ ও িরতুষাররাজ্যে পড়ে জমে যাচ্ছে 
চিরকালেব মতো । তবু তাদের আসার বিরাম নেই-_-আসছে তো আসছেই। 

আবদ:জ্লাজোন ওদের জিজ্দেস করে,-তোমবা সব এদিক পানে ছুউছো' কেন? 
উত্তরে, দাক্ষণে বা পৃবে যাবার আর কি কোন পথ নেই ? 

না।_ জবাব দেয় কয়েদীবা £ কোথাও আর যাবার জায়গা নেই। এইটেই একমান্ন 
পথ। লালফোঁজ আসছে উত্তর থেকে, লালেবা আসছে পৃবের সীমান্ত থেকে, দক্ষিণেও 
রয়েছে তারা । একমান্র পথ ছিল এই পাশ্চমে-_কাঁঠন পর্বত 'ডাঁঙয়ে। কিন্তু এখন 
দেখাছ, এখানেও রয়েছে তারা। 

এই বশেষ দনাঁটিতে যাদের বন্দশী করা হ'লো, তাদেব সংখ্যা প্রায় তিনশো । সন্ধ্যা 

সন্ধ্যা উংরে গেলে জয়নাব তার তাঁবুতে ডেকে পাঠালে আবদুজ্লাজোন, মামাই ও 
আয়েশাকে। জিজ্ঞেস করলে. ডাকাত কয়েদীদের সম্পর্কে এখন কি করা? 

কিচ্ছু না._জবাব দেয় আবদুঞ্লাজোন £ পার্টিজান কয়েদীদের সম্পকে ওরা যা 
করেছে, শধদ তাই করা। তফাৎ হলো, আমরা ওদের ওপর কোন অত্যাচার করবো না, 
শুধু গুলি করে মারবো। 

কিন্তু ওদের মধ্যে এমন লোকও তো কিছু আছে, যারা মোটেই বাসমাচি নর। তারা 
শুধু নামেই ডাকাত।-_জয়নাব বললে। 

আম গ্বানন নই যে. বলতে পারবো, ওদের মধ্যে কে কালো আর কে লাল। তুমি 
মেয়েছেলে, মেয়েলী দল তোমার। বেছে বৈছে তোমাকে কেন যে শুরা রাইফেল 'দিলৈ, 
ভেবে পাইনে, ছোঁ! 

জয়নাব খেশকয়ে উঠলো,_ওটা কেউ আমায দেয়ান, আঁমই তুলে নিয়োছ। যত 
রাইফেল দরকার পড়েছে, জোগাড় কুরে নিয়েছি, বুঝলে 2 
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তাঁবুর মধ্যে চুজ্লিতে আগুন জবলছে। সবাই চুপচাপ। জয়নাব অন্ামনস্ক। কি 
যেন ভীবছে আরু চিমটে দিয়ে জবলন্ত পোড়া কাঠের গাদা নাড়াচাড়া করছে। 

এমন সময় বাইরে হঠাৎ গোলমাল শোনা গেল। কে যেন হম্বিতাম্ব করছে, কী! 
জানিস নে, আম কে? হেই, রাইফেল নামা, সরে যা! হ্যাঁ, হ্যাঁ আরো সর! কাছে 
ঘেশষাব নে! একটু নড়োছস কি, গ্রেনেড ছুড়বো। গ্রেনেড কাকে বলে জানিস ? দুম 
করে ওটা ফাটবে আর তোদের দলকে দল সব্বাইকে পাঠিয়ে দেবে আল্লার কাছে) চঃ ৮ 
তোদের ফৌজদারের কাছে আময় নিয়ে চ! খ্যক উ“চ্দরের সিপাহশালার আমি, 
আমার পেছনে আছে বিরাট এক ফৌজ। তোদের সর্দারের আম ওপরওলা। 

পরক্ষণে ধাঁ করে তাঁবূর পরদা সরে গেল, ভেতরে ছূচে এল একজন সাল্পশ, 
হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, ইস্‌, কী চেশ্চাঁন রে বাবা! পটজানদের- বিরাট এক ফৌজ 
এসে হাঁজর হয়েছে। ফৌজদার নিজে এখানে হাজির। উঃ, কা সাংঘাতিক বদমেজাজ 
রাগ লোক! 

বলতে বলতে সসম্ভ্রমে সে পরদা তুলে ধরলো । জয়নাব, আবদুজ্লাজোন, মামাই ও 
আয়েশা উঠে দাঁড়ালো তাড়াতাঁড়। বাইরে শোনা যাচ্ছে ফোঁসফোঁসানি আর গজ্রানির 
আওয়াজ তারপরেই ভেতরে ঢ্রকুলো বে'টেখাটো গাঁট্রাগোট্টা এক িরঘিজ-_গায়ে 
কালো কোট, কাঁধ থেকে এক মসার ঝুলছে, বাঁ হাতে রাইফেল, ডান হানতে একটা 
গ্রেনেড। 

গ্রেনেডটাকে শূন্যে ছড়ে দিয়ে লুফতে লুফত সে বললে; যাক, মাতব্বরদের 
সঙ্গো তাহলে মোলাকাত হলো শেষ পর্যন্ত! 

অন্যেরা ভয়ে পোছয়ে গেল। মামাই হঞ্জাং সোল্লাসে চেচিয়ে উঠলো,__-আয়ে আরে? 
লম্বাহেতো যে! 

আঁ, কৃচাক!__বিস্ময়ে ফেটে পড়লো জয়নাব £ আযাঁ তাই তো, কুচাকই তো! 

তারপরেই 'কুচাক এসেছে! কুচাক এসেছে ! বলে চেশচাতে চেণ্চাতে খাঁশতে ভগমগা 
জয়নাব ছ:টে গিয়ে আনন্দে উত্তেজনায় এক চুমু খেলে কুচাককে। 

কুচাকও হকচাঁকয়ে গেছে। বিষম বিস্ময়ে সে হে*কে উঠলো, আরে আরে, জয়নাব 
যে! আঁ আয়েশা! ক তাজ্জব কাণ্ড ! তোমাদের এখানে দেখবো, ভাবতেই পারি 'ি। 

পরক্ষণে সে ফেরে মামাইয়ের দিকে, ক্‌-কা ব্যাপার! তুমিও এসে জুটেছ? ভাল, 
ভাল, খু-ব ভাল! ' 

তারপবেই সে ফের তাকালে জয়নাবের দিকে, উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে,_আঃ কি 
থ;বস;রং মেয়েই না হয়েছিস রে! জুরার: কাছে শুনেছিলাম, সারিকল থেকে তুই পালিয়ে 
গেছিস। তার পর থেকে তোর আর কোন হাঁদস মেলে নি। জুরার ধারণা, তুই মারা 
গেছিস। বাঃ বাঃ তোফা! 

হাসতে হাসতে জয়নাব বললে,_আমমি মাবা গেছি! এত তাড়াতাঁড় কোন্‌ দুঃখে? 
বাসমাচি শয়তানদের সংখ্যা বেশ কিছু না কাঁময়ে আমি মার কি করে ? 

তিক বলোছস !_সোৎসাহে কুচাক বললে £ আচ্ছা, আমায় চিনতে তোদের ফি অস্বাবধা 
হয়েছেঃ আমার কোটটা দেখোছিস হাত দিয়ে দ্যাখ্‌__রেশম, খাঁটি রেশম। আর এই 
বুটজোড়া? দ্যাখ্‌ দ্যাখ! এ সবাকছু ইভাস্কোই আমায় দিয়েছেন। ভারণ উচচুদরের 
[সপাহ্‌শালার তান, আর আ'ম তাঁর ভান হাত, তাঁর দোস্ত। ওঃ, তোদের দেখে কণ 
যে খুশী হয়েছি, তা আর কি বলবো! 

ক্ষণেক দম নিয়ে কুচাক আবার বললে, -ভারণ খিদে পেয়েছে রে! তাড়াতাড়ি দি 
খেতে 'দতে পারিস? শীতের মারমটের মতো কাহিল অবস্থা। আর শোন, নীচে এ 
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ওখানে জামার ফৌঁজ রয়েছে- একশো মরদের বাহিনী। লোকদের বল্‌ ওদের ডেকে 
জানতে । ওদেরও খানাপিনার ব্যবস্থা কর্‌। 

করাছি।_জয়নাব বললে ঃ কিন্তু একটা ব্যাপার আমরা বুঝতে পারাছি নে। 'কয়েদী- 
কদর কেউ' কেউ বলছে, কেল্লা দখল হয়েছে, জুরা ও কজ-বে মারা পড়েছে। অথচ এ 
দিকে দেখাছ, ডাকাতরা পালাচ্ছে ছত্রভঙ্গ হয়ে। ক ব্যাপার, বলো তো? 

কে বলেছে, কেন্লা দখল হয়েছে ?_ চড়া গলায় কুচাক বললে £ তার জিব কেটে নে। 
সে পানা বদমাশ। জ্যান্ত কজুবের সওগাত এই রাইফেলটা। আর জুরাই তো আমায় 
এখানে পাঠিয়েছে নজেদের গ্রামটাকে রক্ষা করার জন্যে। তাই তো একশো সাহসী মরদ 
[নয়ে এসোঁছ। আমার সহকারী মুসা নীচে আছে পাঁটিজানদের সঙ্গে । 

জাবদ্লাজোন জিজ্ঞেস করে,_আপনাদের ফৌজ কি প্রান্তন ডাকাতদের নিয়ে 
তৈল 2 

্রান্তন ডাকাত ! মোটেই না। যুব কাঁম্টীনস্টদের নিয়ে তৈরী । বাস্মাঁচদের আমরা 
দলে নিই নে। ওদের আসি যা চান, তেমন বোধহয় আর কেউ চেনে না।--বলতে বলতে 
অদূরে রান্না-করা মাংস ভরতি মস্ত এক ডেকের ওপর নজর পড়তেই কুচাক এগিয়ে 
গৈল এবং বলা-কওয়ার, তোয়াক্কা না করেই ডেকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বড় একটা ভেড়ার 
'পা তুলে নিয়ে বললে £ ডাকাতদের সবাইকে আম চান। বাসমাচিদের আমই ছন্রভঙ্গ 
করে দিয়োছ। 

তাই নাকি ?- জরনাব যেন হাঁফ ছাড়ে £ বেশ কিছু ডাকাত আমরা পাকড়াও করেছি। 
তাদের নিয়ে কি করি, বলো তো? 

_একটা অংশকে ছেড়ে দাও, বাক সবাইকে গুলি করে মারো । 

কিন্তু জার্পান কি গুনিন ?- গার্ার সুরে আবদুজ্লাজোন বললে £ ক করে বুঝ- 
বেন, কে লাল জার কে কালো? 

বটটে!_ফোঁস করে উঠলো কুসাক £ তাহলে ডজনখানেক ডাকাতকে এখানে নিয়ে 
এস, তোমাদের তাজ্জব বাঁনয়ে দেব। আর আমার লোকদের খানাঁপনা ঠিকমতো হলো 
'শকনা দেখ । 

আবদুজ্লাজোন বোরয়ে গেল। আর আনন্দে হল্লা করতে করতে তাঁব্‌তে ঢুকলো 
গেয়েরা। কুচাক মাদরে বসে আছে। মেয়েরা ঝাঁপয়ে পড়ে তার গলা জাঁড়য়ে ধরলো । 

ভোমরা ওর দম বন্ধ করে মারবে দেখাঁছ।- হাসতে হাসতে জয়নাব বললে। 

কুচাক তখনও খেয়ে চলেছে । খেতে খেতে বললে, কুছ পরোয়া নেই। ওসবে 
আম 'কচ্ছু মনে কার নে। 

পরক্ষণে মেয়েদের দিকে নজর পড়তেই সে অবাক চোখে জয়নাবকে বললে, হ্যাঁরে, 
এসব ফি তাজ্জব কাণ্ড দেখছি ! এসব মদ্দা ফৌজী জেনানার ব্যাপারটা ভি? তুইও তো 
দেশ্খাছ হাতয়ারে জাম্টেপৃষ্ঠে মোড়া ! এসব দেখলে দোস্ত ইভাস্কো যে হেসে লুটো- 
পৃঢি খাবে! 

তা বটে! জয়নাৰ বললে £ তবে ডাকাতদের অনেকেই ইতিমধ্যে ওদের দেখে দাঁত 
খিশচিয়ে পড়ে আছে। পর্বতের নীচে গারসঙ্কটে যেসব খুলি ও কতকাল পড়ে আছে, 
সেগ্যলো একবার দেখে এস। 

_তোরাই ভাহলে ওদের গুল করে মেরেছিস 2 

তাছাড়া জবার কে? 

ইতিমধ্যে আবদুজ্লাজোন বেশ কিছ বন্দী ডাকাতকে তাঁবুর মধ্যে তাঁড়য়ে নিয়ে 
এসেছে। ডান হাতে ছনীর আর বাঁ হাতে ভেড়ার পা-খানা মুখের কাছে ধরে কুসক চটগা 


২৯৪ দরেল্ড ঈশ্বর 


মাংস কেটে চলেছে। খাচ্ছে আর খুপটয়ে খুর্শটয়ে দেখছে লোকগদলোকে। মূখে কথা 
নেই। মাথা হেট করে কয়েদণরা দাঁড়য়ে আছে। তাদের কারো কারো গায়ে রাঁঙন 
রেশমশ কোট, মাথায় জমকালো জাঁরর কাজ-করা টুপি। একটা লোক ল্মকিয়ে আছে 
অন্যদের আড়ালে । তার মাথায় সাদা রেশমের পাগাঁড়, পাগাঁড়তে মুখের একটা অংশ 
টাকা। কুচাক বারবার চেষ্টা করেও মনে করতে পারছে না, লোকটাকে সে কোথায় 
দেখেছে। 

আবদুজ্লাজোন তাড়া দেয়,_ক হলো ? 

সামনের প্রথম লোকটার 'দকে হাড়খানা উপচয়ে কুচাক বললে,_এঁ বে লোকটা, ও 
একজন স্াচ, মূরগাবের কাছে বাঁড়, খিদে ওর সবসময়, তাই ব্দরাগী। বড় সংসার 
ওর, জমিদারের কাছে বাঁধা পড়ে আছে। ওকে ছেড়ে দাও। 

আর এই লোকটা,_ছুশ্র উপচয়ে কুচাক যাকে দেখালে, পাতলা রোগাটে তার গড়ন, 
মাথার চূল কালো £ এ তাঁজক, কালাই-ই-খম্বু থেকে এসেছে। ওকেও যেতে দাও। 

আর এ ষে দেখছো, মোটাসোটা যে ভাকাতটাকে দোঁখয়ে কুচাক মাথা নাড়ে, 
মোটা পুরু ঠোঁট তার ঝুলে পড়েছে পেন্ডুলামের মতো £ ওকে আমি 'চাঁন। এক 
নম্বর বদমাশ পাঁতিশেয়াল। অন্যেরা ক বলে, তাই ও শুনতো আর সঙ্গে সঙ্গে 
ছুটতো তাগাইকে খবর দেবার জন্যে। পাঁচাটি নির্দোষ লোক খুন হয় ওর জন্যে। ওর 
মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দাও। 

সাদাপাগাঁড়ওলা লোকটাকে কুচাক এবার ভারী করে দেখার চেস্টা করে। প্রথম 
লোক দুটো বোঁরয়ে যাচ্ছে তখন। সাদাপাগাঁড়ওলাকেও ওদের দুজনের মাঝ 'দিয়ে 
ঠেলে বেরিয়ে যেতে দেখে সচঁকিত কুচাক হে*কে উঠলো,_এই এই সাদাপাগাঁড়, যাচ্ছিস 
কোথায় ? 

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম লোক দুটোর একজন, সেই মূরগাবের সাঁচ সাদাপাগাঁড়ওলার 
ঘাড় চেপে ধরলে । ভিড়ের ভেতর থেকে তাকে সে ঠেলে দিলে কুচাকের দিকে । 

মুক্খ গাঁরব মানুষ আমি।-বিড়বিড় করে বললে সাদাপাগাঁড়ওলা। 

হঠাৎ কুচাক লাফিয়ে উঠলো । তার গলা ঢুকে গেছে কাঁধের মধ্যে, এখান বাঝি 
ঝাঁপ দেবে। মুখে কথা নেই। ছনীর ফেলে ঝাঁটাতি সে হাত দিলে 'পস্তলের খাপে। 

ভয়ে কয়েদীরা পোঁছয়ে গেল। কিন্তু তার চেয়েও তাড়াতাড়ি চোখের পলকে সাদা- 
পাগ়িওলা ডাকাতটা কয়েদীদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে তাদের চারাদকে ঠেলে ফেলে 
ছুটলো তাঁবুর বাইরে। 

ধরো, ধরো ওকে!_চেশচিয়ে উঠলো কুচাক। এক লাফে তাঁবু থেকে বোরয়ে লোক- 
টার চলার পথ লক্ষ্য করে গুল ছড়তে ছুড়তে সে ছুউলো চেণ্চাতে চেপ্চাতে,_পাকড়াও, 
পাকড়াও ! ধরো, ধরো! 

লোকটাকে সে উৎরাই বেয়ে নীচের "দিকে দৌড়তে দেখেছে। প্রাণপণ সে ছ্‌উলো 
তার পেছনে । কুকুরের পাল নিয়ে জয়নাবও কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে ধরে ফেললে, বললে, 
- দাঁড়াও, গন্ধ শুঁকে ওকে আমরা ধরাছ। 

কিন্তু বৃথা চেষ্টা । কুকুরগুলো হকচঁকিয়ে গেছে। পার্বত্য নদশখটা পর্যন্ত গিয়েও 
কোন লাভ হলো না॥ কপাল চাপড়ে কুচাক বললে,_হায় রে, কণ বদ নসীঁব! মঠোর 
মধ্যে থেকেও ও ফসকে পালিয়ে গেল। জয়নাব, 'মনাঁত করাছি, ধর ওকে। দোস্ত 
ইভাস্কো তোকে যা চাইব তা-ই দেবে। 

বলতে বলতে দুঃখে ও হতাশায় সে' অন্ধকারে এলোপাথাড়ি গ্যাল ছূড়তে শুরু 
করলো- শেষ কার্তৃজটি প্ন্তি। 


চতুর্খ খণ্ড ২১১ 


কিন্তু গ কে ;-জয়নাব জিজ্দঞ্েস করে। 

-চীর, দুত্ঘান চীর। তাগ্াইয়ের একজন প্রধান সাকরেদ। এক চর আগেই মারা 
পড়েছে জুরার হাতে। এটা তার চেয়েও বপজ্জনক ভয়ঙ্কর দুশমন। দোস্ত ইভাস্কোই 
এটা আমায় বলেছে। 

হঠাৎ অন্ধকারে এক গলা শোনা গেল; হেই, গাল ছুড়ছো কেন? গেছলেই বা 
কোথায় ? গাইড হিসেবে তোমার সব সময় আমার সঙ্গেই থাকার কথা। 

বলতে বলতে মূসা এগিয়ে এল অন্ধকার থেকে। কৃচাক পাঁরচয় কাঁরয়ে দেয়, এই 
হলো, বুঝলে জয়নাব, আমার দোস্ত মূসা । ফৌজ নিয়ে আমরা একসঙ্গে এসেছি। 
আর মূসা, এই হলো জুরার বৌ জয়নাব ধার কথা আগেও শুনেছ। যেমন জরা, তেমাঁন 
জয়নাব_ দুটিতে সমান। নিজে ও শুধু পার্টজানই নয়, ফৌজদারও, একশো আশন- 
জন লোক ওর দলে। 

তোফা, তোফা !_মহা খুশিতে জয়নাবের সঙ্গে মৃুসাপা বা করমর্দন করতে করতে 
মুসা বললে £ কজনবে শুনে খুব খুশী হবেন, প্রাণভরে ধন্যবাদ দেবেন। 

দুঞ্ঘান চর হাত ফসকে পাঁলয়েছে শুনে মুসা যেন ক্ষেপে উঠলো কুচাকের ওপর । 
শাপ-শাপান্ত করতে করতে তক্ষুণি সে সব দিকে লোক পাঠালে চরের খোঁজে । 

এর পর সবাই এসে জড়ো হলো তাঁবুতে । জয়নাব, মুসা, কুচাক, আবদুল্লাজোন, 
মামাই ও মেয়েরা, কেউ বাকী নেই। সবাই ঘিরে বসেছে কুচাককে। জয়নাব বললে,_ 
এবার বলো কুচাক, যা যা এ পর্যন্ত ঘটেছে। সবই আমরা শুনতে চাই। অবাশ্য কেন্লা 
দখলের লড়াইয়ের প্রথম দিককার খবর আর সেখানে বাসমাচিদের মধ্যে তোমার কাণ্ড- 
কারখানার কিছ কিছু আমরা আগেই শুনেছি মামাইয়ের কাছ থেকে। 

বটটে:!কপট রাগে কুচাক চোখ পাঁকয়ে তাকালো মামাইয়ের 'দকে £ আগ্নেভাগে 
এসে এ সব ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে! একে স্রেফ বেইমানি' ছাড়া আর কি বলবো! 

মাই হোক,কুচাক শুর করে £ গোড়াতেই একটা কথা বলে রাঁখ। তা হলো, 
দোস্ত ইভাস্কোর কাছ থেকে আম অনেক 'কছু ?িখোছ, অনেক ভুলও আমার ভেঙে 
গেছে। কন্তু. সেইট/কূই সব নয়। নিজেও আমি দেখোঁছ অনেক। তাগাইয়ের বাসমাচি- 
দলে ঢুকে পড়ার জন্যে ইভাস্কো ,আমায় বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল। কেন জান? 
শরফের বাসমাচি-দলকে, বলতে গেলে, আমিই সাবাড় কারাছিলাম। আমি না থাকলে, 
বলগয় গ্রাম আজো বাসমাঁচদের দখলে থাকতো। ভোমরা বোধহয় এ খবর আগেই 
পেয়েছ। 


মেয়েরা মাথা নেড়ে সায় দেয়। কুচাক বললে, ইভাদ্কোর অনুরোধে আম শেষ 
পর্যন্ত রাজী হলাম জানের পরোয়া না করেই। ইভাস্কো তখন কেল্লা-দখলের জন্যে 
জমায়েত বাসমাচি-দলের ভেতরকার নানা গোপন খবর আমায় বললে। শেষে জিন্দ্রেস 
করলে, এইসব বাসমাঁচিদের একটা বড় অংশ হলো পামণরের ইসমাইল” সম্প্রদায়ের লোক, 
এদের সম্বন্ধে তুমি কিছ জানঃ আমি কিছুই প্রায় জানতাম না। দোস্ত ইভাস্কো 
কিন্তু ভারা' জ্ঞানবান ব্যান্ত। আমায় সে দিনের পর 'দিন তালিম দদিয়ে সব শিখিয়ে 
দিলে, মায় ইসমাইলী ভাষাটাও। ইসমাইলপদের বারোটি বিধানও আম ?শখে ফেললাম। 
ইসমাইলীদের অখণ্ড প্রচণ্ড বি*বাস তাদের জ্যান্ত দেবতা আগা খাঁর ওপর। তাদের 
কাছে কেউ এ বারোটি বিধানের প্রথমটা বললেই যথেষ্ট, অমনি দেখবে তাদের দিল 
খুলে গেছে। যে বলবে, সঙ্গে সঙ্গে ওরা তাকে বি*বাস করবে, তার জন্যে ওরা তখন 
জান কবল করতেও রাজণ। কারণ তাদের 'স্থির বিশ্বাস, এইসব বিধান জানে শুধ্‌ 


২১২ দূরল্ড ঈগল 


তাদের জ্যান্ত দেবতার - অনূচর শিষ্যের দল আর এ সব অনুচর দীনরাঁররা তা খুব 
গোপন রাখে । এসব খবর তোমরা বোধহয় মামাইয়ের কাছ থেকে পাওনি? 

না।__ঘাড় নেড়ে জয়নাব জানালে। 
মানুষের এমন নিরেট গাধামি আম দেখছি, যা ভাষায় ব্যস্ত করতে পারবো না। কারাতে- 
চিনের এ সব তাঁজক ইসমাইলণরা দূনিয়ার এত ভূত-প্রেত দৈতা-দানোয় বিশ্বাস করে 
যে, আমরা তা স্বপ্নেও ভাবতে পার নে। আগেই বলেছি, এইসব ইসমাইল রামখোকা, 
নাই পর্যন্ত যাদের কালো দাড়ি নেমেছে, বাসমাচি-দলের বোৌশর ভাগ তাদের নিয়েই 
তৈরণ। তা না হলে, বাসমাচিদের আমরা এত তাড়াতাড়ি কাবু করতে পারতাম কিনা 
সন্দেহ। নিজেদের দীন বা ধর্মীববাস সম্পর্কে ওরা ভারণ সতর্ক ও চালাক। ওটা 
সম্পূর্ণ গোপন রেখে শিয়া ঝা সূত্ষীদের সঙ্গে তারা' মেশে, যেন তাদেরই একজন। 
অথচ মনেপ্রাণে তারা অনুসরণ করে নিজেদের ধর্মগুরু পণরদের, আর পীররা অনু- 
সরণ করে তাদের জ্যান্ত দেবতা আগা খাঁকে। দেবতাটি ভারতবর্ষে বাস করেন আর 
পামীরের ইসমাইলশদের কাছ থেকে প্রচুর সোনাদানা নজরানা পান। তাই স্বাভাবিক 
কারণেই সোভিয়েত-শাসন তান পছন্দ করেন না, সৌভিয়েতের বিরোধী 'তাঁন। 

বলতে বলতে কুচাক তাকালে জয়নাবের দিকে, বললে,_-এই, কি ভেবোৌছস বলতো ? 
তখন থেকে গলাটা চিড়াঁবড় করছে। কৌমিশ 'দাঁব, নে নাকি? যা, আগে কৌমশ নে 
আয়, তারপর বলবো। 

কোঁমিশ এলে কুচাক শুর করে।_আগা খাঁ প্রথমে ফতোয়া জার করেন পাঁরদের ওপর। 
পাঁররাও অমাঁন তা জানিয়ে দিলে ইসমাইলী অনুচরদের, আর তারাও অমাঁন ভেড়ার 
পালের মতো সুড়সূড় করে ধর্মগুরু পররদের পেছন পেছন তাগাইয়ের দলে গিয়ে 
যোগ দিলে, নায় লেখালে ডাকাত হিসেবে । কারাতোগনের এইসব বাঁসন্দারা "জান্দাগ 
ভোর পাহাড়-পর্বতে নিজেদের গাঁ ছাড়া আর কিছ দেখে নি, তৃ'তফলের গুড়ো ময়দা 
ছাড়া আর কিছ খায়নি। তাই তাদের যখন বুটের সোল বা তলার মতো যবের চ্যাপটা 
কেক খেতে দেওয়া হলো, তখন তাদের সে কী আনন্দ-যেন বেহেস্তে এসেছে! 

কোৌমিশৈব পান্রে প্রচন্ড এক চমুক 'দিয়ে জামার হাতায় মুখ মৃছতে মুছতে কুচাক 
আবার বলতে থাকে, কারাতেগিনের এই বাসিন্দাদের মতো সাহসী লোক কিন্তু আম 
জীবনে দেখিনি । অন্যদের মতোই "চার-ঈয়ার' "ার-ঈয়ার' বলে গলা ফাটাতে ফাটাতে 
তারা কেল্লার ওপর চড়াও হাতো আর মারা পড়তো । তবু যারা বেচে থাকতো, তারা 
কিল্ভু পেছ্‌ হটতো না, ছুটতো সামনের দিকে । মাতব্বররা যাঁদ শুধু নিজেদের জান 
বাঁচানো নিয়েই ব্যস্ত না থাকতো, তাহলে কারাতেগিনের এই ইসমাইলণদের লাশের 
গাদার ওপর উঠে তারা বেল্লার দেয়াল টপকাতে পারতো । কিন্তু তা হবার নয়--জানের 
ভয় তাদের সবস্ময়, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। যাই হোক. ইভাস্কোর অনুরোধে 
আরম তো তাগাইয়ের দলে ঢুকলাম। ওরা আমায় একটা রাইফেল দিলে। বূঝতেই 
পারছো, ওরা যাঁদ একবারও সন্দেহ করতো আম কে, তাহলে আর জান নিয়ে ফরতে 
হতো না- সোজা সাবাড়। 

আর এক চুমুকে বাকা কৌমিশটুকু সাবাড় করে কচাক বললে,_আমি সব সময় 
মানাসের গান করতাম আর ফুসফাস করতাম এব-ওর সঙ্গে । আর বাসমাঁচ-দলে কত- 
জন যোদ্ধা আছে, কি কি হাতিয়ার আছে, কে কে সর্দার, এইসব খবর জোগাড় করতাম । 
ডাকাতদের আস্তানার অদূরে এক গিরিসঙকটে ইভাস্কো তখন ফোজ নিয়ে লাকয়ে 
আছে। ডাকাতরা কিন্তু এর 'বন্দুবিসর্গও জানতো না। আম গিয়ে ইভাস্কোকে এসব 


চতূর্থ খণ্ড ২৯৩ 


খবর সরবরাহ করতাম। এর পর ইভাস্কো বললে, বাসমাচিদের মধ্যে তুমি ভয় ঢুকিয়ে 

ও, আর ইসমাইলীদের সঙ্গে খুব ভাল করে মেশ। ওদের মধ্যে রটিয়ে দাও, আগা 

কাছ থেকে নতুন ফরমান এসেছে যে, ইসমাইলী দীনদাররা সবাই যেন বাঁড় ফিরে 
যায়' আর নতুন তাবিজ পরে। বলবে, কিন্তু এই ফরমানটা সদ্দীররা মাঝপথে আটকে 
দয়েছে। 

কুচাক থামলে । নিস্তব্ধ তাঁব্‌। আগুনের চাল ঘিরে বসে আছে সবাই-উৎকর্ণ। 
কেশে গলা সাফ করে নিয়ে কৃচাক সবার মুখের ওপর 'দয়ে একব'র দৃম্টি বুলিয়ে 
ানয়ে আবার বলতে শুর; করলে,_এই পরামর্শ দিয়ে দোস্ত ইভাস্কো আমায় একগাদা 
[তিনকোণা তাবিজ দিলে, প্রত্যেকটায় পাঁচকোণা তারা বসানো। ইসমাইলীদের সঙ্গে 
আমি খুব ভাব করে ফেললাম। তাদের ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলতাম। বারোটা 
বিধানের প্রথম গোটা দুই আওড়াতেই তারা আমায় খুব বিশ্বাস করলে--ধরে নিলে, 
তাদের জ্যান্ত দেবতার আম একজন বড়দরের অনুচর। দেবতার নতুন ফরমানের কথা 
বলে তাদের মধ্যে আম তাবিজগুলো 'বাঁল করলাম। মহানন্দে তাঁবজগুলো তারা 
গলায় ঝোলালো। এবার একটা তাঁবজ 'নয়ে আম গেলাম লিনেজার কাছে, বললাম, 
এই' দেখুন কাশ্ড ! কারাতোঁগনের লোকেরা সবাই এই তাবিজ পরেছে তারা নির্ঘাত 
বলশোঁভিক, আমাদের বিরদ্ধে চক্রান্ত আঁটছে। তাবজটা দেখে লনেজার তো চোখ 
ছানাবড়া! আমায় সে' খুব ধন্যবাদ জানালে, কিছ সোনাও বকাঁশশ 'দিলে। সেই রাতেই 
ইসমাইলীদের তল্লাশি করা হলো, রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হলো তাদের কাছ থেকে। 
সে এক মহা হুল[স্থ্ল কান্ড! এই বেইজ্জাতর জন্যে ইসমাইলীবা জানালে, তারা 
দেশে ফিরে ষাবে। কিন্তু ঠিক এই. সময় ইমাম বলবক এসে হাজির। লোকটা মহা 
হারামজাদা, সাংঘাতিক পাজাী। ইসমাইলণ ভাষা সে-ও জানে। ওদের সঙ্গে কথা বলে 
সমস্ত ব্যাপারটা সে ধরে ফেললে। 

হ'ত মুসা জিজ্ঞেস করলে, _আচ্ছা, ইমাম বলবক নাকি কানা, শুনোছি তার ডান 
চোখটা নকল ? 

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে কুচাক বলতে থাকে, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। ইসমাইলদের 
ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এবার আঁম ওদের ছাউনি ছেড়ে অন্য সব বাসমাচি-ছাউনিতে 
কাজ শুরদ করলাম। যারা সাঁচ, গার আর দলে নতুন এসেছে, তাদের সঙ্গে ফুসফাস 
করতাম। রটিয়ে দলাম, আম গুনিন। নানা দর্লক্ষণ বলতাম, ভাবিষ্যদ্বাণণ করতাম। 
এইসব ঘটনা-__আমার দুলক্ষণ বলা, ভাঁবষ্যদ্বাণশী করা, কেল্লা দখলেব জন্যে বাসমাচি- 
দের বারবার বার্থ চেষ্ট', জল বাঁয়ে দেওয়া, পাথর থেকে জল বের করা ইমাম বল- 
বকের সঙ্গে আমার ঘোরতর তর্কাবিতর্ক, আমায় কয়েদ করার চেষ্টা-_এ সব খবর তোমরা 
বোধহয় আগেই' শুনেছ মামাইয়ের কাছ থেকে। এ 

মেয়েদের একজন বললে, হ্যাঁ, তার পরের ঘটনা বলো। 

কুচাক বললে,__হ$। ইভাস্কো বলে 'দিয়োছল, সাধারণ বাসমাচিদের মধ্যে রাঁটয়ে দাও 
যে, শীগৃগীরই ভয়ঙ্কর দূর্লক্ষণ দেখা দেবে, ঝাড়েবংশে খতম হবে বাসমাচিরা, ওরা 
যেন আসমানের দিকে নজর রাখে । গুনিন হিসেবে ওদের মধ্যে তখন আমার প্রচণ্ড 
খাঁতির। কারণ কেল্লা দখলের ব্যপারে আমার ভবিষ্যদ্বাণীই বারবার ফলেছে, তাগাই 
কেল্লা দখল করতে পারে নি। ইভাস্কোর কথা মতো ভাঁবষ্যম্বাণীটা আম ভালভাবে 
রটিয়ে দিলাম বাসমাচিের মধ্য, আর তার ফলে ওরা বিষম ভয় খেয়ে গেল। যারা 
সচি, গরিব ও নতুন ডাকাত হয়েছে, তারা দলে দলে পালাতে শুরু করলো । ওরা ফেমন 
ঘাবড়ে গিয়েছিল, শুনবে? আসমানে হয়তো কোথাও কিচ্ছ নেই, হঠাৎ আম ওদের 
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পাশে দাঁড়য়ে তাকালাম ওপর দিকে, আর অমান প্রথমে একজন, তারপর আরেকজন, 
তারপর একে একে অন্যেরাও মূখ তুললো ওপর মুখো। একট; পরেই দেখা গেল, সন্বাই 
[ছু একটা দেখবার আশায় ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে আসমানের দকে। ইতিমধো, 
তাগাইয়ের দলে আমার যোগ দেবার পর আট দিন কেটে গেছে, আর ইভাস্কো গিরিস্কে 
গা ঢাকা দেবার পর পার হয়েছে দু দন । 

কুচাক একটু থামতেই মামাই বললে”_এর পরেই বোধহয় আমাদের এ বৈঠকে 
মোল্লার সঙ্গে তোমার ঝগড়াটা হয়েছিল। আমার তো-- 

থাম। হাত নেড়ে কুচাক বলতে থাকে অন্যদের উদ্দেশ করে £ মোল্লা মানে এ 
ইমাম বলবক। সেই ঝগড়ার পর তাগাইরা আর্মায় পাকড়ানোর জন্যে খুব তৎপর হয়ে 
উঠলো । দিনের বেলায় আম থাকতাম ইভাস্কোর সঙ্গে আর রাতে যেতাম বাসমাচিদের' 
আস্তানায় । ইভাস্কো এই সময় কয়েকটা উড়ন্ত তারা তোর করোছিল, ওরা সেগদরলোকে 
বলতো রকেট । সে বললে, দরকার মতো এগুলোকে যখন আসমানে ওড়াব, তখন বাস- 
মাঁচদের মধ্যে কী অবস্থা ঘটে, দেখো । ডাকাতদের আস্তানায় আম শুনোছলাম, 
জরা বাইরে সাহায্য আনতে গেছে। খবরটা আম ইভাস্কোকে দেই। এই' জন্যে সে 
কয়েক দা অপেক্ষা করলে । তারপর*শ.নলে, গিরপথে হিমানী-সম্প্রপ্ত ঘটেছে, তারে 
পথ বন্ধ। সে তখন বললে, আর দোর করে লাভ ক ? জরা হয়তো বাসমাচিদের হাতে 
ধরা পড়োছে। এমন কি 

নাবস্ট মনে শুনছে সবাই। শুনছে জয়নাবও। “উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় হঠাৎ ভার মুখ 
ফসকে বোরযে গেল-_অসম্ভব ! হতেই পারে না! 

সবাই যেন চমকে উঠলো । পরক্ষণে দুষ্টাঁমর হাসি খেলে গেল কুচাকের মুখের ওপর 
দিয়ে। গাম্ভীর্যের ভান কবে সে বললে, কেন, বাপু? কি অসম্ভব, শুনি? জরা ধরা 
পড়তে পাবে না, তাই না রে? কেন, জয়নাব বলছে বলে না কি? 

সবাই হেসে উঠলো-_এক আয়েশা বুঁড় ছাড়া 'িষ্পলক চোখে সে তাকিয়ে আছে 
কুচাকের মুখের দিকে । উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার কালো মেঘে থমথম করছে সারা মুখ। আর 
জয়নাবঃ তার অবস্থা সাঁঞ্গান। লজ্জায় সে চোখ তুলতে পারছে না। সারা মুখে কে যেন 
আবাব ছাড়িয়ে দিয়েছে । পরক্ষণে সে ছুটে পালালো অন্ধকারের দিকে ॥ 

কৃচাক হাঁক ছাড়লে, এই, পালাচ্ছিস কোথায় 2 কি ভেবেছিস! খেতে 'দাঁব নে? 
এই আম মুখ বদ্ধ করে গ্যটি হয়ে বসলাম, রুটি-মাংস না আসা পর্যল্ত আর' মূখ 
খুলাছ নে। 

অতঃপর খাবার এল সবাব জন্যে। একখন্ড রুটি ও মাংস মুখে পরে চিবোন্তে 
চিবোতে কুচাক বললে; হ্যাঁ যা বলাঁছিলাম, 'ইভাস্কো বললে, জর যাঁদ আমাদের 
লোকদেক্ধ কাছে পেশছেও থাকে, তবু ববফেব বাধা (ডিঙিয়ে আমীদের এ ফোৌঁজ এখানে 
ডিক সমফে হাজির হতে পারবে না। ও'ঁদকে কিন্তু আর একটা কাণ্ড ঘটছে! বাসমাধচরা 
সন্দস্ত হয়ে উঠছে-তাদের টহলদারী লোকগুলো সব গূম হয়ে ফাচ্ছে বলে। গম না 
হয়ে কববেই' বা কি? ওদের কেউ 'গারসগকটে গেলেই ধবা পড়তো ইভাস্কোর হাতে, 
আর সে যাতে কোন কিছু ফাঁস কবাব সুযোগ না পায়, তার জন্যে বুঝতেই পারছো » 
সঙ্গে সঙ্গে তার দফা শেষ! শৈষে ইভা্কো একাঁদন ঠিক করলে, আর দোঁর নয়, পরাদিন 
রাতেই সে বাসমাচিদের আক্রমণ করবে । সেই মতো! সে নিজের দলকে ভাগ ভাঙ্গা করে 
কাছের সব পর্বতে পাঠালে লুকিয়ে থাকার জন্যে। ইভাস্কোর নির্দেশে পেলেই ভারা 
আক্রমণ করবে। 

মস্ত বড় একখানা হাড় থেকে 'নাবষ্ট মনে একখণ্ড মাংস কেটে মুখে পরে কুচাক 
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'জারপর ঢোকালে একখানা রুটি। সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে তার 'দিকে। কিন্তু কুচাকের 
ফোন তাড়া? নেই॥ মুখগহবরস্থ বস্তু দুটিকে পরম তাঁপ্তর সঙ্গে চিবোতে চিবোতে 
সে বললে-_তারপরেই ঘটলো সেই কান্ড। পর দিন ছিল শররুবার। বাসমাচিরা সকাল 
বেলায় কেবল নামাজ শেষ করেছে, হঠাৎ কানে এল ভর্রৃ-ভর্র-রূরূর্...আওয়াজটা 
ক্মেই বাড়ছে। মনে হচ্ছে যেন প্রকাশ্ড একটা মাছি ভর্‌-ভর্‌ করে উড়ছে চারাদিকে। 
বাসমাচিরা বাঁকে তাকায়, ডাইনে 'তাকায়, িল্তু কিছুই নজরে পড়ে না। ইভাস্কো আমায় 
বললে, ওটা উড়োজাহাজ, কয়েকটা গ্রেনেড নিয়ে এক্ষ-ীণ ঘোড়ায় চেপে ছুটে যাও বাস- 
মাঁচি-ছাউানতে । চিংকার করে বলবে আল্লার গজব এল বলে! সর্বনাশ ও ধবংস আসছে, 
তাই মততুযুদূত ফেরেশৃতা আজরাইল আমাদের হুশীশয়ার করতে উড়ে এসেছেন! তুমি 
1নজে কিন্তু ভয় পেও না, লোহার পাঁথ এটা, আমাদেরই সাহায্যে এসেছে। 

তাঁবৃতে গভীর নিস্তব্ধতা । খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে সবাবই। ধীরেসুস্ধে আর 
একখণ্ড মাংস মূখে পুরে কুচাক আবার শুর করলে;_ঘোড়ায় চেপে আঁম ছু্টলাম। 
দেখতে দেখ্ছতে মন্ভ এক বিরাট প্াঁখ উড়ে এল গবতের পেছন থেকে। ভরর-ভর্র, 
কূর্‌র করে সে হাঁক পাড়ছে। ঘোড়াটা' ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠলো । পাখিটা ক্রমেই নীচে 
নামছে। বাসমাচি-ছাউাীনর মাঝখানে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে আমি চিৎকার করতে 
লাগলাম, পালাও! পালাও ! আজরাইল নিজে উড়ে এসেছেন! জান বাঁচাতে চাও তো 
পালাও ! সঙ্গে সঞ্চে কাসমাচিরা পালাতে শুরু করলে । কারাতোগনের লোকেরা ছুটলো 
দবচেয়ে জোরে। কঁজতজকি চেশ্চাতে ল'গলো, হে“্ই হে“ই, সব ঘাবড়াচ্ছ কেন? পালাচ্ছ 
কেন? ওটা' উড়োজাহাজ, গুল করে নামাও ওটাকে! কিন্তু কে শোনে কার কথা! 
বাইফেল ফেলে সবাই তখন ছুটছে পর্বতমুখো । তাদের খুব অজ্পই রেহাই পেয়োছিল 
ইভাস্কোর ফোৌজের হাত থেকে। পাখিটা এদিকে সমানে গজনন করে চলেছে আর চন্ধর 
ধাচ্ছে মাথার ওপরে ॥ ইভাস্কো এই সময় একটা রকেট ছুড়লে. চালিয়ে দিলে মোশিনগ'ন। 
আর সঙ্গে সত্গে মাতব্বরদের মধ্যে সে কী আতঙ্ক! তুমূল হৈ-হজ্লা শুরু হলো। কেউ 
চেশ্চায় আমরা ঘেরাও হয়েছি, কাঁজংজীঁক! কেউ গেঙায়, পর্বতে সরে যাওয়া দবকার ! 
তাগাই চেণ্চাচ্ছে, সীমান্ত পেরোতে হবে আমাদের ! িনেজা দেখলে, অবস্থা সাঁঞ্গন। 
কারো কথার, কোন তোয়াক্কা না করে এক লাফে ঘোড়ায় উঠেই সে' হাওয়া! 

বলতে বলতে হা-হা করে হেসে উঠলো কুচাক, বললে._সে ক দশ্য! বাসমাচিরা 
সবাই ছুটছে । ছোটার সে কী কায়দা'! হা-হা-হা......ঠিক এই সময় আম গ্রেনেড ছড়- 
লাম। ব্যস্‌, আতঙ্কে বাসমাঁচদের আকেল গুম, বাঁদ্ধশ্াদ্ধ একেবারে লোপ! ওবা 
আর ওদের সর্দাররা ভাবলে, উড়োজাহাজ থেকেই বুঝ রকেট আর বোমা ফেলা হচ্ছে। 
পাঁই পাঁই কপ্র তারা ছ্টলো পর্বতমুখো। ইভাস্কো ওদের অনেককেই বুলেট দিয়ে 
বাঁঝরা করে দিলে, মরলে বহ্‌। সে এক তুলকালাম কান্ড ! 

তারপর জুরার কি হলো, বল্‌: তো ?- বলতে বলতে কচাক চোখ টেপে জয়নাবের 
দিকে । মুখে তার দুস্টমির হাঁস। 

আনন্দে উদ্ভাসিত জয়নাব, রাইফেল উচিয়ে ধরে বললে,_.ভাল হবে না কিন্তু! 
ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! 

সবাই হাসছে । আয়েশা বুঁড়র চোখমৃখও ঝলমল করছে হাসতে। 

জুরার কথা শোনার জন্যে সবাই উদগ্রীব, উৎকর্ণও বটে। হাসতে হাসতে কৃচাক 
ধললে,_ওরেব্বাস! রাইফেল দেখাচ্ছে রে! আচ্ছা শোন তাহলে উড়োজাহাজটা মাটিতে 
নামতেই তার ভেতর থেকে বোঁরয়ে এল জরা, টাকি তত নরব বেটা েকেতিে 
ছুটে এলেন, ছূটে এল পার্টি'জানরা। ভারপর সে কী কোলাকুঁল! যে যাকে পাচ্ছে জাঁড়য়ে 
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ধরছে। টকও বাদ গেল না। চেশচয়ে লাফিয়ে সে নাস্তানাবুদ । তার পরে আবার সবাই 
ঘোড়ার ?পঠে মোৌশনগান চাপিয়ে ছ্উলো ডাকাতদের পেছনে । টীককে নিয়ে জ,রাও 
ঘোড়ায় চেপে ছুটউলো 'তাগাইকে ধরতে । তার সঙ্গে সঈদ, চাও, গোরা ও আরো সাত- 
জন যোদ্ধা॥ এ দিনই ির্জলওয়ালাদের বিরাট এক ফৌজ এসে পেশছলো। তাদের 
প্রত্যেকের টু্পিতে লাল তারা। সবাই ঘোড়সওয়ার। াঁরপথ তুষারে বন্ধ হওয়ায় তাদের 
আসতে দোঁর হয়োৌছল। সেই রাতেই স্থানীয় চাষীদের নিয়ে তৈরী পার্টজানদের আর 
একটা বাহনণও এসে হাঁজর। 

কুচাক থামলে । হাঁস-ঠাট্রা-মস্করায় প্রাণবল্ত সান্ধ্য মজলিস । খাওয়া, চলেছে। ডেক 
থেকে ভেড়ার একখানা দাবনা তুলে নিয়ে কুচাক শেষে বললে, এর পর বাসমাচিদের 
খতম করার কাজে আমরা সবাই নেমে পড়লাম । উত্তরের পথ ধরে কজুবে রওনা হলেন। 
ইভাস্কো গেল দাক্ষণমুখো'। কাঁজলওলারা সীমান্তের কাছে পাকড়াও করলে বড় এক- 
দল ডাকাতকে । আর আম ও মুসা রওনা হলাম এঁদকে। নিজেদের গ্রামখানা' রক্ষা করার 
ভার 'নতে জুরা আমায় অনুরোধ করোছল। দোস্ত ইভাস্কো বলেছিল, লোকজনদের 
তুম জান, পথও চেন আর বাসমাঁচ-খতমের কাজে তোমার ব্া্ধ খোলে সবচেয়ে বেশী, 
সুতরাং কাজে নেমে পড়ো । আর কজবে 'ি বলোছলেন, জান ? আমার সঞ্গে কোলা- 
কৃ করতে করতে বলোছলেন, কুচাক, সাত্যই তুমি বীর সাহস মরদ! লক্ষ্য করো, কত 
বড় তাঁরফ এটা । আম যে সাহসী বীর, কজুবেই তা বলোছিলেন নিজের মুখে ! এখা- 
নেই শেষ আমার কাঁহনী। বাঁকটুকু ঘটছে এখনঙ। হেই জয়নাব, কৌমশ আন্‌! 
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প্রথম পর্ব ১ 


পামশরের বুকে শান্ত রাত্রি। িষ্তরষ্গ সতব্ধ প্রশর্দীন্ত। জমাটবাঁধা হিমেল আঁধারে 
বাতাসেও যেন ভেসে আছে নিথর হয়ে) কুলায় পাঁখ ঘুমোচ্ছে, ঘুমোচ্ছে বুনো জানৌ- 
য়ার। আকাশে তারা জবলছে মার্টীমাট। তাদের ক্ষীণ স্বচ্ছ আলো পড়েছে হিমশাঁতল 
পামীরের বূকে। রি 

পামীরের এই শান্তি ভঙ্গ করছে শুধু একদল মানুষ--আঁস্থর সচল একদল ঘোড়- 
সওয়ার ॥ তাদের চলার ঘিরাম নেই। তেমাঁন 'বশ্রাম নেই তাদের ঘোড়াগলোরও ৷ শৈল- 
1শরা বেয়ে সার বেধে তারা এগোচ্ছে সামনের দিকে । « 

দলাঁট নিঃশব্দে চলেছে। ক্লান্তিতে টলছে অবসন্ন ঘোড়াগুলো । ছোট ছোট পাথরেও 
হোঁচট খাচ্ছে তারা । বেশ কিছুদিন হলো, তাগাই ও কাঁজংজ্কর চলার 'নশানা ধরে 
তাদের পেছনে ধাওয়া করে চলেছে জুরা ও তার দলবল । 

বাসমাচি-সর্দার তাগাই কুঁড়জন অনুচর 'নয়ে দাক্ষণ দকে গেছে । অনুসরণকারী- 
দের চোখে ধুলো দেবার জন্যে সোজাসুজি সামনের দিকে না গিয়ে 'গারশ্রেণীর মধ্যে 
এসকে-বে'কে ঘুর পথে এগোচ্ছে তারা, 'গাঁরখাতে লাঁকয়ে থাকছে মাঝে মাঝে । 

পার্টিজান বাহনীর সামনে জুরা। সে-ই নেতা । কালো এক তেজা ঘোড়ায় চলেছে । 
টীক ছুটছে পাশে পাশে। জুরার পেছনে সার বেধে ঘোড়ার পিঠে পর পর আসছে 
সঈদ, চা, গোরা আর সাতজন যোদ্ধা । 

তাগাইয়েব সঙ্ডেগে আগামী যুদ্ধের চিন্তায় জুরা মশগুল, তেমনি উত্তোজতও বটে'। 
নিজের দেশের পর্ব তমালার ভেতর 'দয়ে মারাত্মক দুশমনত্দর ধাওয়া করে চলেছে সে-- 
তার শকারণ প্রকৃতির কাছে এর চেয়ে আকর্ষণীয় আর কি থাকতে পারে 2 এখন সে; 
যাকে বলে, পাঁরপূর্ণ জশবন ভোগ করছে। বিমানের ভেতর গিয়ে যখন সে বসোঁছিল, 
তখন থেকে যে আনন্দ-উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসেছে, এখনো তার মাদকতা থেকে সে 
মুস্ত হয় নি। জীবনের এই সেই অন্যতম স্মরণীয় ঘটনার স্মৃতি এখনো তার দেহে' মনে 
বারবার শিহরণ স্ান্ট করছে-_এখনো যেন আবার' তা সে প্রত্যক্ষ করছে নতুন করে। 

সাহায্যের জন্যে কেল্লা থেকে রওনা হবার পর, এত জোরে সে ঘোড়া ছুটিয়োছিল 
যে; সামনের প্রাতাট গ্রামে তাকে ঘোড়া পালটাতে হয়। গ্রামবাসীদের সহযোগিতাও 
ছিল চমতকার । নতুন ঘোড়া নিয়ে সে ছুটেছে আলাই গিরশ্রেণনর ওপারে বড় শহর 
লক্ষ্য করে। 

শহরে পেশছে কতর্তপক্ষের কাছে সে অবরুদ্ধ কেল্লার খবর জানায় এবং কজবের 
পত্র তাদের হাতে দেয়। তা ছাড়াও সে আবেদন জানায়, এখুনি একটা উড়োজাহাজ 
পাঠানো হোক আর তাতে করে তাকেও যাবার অনুমাঁত দেওয়া হোক। কথাবা্ত 
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সাধারণতঃ সে. খুব কমই বলে। িল্তু তার আরূজি অগ্রাহ্য হতে পারে মনে হাতেই, 
জীবনে যা সে কখনো করে নি, তাই করোছিল, অর্থাৎ আবেগে উচ্ছবাঁসত এক লম্বা 
বন্তৃতা 'দয়ে ফেলোছিল। বন্তুতার শেষ দিকে তার কণ্ঠে আর আবেদন ছিল না, 'ছল 
উড়োজাহাজের দাবি, এমন 'কি শাসানি পর্য্ত। অথচ তার আবেদন অগ্রাহ্য করার কথা 
কারো কঙ্পনায়ও ছিল না। 

লোহার পাঁখ 'তাকে না নিয়েই উড়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় জাহাজের মোটর 
চাল: হর্বার অনেক আগে থেকেই সে ভেতরে গিয়ে জায়গা দখল করে বসেছিল, টীককে 
রেখোছল পায়ের কাছে। টীঁককে 'নয়ে অবশ্য চালকের সঙ্গে তাকে তুমুল বাগৃাবিতগ্ডা 
করতে হয়োছল। সে আর এক ঝামেলা । 

উড়োজাহাজটার 'হংস্্ ভয়ঙ্কর গজনের সঙ্গে তার জানা প্রকাণ্ড প্যান্থার বা অন্য 
কোন জানোয়ারের! হাঁকডাকের কোন তুলনাই চলে না। এমন যে টীক, সে-ও পর্য্ত 
বিষম ঘাবড়ে গিয়েছিল । 

একটু পরেই 'িমানটা সবচেয়ে উচ পপলার গাছ ছাঁড়য়েও ওপরে উঠে গেল। 
দেখতে দেখতে গ্রামগলোও তার কাছে মনে হতে লাগলো মাছির মতো' ছোট । 'বস্তার- 
বাবধানকে লোহার পাঁখি যেন গিলে! খাচ্ছে । পথঘাট মাঠ নদনদী গারচুড়ো, সব ধাঁ ধাঁ 
করে ছিটকে বোৌঁরয়ে যাচ্ছে সামনে থেকে । স্ীবশাল সব আকাশছোঁয়া 'শখরমালা, 
যেখানে মানুষের পায়ের চিহ্ন কখনো পড়ে নি, তারাও তখন জৃবার পায়ের তলায় । 
নীচে দেখা যাচ্ছে মেঘের বস্তার, পূণ্থবীকে ঢেকে দিয়েছে । অত উপ্চ্তে 'বরলশকৃত 
পাতলা বাতাসে যেন খাব খাচ্ছে লোহার পাঁখটা। আলাই পর্বতশ্রেণীর ওপর 'দিয়ে 
ষাবার সময় অনেক অনেক নীচে একটা ঈগলকে উড়তে দেখোঁছল জরা । সে হেসে 
ফেলেছিল। 

তারপর উড়োঙ্গাহাজটা কেন্লার ওপর আসতেই, তাকে দেখে বাসমাচিদের সে কাঁ 
আতঙ্ক আর সে কী দৌড় ছন্রভগ্গ হয়ে! এ ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে সব্বাই ছুটছে 
প্রাণের দায়ে । তাদের মধ্যে তাগাইও 'ছিল। 

হ্যাঁ একেই বলে জীবন! লোহার পাঁখ সে শুধু দেখোন তাতে চড়েওছে! 

পরক্ষণ্ে, তাগাইয়ের কথা মনে হতেই, জুরার চোখের সামনে ভেসে উঠলো আর 
একখানা মূখ । জয়নাব! দুরন্ত নদীর মতো প্রাণোচ্ছলা জয়নাব--সাঁত্যক'র যোগ্য 
সাঁঙনী তার। কিন্তু কোথায় সেঃ বোধহয় হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো । জরা 
তাকালে আকাশের দিকে £ আসমানের তারা হয়ে সে হয়তো ফ্‌টে আছে, 'নার্নমেষ 
চোখে দেখছে তাকে । জুরার ঘনঘন! নিশ্বাস পড়তে থাকে, দেহেব পেশীগুলো শক্ত হয়ে 
ওঠে ইস্পাতের মতো। বুকের মধ্যে কী এক অব্যন্ত তীর ঘন্তরণা। দাঁতে দাঁত ঘষে সে 
'বিড়াবড় করতে থাকে £ তাগাই! তাগাই !..... বদমাশ শয়তান, তোর রক্তে যাঁদ জয়নাবের 
স্মৃতিতর্পণ করতে না; পারি; তাহলে আখেরণ মানা অবাঁদ ভয়ঙ্কর দোজখে যেন 
পচে মার! 

চিন্তার গভনীরে তলিয়ে গেছে জুরা। ছোট-বড় কত ঘটনার স্মৃতি জয়নাবকে নিয়ে! 
তার অন্তর-সমদদ্র তোলপাড়। হঠাং কে একজন তার ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরতে সে 
যেন চমকে জেগে উঠলো খৃম থেকে। 

অত জোরে নয়।_ শান্তকণ্ঠে চাও বললে £ ঘোড়াগলো এত ক্লান্ত যে, তাদের শেষ 
শক্তিটক্‌ও নিঃশেষ হবার মতো। তোমার সঙ্গে সমান তালে আমরা ছুটতে পারাছ নে। 
লোকজনের শান্ততে কুলোলেও, ঘোড়াগুলোকে 'জিরান দেওয়া দরকার। 

না, না, আমাদের খুব তাড়াতাড়ি এগোতে হবে ।-ঘোড়া ছুটিয়ে জুরার কাছে 
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এগিয়ে আসে সঈদ £ টহল দিতে বোরয়ে কয়েকজন বাসমাঁচিকে আমি দেখোছলাম। 
এই পথেই তারা গেছে। তাদের ধরতে হবে। কিন্তু চাও, বাসমাচিদের পেছু নিতে তুমি 
কেন রাজী নও? এভাবে আমাদের বাধা দিচ্ছ কেন ? 

ঘোড়ায় তাড়া দিতে দিতে জুরা বললে, ডাকাতদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর তবেই 
আমাদের বিশ্রাম । 

1কন্তু ঘোড়াগৃলো এত ক্লান্ত ষে, তারা আর চলতে পারছে না।_চাও তব আপান্তি 
জানায়। 

তাহলে তাদের বোঝা কাঁময়ে দেওয়া যাক।-_-সঈদ পরামর্শ 'দিলে। 

ক্ষণেক চুপ করে থেকে জুরা বললে, হ্যাঁ, বাড়াতি ষ। ছু সব ফেলে দাও ! মাথা 
। শিছ্‌ দুদিনের খাবার, পণ্টাশটা কাতুঁজি আর দুটো গ্রেনেড থাকবে। বাসমাচিদের আজই 
| আমরা ধরে ফেলবো। তাদের কাছে খাবার ও সোনা আছে বথে্ট। 

হতভম্ব চাও। বললে, বলছো কি তুম ? 

ইতিমধ্যে গোরা এসে হাজির হয়েছে। সে একটু পোছিয়ে পড়োছল। সব শুনে সে 
চাওকে সমর্থন করলে। কিন্তু সঈদের এক গোঁ। আর জুরার মনপ্রাণ তখন উল্মৃথ 
তাগাইয়ের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার জন্যে, তাই দ্রুত এগোতে চায় সে। ক্ষণেকা চুপ করে 
থেকে সে বললে--ফা বললাম, তাই কাঁরো। বাড়াত সবাকছু ফেলে দাও। 

তাই হলো । বাড়াতি কার্তৃজ, গ্রেনেড, মাংস, কেক, পাউরুটি, বিস্কুট সব ফেলে 
দেওয়া হলো । বোঝা হালকা হতে ঘোড়াগুলো আবারখ্দ্রত রওনা হলো সামনের 'দিকে। 

রাত্রির ঠাণ্ডা টাটকা সতেজ বাতাস জ্‌রা টেনে নেয় বুক ভরে। তার স্থির দুষ্ট 
সামনের দিকে প্রুসাঁরত। চলতে চলতে পথের দু পাশের প্রাতিটি চুড়ো ও পাহাড় সে 
পরাক্ষা করছে তীক্ষম চোখে। একটা পাহাড় সামনের দিকে ঠেলে বেরয়ে এসেছে॥ 
তার পাশে আসতেই টীঁক গোঁ গোঁ করে উঠলো । পরক্ষণে কানে এল উলারের 'হিসাহস 
শব্দ। টীককে দেখে কয়েকটা উলার ভয়ে হসাহস! করতে করতে কোটর থেপ্ুক বৌরয়েই 
অদৃশ্য হয়ে গেল রাতের কুয়াশায় 

ঘোড়া থামালে জুরা। সঈদকে সে চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলে, বাসমাচিদের তুমি 
নিজের চোখে দেখোছিলে ? 

গোরা সারাক্ষণ জুরার কাছাকাছি থাকার চেম্টা করছে । রিভলবার নিয়ে সবসময় 
সে তৈরী । কজুবেরও নির্দেশ £ মনে রাখবে, সরলপ্রাণ উদ্ারচেজ জ.রাকে যেভাবে হোক 
রক্ষা করতে হবে। 

অবশ্য কজুবে না বললেও গোরা এটা করতো । এটা তার নিজেরও অন্তরের কথা । 
সত্যি কথা বলতে কি, সঈদকে সে আজো ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি। এ পর্যন্ত 
যেটুকু পাঁরচয় তার পেয়েছে; তাতে ওকে তার মোটেই ভাল লাগোঁন। অথচ জুরাকে তা 
বলার উপায় নেই। দে যখন কাউকে 'ব*বাস করে বা কিছ; করার 'দ্ধান্ত করে তখন 
কোন বাদ-প্রাতিবাদ বা বাধা ববদাস্ত করতে পারে না, এমনি একগ*য়ে ॥ সঈদের কথা- 
মতো ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম না দেওয়া বা দ্‌দিনের রসদপত্র রেখে বাকী মাল ফেলে 
দেওয়া সে পছন্দ করেনি। আপাত্তও করেছে। কিম্তু ফল হয়ানি। জ;রার নির্দেশ সবাই 
মানতে বাধ্য। কারণ সে-ই আঁভযানের নেতা । 

জুরার চড়া গলা কানে যেতেই সে এগিয়ে এল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাথা নাড়তে 
নাড়তে বললে,-__তাজ্জব ব্যাপার ! 

সঈদও এগিয়ে এসেছে। দিব্যি কাটতে শুরু করলো সেং-আমার মাথায় বাজ 
পড়ুক! না দেখে থাক তো আমি যেন মারা- 
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খামো! রুদ্ধ কণ্ঠে জুরা চেপচয়ে উঠলো £ তুম মিথ্যে বলেছ! 

আঁ! কে? কে বলেছে আমি মিথ্যে বলাছ? চাও ?- রাগে সঈদ 'হিসাহস করে 
উতলো। 

জুরা যেন ক্ষেপে যায়। বললে, কেন, চাও বলবে কেন? একটা বাচ্চাও এটা 
বুঝতে" পারবে। ঝু*কে-পড়া পাহাড়টার ওখানে একট? আগে এক তুষার-চতা দেখলাম, 
এখন দেখলাম এই উলারগ্‌লোকে। বাসমাচিরা যদ এ পথে যেত, তাহলে এঁ বুনো 
জানোয়ারটা বা পাঁখগুলো কখনই এখানে থাকতো না। বুঝতে পারছো £ 

সঈদ নির্বাক। গোরা তাকিয়ে আছে তার চোখের 'দকে। কিন্তু ট্যারা চোখের 
ভাবান্তর বোঝা দুচ্কর। 

জবাব দাও! জুরা মাথা ঝাঁকায় ঃ এ, তল্লাটের ধারে কাছেও বাসমাচিরা নেই। 

তাহলে আমারই ভুল হয়েছে, দেখাছ।-অন্তপ্ত জীব কণ্ঠ সঈদের £ সন্ধ্যার 
পড়ন্ত রোদে ভূল হওয়া হয়তো অসম্ভব নয়। বুনো ছাগলগহলোকে ক তাহলে বাসমাচি 
ডাকাত ঠাউরোছলাম ! 

চাও ক্ললে, যাক, যা হবার হয়েছে। এখন তাহলে ঘোড়াদের দানাপানি দেওয়া 
যাক। নিজেরা আমরা টহল দিতে বেরূবো। সঈদ এখানে থাকবে। 

সঈদ রাগে গোঁ গোঁ করে উঠলো, চাও, আমায় তাহলে তুমি বিশ্বাস করো না, 
কেমন? কিন্তু কেল্লার ট্যাঙ্ক পাহারা দেবার দায়ত্ব ছিল কার ওপর 2? তোমারই ওপর । 
অথচ তার জল শেষ পর্যল্ত 'বিষান্ত হয়ে গেল! 

মূহূর্তের জন্য চাও যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তারপর মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে 

বললে,_তা বটে! তাই তো আমায় গুল করে মারার জন্যে সবচেয়ে জোরে চেশচয়ে- 
ছিলে তুমিই । 

সঈদ ভূল স্বীকার করায় জুরার রাগ ততন্মণে জল হয়ে গেছে। "বরান্তর সঙ্গে 
সে খেরশীকয়ে উঠলো,_ছাতারে পাঁখর মতো 'কাঁচরাঁমাচির বকবকাণনি থামাবে তোমরা ! 
সবাই আমরা উহলে বেরূবো। ঘোড়াগুলো এখানে থাকবে। 

চাও আর সঈদ বিভিন্ন দিকে রওনা হয়ে গেল। পরতে ঘেরা নীচ একটা এলাকা 
সেখানে । কৌন ছাীন বা ছাউানর আগুন সেখানে নজরে পড়ে 'কনা' দেখার জন্যে 
জনরার হকৃমে অন্যেরা গিয়ে উঠলো বিভিন্ন পাহাড়ের মাথায়। 

এক পাহাড়ী খাঁজে গিয়ে জুরা গা ঢাকা দেয়। সঙ্গে গোরা । জুরা হাঠাৎ জিজ্ঞেস 
করলে,_আচ্ছা গোরা, এটা কি সাঁত্য যে, সঈদ' চেয়েছিল চাওকে গুল করা হোক ? 

গোরা' বললে, সে সময় আঁম কেল্লার ভেতরে 'ছিলাম। চাও ট্যা্কের পাহারায় 
ছিল সাঁত্য। স্ঈদকে আম ট্যাঞ্কের কাছে যেতে দেখোছ, অন্যদেরও দেখোঁছ। চাওয়ের 
লক্ষ্য ছিল, অর্পারচিত কেউ যেন ট্যাঙ্কের কাছে না যায়। 

_জলে বিষ মেশানোর ব্যাপারে কাকে তোমার সন্দেহ হয়? চাওকে বা অন্য 
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না, চাওকে মোটেই নয়।_দৃুকণ্ঠে গোরা বললে ঃ পাথর থেকে জল বের করে 
চাওই তো কেল্লার সবাইকে বাঁচয়োছিল, কেল্লাও রক্ষা পেয়োছল। আর যেহেতু নিজের 
চোখে কাউকে আম বিষ মেশাতে দেখিনি, তাই কারো নাম সোজাসূজি বলতে পারবো 
না। তবে সমস্ত অবস্থা__ 

জ:রা হঠাৎ হাত নেড়ে 'তাকে থামিয়ে '্দঁয়ে ভেঙে-পড়া এক পাহাড়ের স্তৃূপের ওপর 
রে উঠলো। কি যেন শোনার ও বোঝার চেস্টা করছে সে একট; পরেই চাও ফিরে 


৩0২ দুরন্ত ঈগল, 


এল, জূরার কাছে গিয়ে বললে, না, কোথাও কোন' ছাউীনর আগুন নজরে পড়লো 
না। 

চুপ! জুরা হাত "দিয়ে দূরে দক্ষিণ দিকে দেখিয়ে দিলে। উললারদের 'হসাঁহস ডাক 
আসছে সোঁদক থেকে। 

চাও 'ফিসাফস করে বললে, তুমি যা বলতে চাও, সেই বুনে জানোয়ার আর 
পাঁখদের চিৎকার আমও শুনতে পেয়োছলাম। দূরে এ 'গারখাতটার দাঁক্ষণে এ যে 
পর্বতটা, ওখানে তিনটে আলাদা আলাদা জায়গায় উলাররা তিনবার [হসাহস করে 
ডেকে উঠেছিল £ প্রথমে ওখানে, তারপর এ ওখানে-_ 

বলতে বলতে চাও, উলাররা কোথায় কোথায় ডেকোঁছল, হাত 'দয়ে দেখিয়ে দেয়_ 

ওখানে একটা ঝাঁক তো আমার মাথার ওপর 'দিয়েই উড়ে গেল। পাখিগলো খুব 
ভক্ন পেয়ে গেছেলো, কিন্তু তা বুনো জানোয়ারদের জন্যে মনে হয় না। 

ওরা ওখানেই আছে !__দ্বিধাহীন কণ্ঠে জূরা বললে। 

কিন্তু ছুই তুমি খাচ্ছ না, জরা, চাও বললে £ এটা ঠিক নয়। এই নাও, এটা 
ধরো। 

বলতে বলতে সে একখানা কেক এাগয়ে দেয়। 

_ না, খাওয়ার কথা এখন ভাবাঁছ নে। 

চাও ঠিক মেয়েদের মতো॥ সে জানে শুধু খাওয়া আর জিরনো।-_সঈদের গলা 
শোনা যায়। পরক্ষণে ঝৃ*কেপড়া পাহাড়টটার পেছন থেঁকে তার মাথা বোরিয়ে এল। 

আমরা এখন দক্ষিণ দককার এ পর্বতটায় যাচ্ছি।- জরা বললে । তার কণ্ঠস্বরে 
বোঝা গেল, বাদ-প্রাতিবাদ সেখানে প্রশ্নাতীত। 

সবাই আবার রওনা হয়। 

পর্বতে উঠতে উঠতে তিনটে ঘোড়া একেবারেই ক্লান্ত অশস্ত হয়ে পড়লো । তাদের 
ছেড়ে দতে হলে', হযতো খেয়েদেয়ে জীরয়ে আবার তারা চাঙা হয়ে উঠতে পারে, সেই 
আশায়। এখানে ঘাস-জল যথেম্ট। 

ভোরের দিকে পর্বতটার ওপাশে এক সরু গুহায় কিছ টাটকা পোড়া কাঠ তাদের 
নজরে পড়লো। 

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারাছ নে।-চিল্তিত কন্ঠে জুরা বললে £ বাসমাচিদের 
যাওয়ার রাম্তায় তিনবার আমরা এলাম, লুকিয়েও রইলাম তাদের জন্যে, এমন ক দুবার 
তাদের নাগালও প্রায় ধরে ফেলৌছলাম। অথচ 'ফ বারই তারা জানতে পারছে, আমরা 
কোথায় আছি। লড়াই না করেই সরে পড়ছে। আশ্চর্য! 

হতে পারে তাদের কাছে দূনবীন' আছে,--গোরা মন্তব্য করলে £ তা-ই দিয়ে পাহাড়- 
পর্বতৈর একশো মাইল পর্যন্ত তারা দেখতে পাচ্ছে। তা ছাড়া আরো কত কিছু হতে 
পারে! সেসব একট] ঠাণ্ডা মাথায় ধার চিত্তে ভাবা দরকার। 

শেষ পর্যন্ত একটা বিষয়ে সবাই একমত হলো-_বাসমাচিদের ভাল টহলদারপ ব্যবস্থা 
আছে, তাই অনেক কিছুই' তারা জানতে পারছে আগে থেকে। 

থোড়াইকেয়ারী চালে সঈদ চলেছে । ওসব ছেলেমানু্ধী গবেষণায় তার রুচি নেই 
_এমা্ন নালপগ্ত ভাব॥ 

হঠাং জরা ফসে উঠলো, সঈদ! 

বারবার তাদের বোকা বনতে হচ্ছে, তাই ভেতরে ভেতরে ক্লমেই গরম হয়ে উঠছে সে। 
তার কণ্ঠ কানে যেতেই সঈদের হাবভাব মুহূর্তে পাল্টে গেল। তিন্ত কণ্ঠে জুরা বললে, 
_তুমি কসম খেয়ে বলোছিলে, এসব পাহাড়-পর্বত তোমার নখদর্পণে | তুমি পথ দেখিয়ে 
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নিয়ে গেলে তিন দিনের মধ্যেই আমরা বাসমাচিদের নাগাল ধরতে পারবো; বলোছলে। 
তিন দিন কেটে গেছে ॥ আর একাঁদন সময় দিচ্ছি তোমায়...... 

তারপর ?-দাঁতে দাঁত এস্টে মুখ 'দয়ে বাতাস টেনে নিয়ে সঈদ হিসাহিস করে 
উঠলো ঃ তার মধ্যে যাঁদ না পার ? 

জুরা জবাব দেয় না। 

- 'তাগাইয়ের মাথার জন্যে আমায় তুম কত 'দিতে রাজা? 

ওটা আম নিজেই নেব!_জ:রার "নিরুত্তাপ কণ্ঠ। 

ওঃ, তাই নাক! ক্ষণেক চুপ কনে থেকে সঈদ কঠিন গলায় আবার বললে £ বেশ, 
আম টহলে বেরোচ্ছ। আমার জন্যে সবুর করো এখানে । আর একটা কথা, আমার 
পেছনে যেন কেউ না আসে। তার অসতর্কতার জন্যে আমার জীবন বিপন্ন হতে পারে। 

তারপর বুটজোড়া পাল-টে রাইফেল পরাক্ষা করে সঈদ রওনা হলে দক্ষিণমুখো । 

তার হাবভাব কথাবার্তা গোরার মোটেই ভাল লাগে নি। বিশেষতঃ ওর শেষ কথা 
কয়াটতে কি যেন এক গভনর সন্দেহ উপক মারছে তার মনের কোণে । 

সঈদ চলে যেতে শান্ত নীচু গলায় সে বললে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি নে, 
জুরা। টাকা পেলে ও তাগাইয়ের মাথা আনতে পারে বলছে, আবার ওর পেছনে কাউকে 
যেতেও বারণ করছে। 

জুরার পাশে চাও দাঁড়য়ে আছে। কি যেন ভাবছে । গোরার কথা সে পুরোপ্াার 
সমর্থন করে বললে, আমও ঠিক এই কথাটা ভাবাছলাম। সঈদ কি জানে, বাসমাচরা 
কোথায় আছেঃ ওর পেছনে গোপনে কাউকে পাঠালে হতো না? 

গোরা চাওযের এ কথায় জোরের সঙ্গে সমর্থন জানালে । কিন্তু জুরা নিরুত্তর। 
সামনের দিকে দৃম্টি মেলে নীরবে দাঁড়য়ে আছে সে। 

দিন ভোর দলটি সেখানে অপেক্ষা করে সঈদের জন্যে। আগের মতোই নীরবে ও 
নিদ্বধায় চাও সবার জন্যে সব কিছুরই বাবস্থা করে দেয়। চিরকালই সে বিনয়ী ও 
স্ব্পবাক:। জঃরাকে বিপদ থেকে আড়াল করার জন্যে সবসময় তার চেষ্টা জুরার কাছে 
কাছে থাকা, কিন্তু এমনভাবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে। 

শীবর-জীবনের তুচ্ছ খুটিনাটি ব্যাপারে জুরার কোন আকর্ষণ নেই। ওসবে মন 
দিতে সে কোন দিনই পারে না। তেমনি গোরা ও চাওয়ের অভিযোগ ও আশঙ্কায় কান 
দিতেও সে রাজা নয়। তার ধারণা হয়েছে, তাকে কে কত ভালবাসে, তাই নিয়ে রেষারোষ 
চলেছে দোস্তদের মধ্যে। আর তার ফলে 'বিরাট এই গর্ত্বপূর্ণ কাজে বাধা পড়ছে 
বারবার। 


এই পর্বত-মুল্ল:কের অন্ধিসন্ধি সত্যিই সঈদের নখদপ্পণে। ঘণ্টা সাতেক চলার পর 
বাসমাচিদের সে ধরে ফেললে । ঘণ্টা খানেক পরে তাকে দেখা গেল তাগাই' ও বলবকের 
সঞ্চগে। সামনে খাবারের চাদর বিছানো, 'তাতে ভুরিভোজের উীঁচ্ছন্ট পড়ে আছে, আর 
তার তিন পাশে বসে আছে তিনজন--সে, তাগাই ও বলবক। উলারের পালক দিয়ে দাঁত 
খহটতে খণ্টতে সে শুনছে ওদের কথা। 

তাগাই বলছে--তুমি ওদের দোর করাতে পার না, এটা আমার মোটেই বিশবাস হয় 
না। ওদ্দর বিপথে নিয়ে ফাও, আরো দূরে পর্বত-মজ্লুকের মধ্যে নিয়ে ফেল। যে কোন 
ভাবে হোক, দোর ওদের করাতেই হবে। 

কি বলছো তুমি! দাঁত খোঁটা বন্ধ করে সঈদ' বললে £ তোমাদের গন্তব্য পথের 
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ঠিক উল্টে দিকে ওদের আম নিয়ে গেছলাম । এত উপ্চ পর্বতের মাথায় ওদের তুলে- 
ছিলাম যে, আমার নিজের কলজেই ফেটে যাবার জোগাড়। রসদ ও কার্তৃজের বড়। একটা 
অংশ তাদের আম ফেলে দিতে বাধ্য করোছ, ফি ঘোড়ায় চাঁড়য়েছি দুজনকে । কত আর 
শুনবে! শ্বেত পর্বতের মাথায়ও টেনে নিয়ে গেছলাম তাদের। কিন্তু সেখানে অত 
উপ্চতেও জ্‌রা ধরে ফেললে, তোমরা কোথায় আছ। কি করে যে সে এসব পায়ে, আমার 
মগজে আসে না। সে মানুষ নয়--আস্ত শয়তান! 

ধিন্তু তাগাইয়ের কণ্ঠে তবু আঁবশবাসের সুর। মাথা দোলাতে দোলাতে সে বলে, 
_একটা কথা স্পস্ট বলো সঈদ, যা তোমাকে দিয়েছি আর যা দেব বলে হলফ করোছি, 
ভাতে কি তোমার মন ওঠে নি? আর কত চাও, পল্টাপন্টি বলো । না কি জ:রার কাছে 
তুমি 'নাজেকে বেচে দিয়েছ ? 

জুরার এক' দানা সোনা নেই যে আমায় িনবে। সোনা তার হবেও না কোন 'দিন। 
একটা শুধু একটা চিন্তায়ই সে ডূবে আছে। কাফেলার লোকদের কাছ থেকে সামান্য 
একশোটা টাঙা 'নয়োছলাম বলে আমায় প্রায় খুন করার জোগাড় করেছিল, এমন 
নোংরা কুত্তার বাচ্চা!_বলতে বলতে সঈদ থেমে যায়। তারপর বলে £ঃ তুমি অবাশ্য 
মনেও স্থন দিও না যে, যা দিয়েছ তাতে তার হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে। না, 
অত সহজে পার পাবে না। যাঁদ বেচে থাকতে চাও তো' আরো দিতে হবে, নয়তো তার 
হাতে তোমার জান যাবে। রে 

ইমামের দিকে একনজর তাকিয়ে তাগাই বললে,_এমন লোকও আছেন যিনি ওর 
মাথার জন্যে তিরিশ হাজার মোহরও দিতে রাজাঁ। 

বলবক নীরবে মাথা নাড়লেন। 

ওর মাথ। ?-_সঈদ যেন গোঁঙয়ে উত্চলো £ বদমাশ পাজশ চীনেটা তার মাথা পাহারা 
দিচ্ছে, হন্দ:স্থানের এ ভিনদেশী গোরা ছোঁড়াটাও তাকে ছেড়ে এক পা এঁদক-ওদিক 
নড়ে না। তারপর আছে এ ভালুকের মতো কুকুরটা--মৃর্তমান চিতাবাঘ যেন! সে 
থ্বাকতে তার মানবের লাশ থেকে কেউ মাথা কাটবে, ত' ভাবতেও পারা যায় না। তার 
জন্যে কুত্তাটাকে খুন করতে হয় প্রথমে, আর তা করতে হলে গোটা দলটাকেই সাবাড় করতে 
হবে। সুতরাং ওসব ছাড়। তোমাদের খুজে বের করতে জরা চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে। 
তার মধ্যে না পার তো' আমায় পালাতে হবে। তারপর বড় জোর দু দিন-_তার মধ্যেই 
সে তোমাদের নাগাল পাবে। তার কাছ থেকে তোমাদের পালানো অসম্ভব ॥ 

চিপ্তিত কণ্ঠে তাগাই বললে, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু হাতে এমাঁন একটা 
গুরুতর জরুরী কাজ রয়েছে যে, ওদের সঙ্গে লড়াই করার বাঁক নেওয়া চলে না। যত 
ভাড়াতাঁড় পারা যায়, দাঁক্ষিণে একটা জায়গায় আমাদের পেশছতেই হবে। লড়াই করতে-_ 

না, লড়াই নয়।-_সঈদ বাধা দিলে £ অন্য কিছ ভাব, উশ্চ্দরের কোন বৃদ্ধির 
খেল। বন্দুকে জুরা' অব্যর্থ, তাই লড়াই করার মানে হয় না। আচ্ছা, ওত পেতে থাকার 
ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? তার জন্যে জনা বারো লোকের মায়া অবাশ্য ছাড়তে হবে। 

পর্বতের মাথায় ওত পাতার ব্যবস্থা ?--তাগাই মাথা নাড়ে £ ও দিয়ে জুরার চোখে 
ধুলো দেবার চেষ্টা.করা বোকামি। শয়তানের মতোই ওর চোখের দণষ্ট। তাছাড়া 
কুত্তাটাও আছে। 

ইমাম বলবক চুপ করে শুনছিলেন। এবার বাঁধা দিলেন। একটা ম্যাপ খুলে সামনে 
শবাঁছয়ে ধরে বললেন, শ্দনুন, আমার একটা প্ল্যান আছে। এই দেখুন, এখান দিয়ে 
শঁকটা নদী গেছে। নদী বরাবর ঝোপবাড় নলখাগড়ার জঙ্গল, তার পরেই একটা খাড়া 
পর্বত। এই পর্বত থেকে নামার দুটো পথ £ একটা হলো সোজা খাড়া পাশ বেয়ে, যা 
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পাগলে ছাড়া কেউ ভাবতেও পারে না, আর অন্যটা হালো' এঁদট্ক, এই দেখুন, সর 
একটা পথ' বেয়ে । পথটা নাঁচে এসে পাথরের গাদার মধ্যে আরো সরু হয়ে গেছে । আমার 
প্ল্যান হলো-_ ! 

বলতে বলতে তাগাই ও সঈদের গলা জাঁড়য়ে ধরে বলবক তাদের মাথা নিজের 
মুখের কাছে টেনে এনে কানে কানে ফিসাঁফস করে বললেন তাঁর মতলবটা । 


সঈদ ফিরলো সম্ধ্যা পার করে। , 

পেয়োছি! পেয়োছ!_বলে সোল্লাসে চেপ্সাতে চে'চতে সে এীগয়ে এল £ বাসমাচিদের 
নিশানা পেয়েছি ! ওরা তখন আগুন জেবলোছল। ওদের বোধহয় ধারণা হয়েছে, আমরা 
ওদের নিশানা হারিয়ে ফেলোছ, আর ভয় নেই। 

কোথায় দেখলে তাদের ?--জুরা জিজ্ঞেস করলে। 

দক্ষিণ দিকে হাত' তুলে সঈদ বললে, এঁ ওখানে । তোমাদের নিয়ে যাব সেখানে। 
চলো রওনা হওয়া যাক। 

ব্যাপারটা খুলে বলো। 

_ব্যাপার হলো, ওখানে ছোট একটা নদী যেখানে বড় এক নদণতে গিয়ে পড়েছে, 
সেখানে নলখাগড়ার জঙ্গলের মাধ্যে বাসমাচিরা ঘাঁট গেড়েছে। দূর থেকে তুমি গিয়েও 
ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখতে পাবে। ডান পাশ দিয়ে ডাকাতদের আমরা বেড় 'দিয়ে যাব, 
তারপর ভোর নাগাদ ওদের খেল খতম। 

বুকের ওপর দুই হাত আড়াআঁড় করে সামান্য তফাতে দাঁড়যর়ে গোরা 'নাবষ্ট 
মনে সঈদের কথা' শুনছে আর ধারে ধীরে মাথা দোলাচ্ছে। হঠাং সে জিজ্ঞেস করলে,_ 
আচ্ছা সঈদ, বাসমাচিরা তোমার উপাঁস্থাতি কোনভাবে টের পায় নি তো? 

সচমকে সঈদ চকিত দৃষ্টি হানলে গোরার মুখে । তারপর মুখ বেশকয়ে খুখু 
ফেললে সশব্দে। কোন জবাব দেয় না। 

চাও জুরার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নির্বাক 'স্থির দৃষ্টিতে তাঁকয়ে আছে সঈদের 
মুখের দিকে ।" গোরার প্রশ্ন তার চমকে ওঠাটা তার দৃষ্টি এড়ায় নি বটে, কিন্তু 
শুধু এটকুই, সঈদের মূখে আর কোন ভাবান্তর নেই। তার ট্যারা চোখের দুষ্ট নাকের 
ডগায় আটকে আছে মনে হয়। চাও দীর্ঘকাল যাবৎ সঈদের অপকর্ম সব খুলে ধরার 
সুযোগ খুজছে। কিন্তু কোন সন্ত্র পাচ্ছে না। আপাত দৃষ্টিতে সঈদ মিধ্যে বলছে না। 
যতদূর মনে হয়, বাসমাচিরা সাঁত্যই নলবনে আন্ডা গেড়েছে। কিন্তু বাসমাচিদের ধারয়ে 
দেবার কাজে সঈদের মতো লোক তো কখনই থাকতে পারে না! এর পেছনে নিশ্চয়ই 
কোন উদ্দেশ্য আছে। নির্ঘাং সে কোন ফাঁদ পেতেছে। কিল্তু কি সেটা? 

চাও হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে সঈদের কাঁধে অল্তরঙ্গভাবে চাপড় মেরে বললে, সাত্য 
সঈদ, এখন বুঝতে পারাছ, খাঁটী দোস্ত তুমি! 

সঈদ এবার সাত্যসাত্যই হকচাঁকয়ে যায়। পরক্ষণে সামলে 'নয়ে মূখে হাঁস টেনে 
শনকনো গলায় বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, চাও তোমার মতো দোস্ত লাখেও একটা মেলে 
কিনা সন্দেহ। তোমার জন্যে আম জান দিতেও রাজণী। 


পার্বতা নদীটার পাড় ধরে পর্কতের গা ঘে*ষে দলাঁট এঁগয়ে চলেছে । চাও জার 
সঈদের মধ্যে নতুন করে আবার দোস্তি বিনিময় হতে দেখে জরা খুব খুশপী। 
সঈদ সবার আগে। চওয়ের এই নতুন করে দোস্তির প্রকাশ দেখে সে কিন্তু মোটেই 


৩৩৬... - দুরন্ত ঈগজ 


খুশি হতে পারছে না। অর মনে সন্দেহ উপক মারছে $ ধাঁড়বাজ চীনেটা কি ভাহলে তার 
ফাঁদ কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে! ইস্‌ জুরাকে একটাবারও যদি কোনভাবে নীচে 
নলবনের দিকে নেওয়া যায়! কাসমাঁচরা ওর জন্যে ভাইনে ও বাঁয়ে ওত পেতে থাকবে, 
কথা আছে। 

দলাঁট এাঁগয়ে চলে । ঘোড়াগুলোও যেন সওয়ারদের উত্তেজনা আঁচ করতে পারছে। 
তাদের গাঁত দ্ুততর হয়। 

চাও চলেছে জুরার ঠিক পেছনে। তার মনে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা । সঈদ ফাঁদ 
পেতেছে, সে বুঝতে পারছে গকল্তু জুরাকে তা বলে লাভ নেই। এমন কিছু কি করা 
যায় না, যাতে সঈদ নিজের ফাঁদে 'ানীজেই আটকা পড়ে! িম্তু কিভাবে? আকাশ- 
পাতাল ভেবেও চাও সঈদের মতলবটা' ধরতে পারছে না। নিজের ওপরই তার রাখ হয়। 

চাওয়ের পেছনে গোরা । উীদ্বগ্ন সে-ও। ব্যাপারটা কেন যেন তারও ভাল ঠেকছে 
না। কিন্তু ধরতেও পারছে না ফিছু। শুধু সজাগ সতর্ক থাকছে সবসময় । সঈদের ওপর 
তার কড়া নজর। 

প্রত্যেকেই 'িনজের চিন্তায় মগ্ন। তারার আলোয় সঈদের চোখ চকচক' করছে। তা 
থেকে তার ভেতরের উত্তেজনা কর্তঞ্টা আন্দাজ করা যায়। 


প্রথম পর্ব 


পূব আকাশ, 'ফিকে হয়ে আসছে। তারাদের ঝাঁলামাঁল আর নেই। দলটি তথন্ে 
এগিয়ে চলেছে। 

হঠাৎ টাক থমকে দাঁড়ায় । সঙ্গো সঙ্গো দাঁড়য়ে পড়ে জুরার ঘোড়াও। 

দাঁড়য়ে যায় পেছনের ঘোড়াগুলোও। 

জুরা৷ তীক্ষ। দৃষ্টিতে তাকালে সামনের 'দিকে। পর্বতে ঘেরা বড় এক উপত্যকা । একটা 
নদী বয়ে চলেছে। ওরা যে পবর্তটায় দাঁড়য়ে আছে, প্রথম 'দিকে সেটা কিছুটা ঢালু 
হয়ে নেমে গেছে, কিন্তু তার পরেই খাড়াই, নীচে গিয়ে নেমেছে সোজা খাড়াভাবে। একে- 
বারে নীচে বালি আর রাশিরাশি পাথরের চহি। তার পরেই শুরু হয়েছে নলখাগড়ার 
জঞঙ্গল-_ ঘন ও অন্ধকার । জঙ্গলের পরে দেখা যাচ্ছে নদঁটার চকচকে আঁকাবাঁকা রেখা। 
জনপ্রাণী বা আগুনের চিহ্ন নেই কোথাও। 

সজোরে কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে ঘোড়া তথকে নামতে নামতে জরা ধরা গলায় 
বললে, এসে গোছ আমরা। 

সবাই নেমে পড়লো ঘোড়া থেকে। 

পর্বতের ঢাল বেয়ে সর একটা সাঁড়পথ এ'কেবে'কে গেছে তলা পর্যন্ত, আর 
ডাইনে কিছ দূরে সঙ্কশর্ণ একটা খাত নেমে গেছে নদশর পাড় অবাঁধ। 

স্খাড়পথটা দোঁথয়ে সঈদ বললে,_আমাদের দুজন এই পথে যাবে। 

আর & পথে, চাওয়ের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে-সে খাতটা দোঁখয়ে দিলে £ এ 
পথে ধাবে অন্য সবাই । দু শদক থেকে তাহলে' ওদের আমরা ঘিরে ফেলতে পায়বো॥ 
সভার রদ পাকার 
তাই হোক। চাও আমার সঙ্গো থাকবে। 
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তারপর সঈদ ও গোরার দিকে ফিরে খাতটা দেখিয়ে সে বললে,-_আর তোমরা দুজন 
থাকী লোকদের 'নয়ে ডাইনে এঁ পথে যাবে। পথটা পরথ করার জন্যে আগে টহলদারণ 
শোক পাঠিয়ে দেখ। 

গোরা এগিয়ে গেল জায়গাটা নিজের চোখে ভাল করে দেখার জনো। 

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা চাওয়ের কাছে চ্পন্ট হয়ে উঠেছে। সঈদের মতলব বুঝতে 
পেরে সে শিউরে উঠলো । জ্‌রা সমেত গোটা দলটাকে নিশ্চিহ্ন করার এর চেয়ে চমং- 
কার শয়তানী ফাঁদ আর হতে পারে না! 

কী সাংঘাতিক! মনে মনে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। 

এখন কি করা? জুরার কাছে এসব বলা নিরর্থক। গর্তের মধ্যে সেই যে সে এ 
ভাগ্যান্বেষী বদমাশটার সঙ্গে দোস্ত পাতিয়েছে, তা থেকে তাকে এক চুল নড়ানো 
যাবে না, যতক্ষণ না সে নিজে কঠিন আঘাত খেয়ে বুঝবে। 

দুঃসহ উদ্বেগ ও দহশ্চল্তায় চাওয়ের অল্তরাত্মা ছটফট করতে থাকে। এত অসহায় 
সে জীবনে বোধ করেনি। এই শেষ মূহ্‌র্তে এত বড় বেইমান সে রোধ করবে কিভাবে ? 

হঠাৎ তার চিন্তায় বাধা পড়লো । 

'এস চাও।' বলে জুরা এগোনোর জন্যে পা' বাড়াতেই, চাও আর ভাববার সমর পেল 
না, নির্পায়ের মতো ছুটে গিয়ে জুবার জামার আঁস্তন চেপে ধরলো । 

জরা অবাক, সপ্র্ন দৃম্টি তার চোখে। 

চাও বললে,-একট; দাঁড়াও । যেও না। 

তারপর সাঁড়পথটা৷ দোখয়ে বললে,--ভাল করে একটু তাকিয়ে দেখ, ও পথে নামলে 
আমরা কোথায় গিয়ে পেশেছবো ১ সোজাসুজি ডাকাতদের খপ্পরে গিয়ে নয় কিঃ 
পর্বতটা নীচের 1দকে গিয়ে কিভাবে খাড়াভাবে নেমেছে দেখছো, একবার নামলে আর 
পোঁছয়ে আসার উপায় থাকবে না। অন্ধকার রাত্রি বলেই এসব ন্যাড়া পর্বতে আমরা 
এখনো কারো নজরে পড়ছি নে। 

বাজে কথা রাখ !-_-সঈদ খেশকযে উঠলো ঃ বলো যে, ভয় পেয়ে গেছ, তাই পোঁছয়ে 
যাচ্ছ। এসব ব্যাপারে নাক গলানোর মতো কতটুক্‌ 'হম্মৎ আছে তোমার? কি জান 
তুম ? যে জানে, সে হলো জরা-_বার জোয়ান। দরকার পড়লে গোটা দলের সঙ্গে সে 
একাই মহড়া 'দিতে পারে। ঠিক আছে, তোমার যেতে হবে না, আমিই যাব। 
এরি িনিসিািন রা সঈদের কথা শ্দনে সে বিষম উত্তোজত হয়ে 

| 

ও প্রশ্ন ওঠে না।-সঈদের দিকে অখ্নিদৃষ্টি হেনে, কঠিন গলায় চাও বললে, 
আবেগে উত্তেজনায় তার গলা কাঁপছে £ মোটেই ও প্রশন ওঠে না! জুরা, একট; ভেবে 
দেখ, 'নিছক ফাঁদ ছাড়া এটা আর কিছু নয়। 

চাওয়ের কথার ন্যাযাতা জরা উপলাব্ধ করে। কিন্তু দুশমনদের সঙ্গে পাঞ্জা কষার 
জন্যে সে অধার হয়ে পড়েছে। ভোর হবার আর খুব দোঁর নেই, তখন আর ধিছুই করার 
থাকবে না। তাই' দূঢ়কণ্ঠে সে বললে, ফাঁদ হোক আর যাই হোক, এই পথেই আমরা 
নামবো। সঈদ, তোমরা এ পথে যাও। নীচে গিয়ে আমরা 'মাঁলত হবো । চলো, রওনা 
হওয়া যাক। 

জুরার কথায় খোশমেজাজে সঈদ মাথা নাড়ে। চোখ দুটো তার চকচক করে ওঠে 
সাফল্যের আমন্দে। 

চাও কি করবে ভেবে পায় না। ডান 'দকটা দেখিয়ে মিনাতভরা কণ্ঠে আবার সে 
ৰললে, জঃরাঃ দোস্ত আমার, আবার “বলছি, তাকিয়ে দেখ, নখচের দিকে পথটা কি 
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রকম কুয়োর মতো সর হয়ে গেছে। ক করে আমরা যাব? বাসমাচিরা হয়তো ওখানেই 
গত পেতে আছে। কয়েক লহমা একট দেরি করো ভাই, জাগে কাউকে পাঠিয়ে পরখ 
করে দেখা যাক। 

জুরার চোখে ভ্রুকৃঁটি। বললে,_-তুমি ভয় পেয়েছ, মনে হচ্ছে! 

চাও এবার ভাষা হারিয়ে ফেলে। জ্‌রার জামার আস্তিনটা তার মুঠি থেকে ধারে 
ধীরে আলগা হয়ে গেল। আর বলার কিছু নেই। যাই সে বলুক, জুরাকে এখন আর 
কোনভাবেই নিরসত করা যাবে না। শেষে ফিসাঁফস করে সে বললে, ক্ষোভে দুঃখে 
হতাশায় তার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে, _ভয়! ভয় কাকে বলে আমি জানি নে, জরা । 
আমার এত দিনের জশবনই বোধহয় 'তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ভয় শুধু তোমাকে নিয়ে, 
যা তুমি কোন দিনই বুঝতে পারবে না-_ 

বলতে বলতে তার কণ্ঠে জাগে এক নতুন সুর, যা এর আগে কেউ শোনে নি, 
ভেবোছিলাম, এত কাল পরে জীবনে একটা জায়গায় এসে বুঝ নোগুর ফেললাম...... 
যাক গে, চুলোয় যাক ও সব......চলো, যাচ্ছি। তোমার সঙ্গেই মরবো। শেষ পরস্তি 
চেষ্টা করবো, মরেও যাঁদ তোমায় বাঁচাতে পাঁরি। 

নির্বাক সঈদ চুপচাপ দাঁড়য়ে*আছে। হঠাৎ অদূরে গোরাকে এগিয়ে আসতে দেখেই 
সে চণ্টল হয়ে উঠলো'। গোরা এলে আবার নতুন করে কোন ঝামেলা বাধবে কে জানে, 
তাই সঙ্গে সঙ্গে সে দলবল নিয়ে এগিয়ে গেল গোর্যর দিকে, বললে, চলো, ভান 'দকে 
যাওয়া যাক-। 

না, সবুর করো একট” গোরা মাথা ঝাঁকায় ঃ জুরাকে একটা কথা বলার আছে। 

সঈদ' সচাঁকত। বাঁঝালো' কণ্ঠে বাধা দিলে,-কোন দরকার নেই । দেখছো না, জুরা 
চাওকে নিয়ে স্ধাড়পথটার 'দিকে রওনা হয়ে গেছে? 

সাঁতাই 'তাই। অসহায় চোখে গোরা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সোঁদক পানে 
আর নিজের মনে বিড়াবিড় করে।_এটা কি ঠিক হলো! এটা' কি ঠিক হলো! 

শেষে সে ফিরলে সঈদের দিকে । গুরুতর আশঙ্কায় মন তার অন্ধকার । 

সঈদ আগে আগে চলেছে। গোরা পেছনে রওনা হলো। ততক্ষণে সে অনেকটা 
সামলে 'নিয়েছে। নশচু গলায় এক সময় সে হাক ছাড়ে_হেই সঈদ, পথটা ভাল করে 
আবার পরখ করার জন্যে আগে কাউকে পাঠানো যাক। জুরাও তাই বলে 'দিয়েছে। 

সঈদ কিন্তু থামে না ক্ষণেকের জন্যেও। যেতে যেতে বিষম বিরন্তির ভান করে 
বলে,_কেন বলো তো? অনর্থক দেরি ছাড়া ওতে আর কোন্‌ লাভটা হবে শান! 
ভয়ের তো কিছুই দেখাঁছ নে। 

বলতে বলতে সে একটা 'দিশশী সিগারেট ধরালে। বাসমাচিরা কোথায় ওত পেতে 
আছে, সে জানে । ওরা যাতে তার দিকে গাল লা চালায়, তারই সঙ্কেত এটা । 

এদিকে সরু সংড়পথ ধরে জরা নামছে। টীক ছুটছে আগে আগে । দকছ দূরে কতক- 
গুলো ঝোপ- জমাটবাঁধা অন্ধকার যেন। হঠাৎ গুলির শব্দ! গুলর পর গাঁল। গাল 
খেয়ে ঘোড়াটা পেছনের পায়ে ভর 'দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে নশচে 
গাঁড়য়ে পড়লো । জ:রোও পড়ে গেল ঘোড়া থেকে । 'িল্তু সেই চরম বিপদের মৃহূর্তেও 
সিকি রক কারি রানুলািনি বজরার রনির 
পিছ | 

কয়েক মূহর্তের জন্যে গোলাগ্যাল থেমে যায়। 

প্রথমেই যে পাথরের টিবিটা সামনে পড়ে, তাই ধরে জরা টাল সামলায়। মাথা 
তুলে তাকায় এদিক-ওদিক। চাও কোথায় গেল? ওপরের ঢালে বা নধচে কোথাও 
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তার পাস্তা নেই। হঠাৎ উপক ছুটে এল। শনুর নজর এড়িনে পাহাড়গলোর গা 
ঘেষে ঘেষে সে এসেছে। গোঁ গোঁ করতে করতে সে জুরাকে শোঁকে আর তার বাহু-টা 
গাটার চেষ্টা করে- সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রন্তু ঝরছে। 

হাঁপাতে হাঁপাতে জরা ফিসাঁফস করে বললে__ভাল আছ রে, মারান! ভর নেই, 
বুলেটটা শুধু একটু আঁচড় কেটে গেছে। 

কনুইয়ের কাছে বাহুতে বুলেট লেগেছে। কোমরবন্ধ থেকে এক টুকরো কাপড় 
ছিড়ে সে বাহুটা বে'ধে ফেললে । কোন যন্্ণা-বোধ নেই। 

ঝোপগূলোর কাছে চারটে পাথদ-টিবর পেছন থেকে আবার গাল আসছে। জরা 
টপককে গাঁড়য়ে পাশের এক 'িবির পেছনে টেনে এনে ফিসাঁফস করে বললে, শয়ে 

থাক, নড়াব নে! 

৮৮ রা যর 
তার ট্ীপটা উড়ে গেল। 

ইস্‌, একচুলের জন্যে বেচে গেলাম! রাইফেলে ওস্তাদ দেখাঁছ !_নিজের মনে 
সে বললে। বিপদের ভয়ঙ্করত্ব বুঝতে তার দোর হয় না। 

হঠাৎ বাঁ দিকের এক াবর পেছন থেকে এক পশমী ট্রাপ জেগে উঠলো । জরা 
গুলি ছ্‌ড়লো। সঙ্গে সঙ্গে পশমী টাটা অদশ্য। তার মানে গুলি ফসকে গেছে। 
আরেকটা বর পেছনে আবার দেখা গেল -আরেকটা বাসমাচির মাথা । আবার গর্জে 
উঠলো জ;রার রাইফেল। কিন্তু এবারও লক্ষ্দ্র্ট। 

তাঁড়ঘাঁড় করো না! তাঁড়ঘাঁড় করো না!_ঁনজের মনে বারবার সে আওড়ায় কথাটা । 
সবচেয়ে দূরের টিবিটার পেছনে একটা বাসমাচি নজরে পড়ছে । জুরা সাবধানে রাইফেল 
তাক করলে। 'াঁবর ওপর বসানো ছিল বাসমাচির রাইফেলটা। জুরা গাল ছুড়তেই 
তার চোঙ ওপরমুখো উঠে গেল, সেই ভাবেই থেকে গেল অনড় অবস্থায়। তার মানে 
ওটা খতম ! রি 

পাঁচটা কার্তজ আছে, মান্তর পাঁচটা! জরা মনে মনে হিসাব করে। কাঁধ থেকে 
খালি কার্তৃজের বেল্টটা নিয়ে সে টীকের গলায় বেধে ওপর 1দকে দোঁখয়ে বললে,__বা, 
ছুটে যা চাওয়ের কাছে, কার্তুজ নে আয়! 

টীক ছুট 'দিতেই, জুরা 1ঢাঁবর পেছন থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে এবং পরক্ষণে যেন 
গুল লেগেছে এমনি ভান করে টলতে টলতে পড়ে গেল িবির পেছনে । সঙ্গে সঙ্গো 
ডাকাতদের গুল ছোড়া বন্ধ। 

যাক, টীক এতক্ষণে নিরাপদে ওপরে উঠে গেছে । জরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। 

ওপর থেকে গুলির আওয়াজ আসছে । দুজন বাসমাঁচ পাহাড়ের পেছন থেকে 
বোৌরয়েই ঝোপের দিকে ছুটে গেল। তৃতীয় জন উঠে দাঁড়াতেই পড়ে গেল জূরার গুলি 
খেয়ে। আর ঠিক সেই মূহূর্তে ছুটে এল টীক। জুরা তার গলা থেকে কার্তৃুজের বেল্টটা 
খুলে নিলে। 

দলের অন্য সবাইকে নিয়ে সঈদ যোদকে গেছে, সোঁদক থেকেও গলর আওয়াজ 
আসছে। বির মাথায় বন্দুক রেখে জরা ছম্ত কাসমাচিদের তাক করে আবার গাল 
চালায়। আরেকজন ডাকাত পড়লো । 

সামনের 'দিকে ঝোঁকা পাহাড়টার পেছন থেকে হঠাং চাও বেরিয়ে এল। জরার 
ণদকে ছুটতে ছুটতে চাপা গলায় চেশ্চাচ্ছে সে,_জুরা, জুরা ! আঃ তুম আছ! তোমার 
আম হারিয়ে ফেলেছিলাম! 

রাগতকণ্ঠে জরা জিজ্ঞেস করলে,শীকল্তু তুম গুলি চালাও নি কেন? 


৬৬০ ঘূরল্ত ঈগল 


দক করে চালাবে ?- চাও বললে £ আমার রাইফেলটা কেউ অকেজো করে দিয়েছে। 
ভেবে পাচ্ছি না, সঈদ ছাড়া এ কাজটা আর কে করতে-_ 

জুরা বাধা দেয়, শুনতে পাচ্ছ এ গুলির শব্দ? আমাদের লোকদের ওরা গোপন 
জায়গা থেকে অতাঁক্তে আকমণ করেছে। দৌড়ে চলো। 

ঘাসের জামতে নেমে তারা ছুটে পার হয়ে গেল খাড়া পাহাড়টা। জুরা খোঁড়াচ্ছে। 
ঘোড়ার সঙ্গে গাঁড়য়ে পড়ার সময় হিতে চোট খেয়েছে। 

ডাইনে পর্বত-ঢালের ওপাশ থেকে গুলি ও বোমার আওয়াজ আর হল্লা আসছে। 
সহসা দূর থেকে আর্ত চিংকার ভেসে এল, _বাঁচাও! বাঁসও ! 
চাও তাকে টেনে ধরলো, আর্তকণ্ঠে বললে,_না, না, ককৃখনো ওটা করো না। বুঝতে 
পারছো না, ওরা সামনেই গোপনে ওত পেতে আছে? তাছাড়া কে সাহায্য চাইছে, তা-ও 
'আমরা জান নে। ভাল করে_ 

তার কথা শেষ হয় নাঃ ভার আগেই ঝকে-পড়া পাহাড়টার পেছন থেকে সঈদ 
বোৌরয়ে এল, চিৎকার ছাড়লে,_বাঁচাও! বাঁচাও! 

সঞ্ডগে সঙ্গে জরা আবার লাফ" দেবার চেস্টা করতেই, চাও তাকে জাপটে ধরলো । 
আপ্রাণ চেষ্টা করে সে জুরাকে পাহাড়ের আড়ালে আটকে রাখতে । 

সঈদ হাত নেড়ে আবার হাঁক ছাড়লে, _শবগ্ত্রীর, শীগ্গীর! শীগৃপীর এস 
এই' পথে! 

বাসমাচিরা সঈদের দিকে প্রায় সোজাসুজি গুলি চালাচ্ছে । কিন্তু তাজ্জব কাণ্ড! 
বুলেট তাকে স্পর্শও করছে না! 

ওরা তোমায় খুন করবে! হাঁপাতে হাঁপাতে চাও বললে ঃ 'নর্ঘাৎ খুন করবে! 
এটা' ওদের ফাঁদ।'শোন জরা, শোন, একট: “স্থির হও। 

কিন্তু জুরা যেন ক্ষেপে গেছে। তার নিজের লোকেরা বিপদে পড়েছে, দোস্ত 
সাহায্য চাইছে, আর চাও কনা তাকে আটকে রাখছে! এ কী অনাসৃষ্টি! চাওকে সে 
ঠৈলে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু চাও পা দিয়ে তার প? জড়িয়ে ধরে তার দুই বাহ 
আঁকড়ে ধরে আছে। 

টকও বিষম উত্তোজত। ওদের ঘিরে সে লাফালাঁফ কবছে, লড়াই দেখছে, 'কিক্তু 
বাধা দেবার চেস্টা নেই। দুজনের ধস্তাধাস্ত চলে পাহাড়টার পেছনে । শেষ পর্যন্ত 
জদরা পড়ে গেল। 

চাওয়ের মুখের বিরাম নেই। দারুণ হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে চলেছে, ককখনো 
যেও না! শোন জুরা, এটা করো না! সঈদ আর তোমাকে ওরা খুন করবে......না, না, 
সঈদকে খুন করবে না। নিজের চোখে কি দেখতে পাচ্ছ না, ওদের বুলেট তাকে স্পর্শও 
করছে নাঃ আমাদের লোকজন মারা পড়োনি, তারা পাহাড়ের পেছনে আছে। 

ততক্ষণে একটা হাত জরা ছাঁড়য়ে নিয়েছে। চাওয়ের বুকে সে এক ঘ্াঁষ বসিয়ে 
দিলে। ক্ষীণ আর্ত স্বর বোঁরয়ে এল চাওয়ের কণ্ঠ থেকে। তবু সে জুরাকে ছাড়ে না, 
একটানা বলে চলে, জুরা, ভেবে দেখ, সঈদ বেচে আছে। তার গায়ে গুলি লাগছে না। 
এটা ওদের ফাঁদ-_ 

আমরা একসঙ্গেই মরবো!-জুরার কন্ঠে বিজাতীয় আক্লোশ। 

চাও গোঙাচ্ছে। গোষাতে গোঙাতে বললে, কিন্তু আমাদের লোকেরা যদি জেতে, 
এখান থেকে তারা আমাদের উদ্ধার করবে। উঃ! জরা যেও না..উঃ! আমার পাঁজরা 
রি ইঃ! তুমি মরলে কি লাভ হবে? তাগাই তখনো বেচে থাকবে...আঃ-_-আঁ- আঁ_ 
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ক্ষুদে চাও তার মতো একজন জোয়ানকে কনা এইজবে আটকে রাখতে পারছে! 
রাগে জুরা তাই বুঝি পাগল হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর গলায় ফিসাঁফস করে সে বললে, 
তোমায় খুন করবো! কেন ক জন্যে আমায় আটকে রাখছো ? ছাড়ো, ছাড়ো বলাছ। 

সঈদ এদিকে পাহাড়টার ধারে নিশ্চল দাঁড়য়ে গেছে-যেন গেথে আছে পাহাড়ের 
সঙ্গো। গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাং সে চেপচয়ে উঠলো, আসাছ জুরা, আম 
আসাছ, তোমায় সাহায্য করছি। 

এত বড় অপমান জুরাব সহ্যের বাইরে। দু হাতে এবার সে চাওকে  পিষতে শুরু 
ফরে। চাওয়ের মনে হয়, পাঁজরার হাড়গুলো বাঁঝ গঠড়ো গুড়ো হয়ে গেল। আঙুল- 
গুলো অসাড় হয়ে পড়ছে। 'তবু দুই আঙুল দিয়ে সে জুরার গলার গহাধমনী জুজহং- 
সূর প্যাঁচে চেপে ধরে আছে) শেষে জঃরা এক সময় নিস্তেজ হয়ে পড়তে, তাকে সে 
ছেড়ে দিলে । তার নিজেরও একচূল নড়ার ক্ষমতা নেই। 

অসাড় নিশ্চল চাও চিৎ হয়ে পড়ে রইল এক পাশে। 

জুরাও পড়ে আছে নিস্তেজ হয়ে। কি যেন বলছে 'বিড়াবড় করে। একট; পরে সে 
চোখ খোলে। সঈর্দ ছুটে এসে তাকে উঠে বসতে সাহায্য করে। 

জূরা রে তাকায় চাওয়ের দিকেধ অন্ধকার সে চাউনিতে দাবনীয় জবলল্ভ 
ক্রোধ পাহাড়ী কাঁকড়াঁবছের উন্মত্ত প্রাতাঁহংসা যেন লকলক করছে। 

সঈদের তা নজর এড়ায় না। চাও ! চাও তার সবচেয়ে বড়া দুশমন! ওর জন্যে জরা 
এবারও বেচে গেল। দুনিয়া থেকে চাওঁকে সরাতে হলে এই তার মোক্ষম সুযোগ । 

হঠাং সে হায় হায় করতে করতে চাঁওয়ের পাশে শুয়ে পড়ে তাক মাথা ও টুপ 
ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে,_এই, এই, তোমার বিচার হবে। বিচার হবে! এত বড় 
সর্বনাশ ঘাঁটয়ে এখন কিনা এই ভাবে পড়ে থেকে পার পেতে চাইছ-_ 

বলতে বলতে সঈদ থেমে যায়, যেন কথা বলতে পারছে না। তার পবেই চিৎ হয়ে 
পড়ে গোঙাতে শুরু করলো । মূখ 'দিয়ে এমনভাবে সে নিশ্বাস নিচ্ছে, যেন দম আটকে 
আসছে। 

দক্ষ আঁভনেতা সঈদ ! এমনিভাবে ছটফট করতে করতে হঠাৎ একসময় উঠে বসে 
চাওয়ের দিকে তাকিয়ে সে হাহাকার করে উঠলো,__বেইমান, বেইমান তুমি! অতাঁকতে 
আমরা বাসমাচিদের ফাঁদে গিয়ে পড়লাম, গোটা দলটাই 'ছন্নাভন্ন হয়ে গেল! আমাদের 
সাহায্যে গেলে না কেন? কেন আটকালে জুরাকে 2 কত চিৎকার করলাম! প্রচণ্ড রাগে 
ও দুঃখে আমি হাউমাউ করে কে'দোছি। এ ওখানে, ওখানে_ 

বলতে বলতে সঈদ যেন অসহায় আক্লোশে নিজের কোট-শার্ট ছপ্ড়তে শুরু করে £ 
এ ওখানে! গোটা দূলটা নিশ্চহ, হয়ে গেছে এ ওখানে-_ 

প্রচণ্ড রাগে জুরার -মাথা আবার আগুন হয়ে উঠলো। তার মনে হলো, দলটা 
নাশ্চহ হওয়ার ফলে 'তার কাজ ও উদ্দেশ্য বার্থ হতে চলেছে। গোরাও মারা পড়েছে। 
আর এজন্যে চাওই দায়ী। সে তাকালে চাওয়ের 'দিকে। দুঃসহ অন্তর্ধাতনা আর 
বিজাতীয় ঘৃণা উপচে পড়ছে সে দৃম্টি থেকে। 

এই যে! দেখ জরা, দেখ 1 সঈদ ছোঁ মেরে চাওয়েব মাথা থেকে ট্াপটা ছিনিয়ে 
নিয়ে হিসাহস করে উঠলো £ এই দেখ! 

ট্পর ভেতর থেকে সে টেনে বের করলে ছোট্ট একটা মোড়ক। বললে -_ এটা ক 
জান? বিষ! কেল্লা যাতে আত্মসমর্পণ করে তার জন্যে জলের ট্যাঞ্কে ও-ই বিষ মিশিয়ে- 
ছিল। গত কালই শুধু ধরতে পেরোছি, ওর কাছে বিষ আছে। তোমাকেও সে বিষ খাইয়ে 
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মারতে চেয়োছল। কিন্তু তুমি দলের সবার সলো মিলে মিশে খাও বলে খাবারে বিষ 
মেশাতে পায়ে 'নি। 

কাতরাতে কাতরাতে চাও উঠে বসলো । বুকে পিঠে দারুণ ব্যথা । কল্তু মন নিরূ- 
ৃদ্বশ্ন__শান্ত 'নার্বকার। কারণ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, জুরা বে'চে গেছে। সঈদের 
িথ্যা আঁভযোগ, নিজের দচ্কর্ম তার ঘাড়ে চাপানোর এই জঘন্য ষড়যল্লে সে কিছ, 
উত্তোজত হয় বটে, কল্তু অবাক হয় নি, বিচালতও নয়। সঈদের সঙ্গে শেষ বোবাপড়ার 
চরম মৃহতরশট এসে গেছে, সে বুঝতে পারে। িল্তু রাগে ও বিদ্বেষে জদ্রার এখন যা 
অবস্থা, তাতে তার কোন কথা ক ওর কানে ঢুকবে 2 না ঢুকুক, তব সে বলবে। বলা 
দরকার । তার মনে এখন আর কোন শঙ্কা নেই। 

দূর থেকে নদীর কলধবান ভেসে আসছে। শাল্ত প্রকীতি। 

ক্ষণণকন্ঠে চাও বললে, ফড়যল্ল জরা, সমস্তটাই আগাগোড়া মিথ্যা ষড়যন্ত্র । ওসম 
ণকছুর জন্যে সঈদই দায়ী । প্রত্ক্ষ প্রমাণ আমার হাতে আছে। হাতেনাতে প্রমাণ করতে 
পাঁর। এত দিন বালান, আজ সঈদই' বলতে বাধ্য করলো । তুমি খুব রেগে আছ, জরা । 
তব্‌ অনুরোধ করাছি, একট; স্থির হয়ে শোন। কেল্লার জলের ট্যাঞ্কে_ 

ণবদু্যদ্বেগে সঈদ লাফিয়ে ওঠে, যেন সাপে কামড়েছে। চোখের পলকে ছোঁ মেরে 
জুরার িভলবারটা 'ছিনিয়ে নিয়ে সে তীর কণ্ঠে চেশচয়ে উঠলো,বটে ! বটে! দলটাকে 
খতম করে আবার কথা! বেইমানের শাস্তি মৃত্যু, গাল! এই নে- 

গুলির শব্দ হতেই জুরা চমকে উঠে সঈদের হাত চেপে ধরলো । টলতে টঙ্গতে সয়ে 
গেল সঈদ। 

অদূরবর্তী ঝোপ-জঙ্গল থেকে আবার সাঁ সাঁ শব্দে বলেটের শক আসতে শুরু 
করে। পাহাড়ে হেলান দিয়ে আগের মতোই চাও বসে আছে। চোখের দৃষ্টি ঘষা' কাচের 
মতো। মাথান্টা আস্তে আস্তে তার বুকের ওপর ঝঃকে পড়লো ধরে ধরে একসময় 
কাত হয়ে পড়ে গেল সে। 

জবা যেন বজ্্রাহত। 'চিন্তাশাস্ত অসাড়। 

মৃূদুমন্দ বাতাস বইছে। ঘন ঝোপ থেকে ভেসে আসছে পাঁখর কুজন। বাতাসে 
ধীরে মাথা দোলাচ্ছে পন্রপল্লব ডালপালা । 

শোকে দুঃখে জুরা মূহ্যমান। দেহমন ব্যথায় বিকল। কি এক যাতনায় তার গলা 
যেন বুজে আসছে-_তীব্র অব্ন্ত যাতনা । 

সাপের মতো আঁকুপাকু করে সঈদ এগিয়ে এল একসময়। এখন বাক শুধু জরা 
আব এ কুত্তাটা। খাঁশর হাওয়ায় তার চিত্ত দোদুল। বললে, আমায় & বেইমান চাও- 
টাকে গুলি কবতে 'দিয়ে কাজের মত কাজ করেছ, জরা! 

আঘ্‌1--চমকে গর্জে উঠলো জুরা। সঈদকে লক্ষা করে এমন প্রচণ্ড রাগে ঘাষ 
ছুড়লো যে, সঈদ চোখের পলকে এক িগবাজি খেয়ে দূরে সরে গেল' হামাগাঁড় দিয়ে। 

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্ময়ে আনন্দে জুরা সহসা চেশচয়ে উঠলো” গোরা! 
গোরা ! 

হাত, কনুই আ'র হ'ঁটিংতে ভর 'দিয়ে গোরা অদূরবতশি পর্বতটা থেকে নেমে আসছে। 

গোরা বেচে আছে! গোরা বেচে আছে! আনন্দের আবেগে জরা চেশ্চায় পাগলের 
তো । 

জুরাকে দেখতে পায় গোরা । পর্বত থেকে নেমেই সে ছুটে এল। চাওয়ের মৃত্যুতে 
জরা এমনই বিচলিত বিপর্যস্ত. যে, সমবেদনার একট; উফ স্পর্শের জন্যে মন তার 
কাঁদছে । গোরাকে সে দু বাহ দিয়ে নিবিড় আলিঞ্গানে বুকে চেগে ধরলে। 


গগ্ঠম খন্ড 6১৩ 


কিছ দূরে উপ্চতে বড় বড় কতকগুলো পাথরের টিবি। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তেই 
গোরা সোল্লাসে লাফিয়ে উঠলো, ট্যাগ ! ট্যাগ! ট্যাগ বেচে আছে! 

আনন্দের আবেগে জরা চেশচয়ে ওঠে। 

একটু পরে টিলা-টিবর আড়ালে আড়ালে ট্যাগ এসে হাঁজর। বলে” 
ঘোড়াটা মরে আমায় বাঁচিয়েছে। গাল খেয়ে সে লাফিয়ে উঠতেই আম ছিটকে পড়ে" 
ছিলাম একটা বর পেছনে । সে সময় আমার হাত থেকে রাইফেলটা যে কোথায় ছিটকে 
পড়লো, সারাক্ষণ তার আর পান্তা পেলাম না। একট, এঁদক-ওদিক যে খ'জবো, তারও 
উপায় ছিল না। বাসমাচিরা স্মানে কোমা আর গুল চালাচ্ছে। এই এখন আসার সময় 
ওটাকে পেলাম। 

কলকল করে ট্যাগ বলে চলেছে । আর ছা দূরে দাঁড়য়ে আছে সঈদ। গোরা ও 
ট্যাগ বেচে আছে দেখে, মূখ তার কালো হয়ে গেছে । অন্ধকার চোখের দৃষ্টি 

অন্যেরা সব কোথায় ?2--জুরা একসময় জিজ্ঞেস করে। 

হতাশায় গোরা হাত নাড়লে, তার কণ্ঠে বাজে 'বঘাদ-করুূণ সুর, সব মারা পড়েছে। 
ভেবোছলাম, ট্যাগও বুঝি বেচে নেই। পাহাড়গুলোর কাছে যেতেই আমাদের ওপর 
বোমা পড়তে শুরু করলো। সঈদও এই সময় কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি 
পিছলে দুই পাথর-ঢাবর মাঝখানে পড়ে গেলাম । একটা মরা ঘোড়ার লাশ এসে পড়লো 
আমার ওপর । তার লাশটা আমায় বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু বাঁ হাতটা মচকে 'দিয়ে গেছে। 
আমাদের অন্য দুজন সগ্গী দুশমনদের ঠেকানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু পেছনের ও 
পর্বতের 'তলা থেকে বাসমাচিদের যুগপং আকুমণে ওরা মারা পড়লো। নিজের চোখে 
সব আমি দেখোছি। বাসমাঁচরা চলে গেলে আম উঠে বসলাম । সামনের পথ বন্ধ। তাই 
গোপনে আবার পর্বতে উঠে যাই, তারপর তোমার কাছে নেমে এসেছি। 

সঈদ এবার এগিয়ে এল, বললে, _ঘোড়াটা যখন তোমার ওপর পড়লো, তখন আমি 
তো তোমার পাশেই ছিলাম । 

সন্দেহ ও আবশ্বাস ভরা চোখে গোরা তাকায সঈদের দিকে । সে দৃষ্টি জুরারও 
নজর এড়ায় না। গোরা বললে,__তোমায় আম কোথাও দোৌখাঁন। 

ট্যাগ ফ+সে উঠলো, মিথ্যে কথা বলো না, সঈদ! আম তোমায় আগাগোড়া দেখোছি, 
হাঃকে-পড়া এ পাহাড়টার পেছনে বসে সারাক্ষণ উশকঝূণীক মেরেছো, আর-__ 

সল্পস্ত কণ্ঠে সঈদ বাধা দিলে, বাজে কথা। বুঝলে গোরা, দশমনদের তখন আম 
গল করছিলাম । 

-তোমার গাল আমি একবারও শুনি নি। 

ট্যাগ আবার ?গক বলতে যাচ্ছিল। সন্মস্ত বিপন্ন সঈদ তার আগেই চেচিয়ে উঠলো, 
-আমি কিন্তু তোমাদের রক্ষার জন্য তখন দুশমনদের রূখছিলাম। 

জানি নে, জান নে! হাত নেড়ে 'তিন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে গোরা বলে। হঠাৎ তার 
নজর পড়ে চাওয়ের ওপর। চাও মাটিতে পড়ে আছে, মাথায় জমা্ট-বাঁধা রন্ত। বিস্মিত 
সচকিত গোরা জিজ্ঞেস করে, চাওয়ের কি হয়েছে ? 

চপ চপ! কথা বলো না!_ফিসফিস করে জরা বললে। তারপর যা যা! ঘর্টোছল, 
'আদ্যোপান্ত সব সে বলে গেল। 

বিস্ময়ে বেদনায় গোরা স্তব্ধ নির্বাক। শেষে একসময় ধরে ধীরে বলে,__কিল্তু 
চাও তোমায় বাধা 'দিয়ে তো ঠিক কাজই করেছিল! 

ধারে ধারে জুরার মাথা নত হয়ে আসে? এবার বৃ বাঁধ-ভাঙ্া চোখের জল নে 
আর রোধ করতে পারবে না! প্রাণের দেচস্তের জন্যে হাউ হাউ করে কেদে ফেলবে 


৩১৪ দুরন্ত ঈগল 


মেয়েদের মতো! জীবন দিয়ে দোস্ত তাকে রক্ষা করে গেছে। দোস্ত তাকে ভালবেসেছিল 
নিজের ছেলের মতো। 

অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে । সঈদ বললে; শোন গোল্লা, চাও যে কত বড় 
বেইমান, তার প্রমাণ-- 

চোপ্‌ 1 খবরদার সঈদ!_ গোরা গর্জে উঠলো । চোখে তার আধ্নদৃষ্টি। 

সঈদ ভ্যাবাচ্যাকা থেয়ে যায়। কিন্তু তা ক্ষণকের জন্যে। আবার সে অস্তরঞ্গা হবার 
চেস্টা করে। মির্নীতভরা কণ্ঠে বললে, শোন গোরা, একটু স্থির হয়ে শোন ভাই। 
চায়ের ব্যাপারটা এত 'দিন-- 

খবরদার__স্প্িংয়ের মতো লাফিয়ে উঠলো গোরা, ধরভলবারের খাপে হাত 'দিয়ে 
দু পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো, তারপর ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললে £ নাঃ! তোমার 
বিচারের ভার আমি নিজের হাতে নেব না, আইন ভঙ্গা হবে। তোমার ক্ষেত্রে অবশ্য 
আইন ভাঙাই হয়তো ডীঠত ছিল। চাওয়ের মৃত্যু আর গোটা দলটাকে 'নাশ্চহ করার 
অপরাধে কজ্‌বেই তোমার 'বচার করবেন। 'িব*বাস্ঘাতক বেইমানের বিচার যেভাবে 
হয়, তেমান ভাবেই হবে। শেষবারের মতো তোমায় হখাশয়ার দিচ্ছি সঈদ, আমার 
ধৈের পরাক্ষা করো না, চাও সম্পর্ক আর একটা কথাও। মূখে আনবে না। 

গোরার আগ্নমৃর্ত দেখে ভয়ে সঈদ কু'্কড়ে গেছে। গোরার এ চেহারা সে কোন- 
দিন কজ্পনাও করে নি। একপা একপা করে পেছনে হটে কিছ? দূরে এক পাথরের 
চাঁইয়ের পেছনে সে বসে পড়লো । 4 
মাথা হেপ্ট করে জরা বসে আছে। কেন জান, গোবার হাতে সঈদের এই লাঞ্থনার 
সে বড় আরাম বোধ করছে ॥ কিন্তু গোরা কি বলছে? সঈদ বেইমান! তা হয় কি করে? 
দোস্ত কি কখনো বেইমানি করতে পারে? জরা উদঘ্রান্ত। পর্বত-মুজ্লুকে মানুষ সে, 
মানব-চাঁরতের কুটিল খেলা। চিরকালই তার ধরা-ছোঁয়ার বাইবে থেকে গেছে! বিহ্বল 
বিপর্যস্ত মন তার শিশুর সাবল্য নিয়ে শুধু অন্ধকারে মাথা কুটে মরে। 

গোরা এঁদকে চাওয়ের কাছে এগিয়ে গেছে। চাওয়ের গায়ে হাত দিষেই সে চমকে 
উঠলো) চাও এখনো বেচে আছে! তার অস্ফুট কণ্ঠ থেকে কথাটা বোরয়ে যেতেই, 
চকিতে সে তাকালো জুরা ও সঈদের দিকে। না, ওরা শুনতে পায়ানি। ইশারায় ট্যাগকে 
কাছে ডেকে তাকে কি যেন সে বললে ফিসফিস করে। তারপর নিবিড় ভালবাসায় চাওকে 
সন্তর্পণে কোলে তুলে নিলে। ক্ষীণ কণ্ঠে কাতরে ওঠে চাও। আরো একটু ভেতরের 
দিকে বড় দুটো 'টাবির আড়ালে নিয়ে চাওকে সে শুইয়ে দিলে ঠিকমতো । তারপর সে 
ও ট্যাগ দুজনে মিলে কয়েকটা ঘাস-পাতা-শ্যাগলা খজে পেতে এনে 'চাঁবয়ে মাকড়সার 
জাল 'দয়ে পট বেধে দিলে চাওয়ের মাথায়। ওর বাঁচার আশা খুবই কম। নাড়' অত্যল্ত 
ক্ষাঁণ, কৃকের ধুকপকানি কখন বন্ধ হয়ে যাবে, ঠিক নেই। যাই হোক, মনে মনে তার 
স্কজ্প স্থির, চাও সম্পর্কে কোন কথাই সে ওদের বলবে না। টাগকেও সেইমতো 
সতর্ক করে দিলে। 


প্রথম পর্ব ও 


সারা দিন কেটে যায়। গর্তের ওপরে জরা, গোরা, ট্যাগ আর সঈদ। আর 
নীচে নলখাগড়ার জঙ্গলে বাসমাচি-দল। দূ পক্ষই ওত পেতে আছে। 


গ্টিম খণ্ড ৩১৬- 


শেষ রাত। গোরা, ট্যাগ ও সঈদ ঘুমোচ্ছে। এক টিলার পেছনে নিশ্চল হয়ে লুকিয়ে 
নজর রাখছে জুরা।' হঠাৎ অজ্প দৃরে একটা ছায়া দেখা গেল। কোন বাসমাচ হয়তো 
গাড় মেরে এগিয়ে আসছে। গাল করার জন্যে জুরা তৈরা হয়॥ 

কিন্তু টক উঠে বসে নিঃশব্দে দাঁত খিপচয়ে উঠতেই তান ভূল ভাঙে না, অন্য 
ণকছু নয়, ডাকাতদের কুকুর একটা, এঁদক-গাঁদক ঘুরছে । বেওয়ারিশ কুকুর হওয়াও 
শবাঁচর নয়। কারণ যে কুকুরের মালিক থাকে, খাওয়ার খোঁজে তাকে ছোঁকছোঁক করে 
বৈড়াতে হয় না। 

জবা টঁকের মাথায় হাতের চীপ দিতেই, টীক অনুগতভাবে শুয়ে পড়লো । কুকুর” 
টাকে দেখামান্র অদ্ভূত এক মতলব জুরার মাথায় এসেছে। রাইফেল পাশে রেখে, সে 
কোমরবন্ধ খুলে কেকের কয়েকটা টুকরো বের করে 'নিলে। বাসমাচিদের নজরে পড়ার 
ভয়ে, এত অন্ধকারেও 'ঢাবর পেছনে উঠে দাঁড়াতে তার ভরসা হচ্ছে না। শনয়ে পড়ে 
এক টুকরো কেক সে ছুড়ে দিলে কুকুরটার দিকে। তারপর কনুইয়ে ভর রেখে তাঁক্ষ7 
চোখে তাকিয়ে রইল। কুকুরটা প্রথমে এগোতে ভরসা পায় না॥ কিন্তু যখন দেখলে 
ভয়ের কিছ নেই, সে ছুটে এসেই কেকের টকরোটা মুখে পুরলো । 

পরবর্তী কেকের টুকরোটা জরা অল্প দূরে ছুড়ে দিলে। তৃতীয়টা ফেললে 
আরো কাছে। 

গোরা জেগে গেছে। ব্যাপারটা সে বোঝার চেস্টা করছে। শেষে জিজ্ঞেস করে, 
করছো কি? আমাদের খাবারের অভাব জান, তবু বেওয়ারশ একটা কুকুরকে খাবার 
দিচ্ছ? তার চেয়ে টীঁককে দাও । 

চুপ !-জুরা বললে £ কথা বলো না। এক্ষাণ বুঝতে পারবে। 

কুকুরটা তখন ঢিবি দুটোর মাঝখানে চলে এসেছে। টাঁককে কনূইয়ের গঠতো 
মেরে জ:রা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললে,_কিশ, কিশ__ 

টীককে তাড়া দের্বার দরকার ছিল না। মানবের কান্ডজ্ান দেখে এমনিতেই সে 
চটে আছে £ কোথাকার এক হতভাগা নচ্ছার, মানব কনা তাকে কেকের টুকরো খেতে 
দিচ্ছে! মনমাতানো কী ভ্রভ্রে গন্ধই না ওগুলোর! দু লাফে সে কুকুরটার ওপর 
গিয়ে পড়লো, তাকে চিং করে ফেলে উঠে দাঁড়ালো তার বুকের ওপর। 

জরা চার হাত-পায়ে গাঁড় মেরে এগিয়ে গেল কুকুরটার কাছে। তারপর নিজের 
কোমরের কাপড় দিয়ে তার মুখ ও থাবা চারটে বেধে ফেললে । কর্‌ণ কণ্ঠে একটু কেন্উ 
কেউ করা ছাড়া কুকুরটা' বাধা দেবার কোন ফুরসুংই পেল না। কৌতূহলশ গোরা গাঁড় 
মেরে এগিয়ে এসেছে। জিজ্ঞেস করে,_এ সবের মানে কি? 

বাড়াঁত খাবারের টিন একটা খোল ৮ জরা বললে। 

ক্‌কী ?- গোরা ফসে উঠলো £ কুস্তাটাকে আমাদের খাবারের শেষ টিনটাও খয়রাত 
করতে হবে নাক? 

_যা বলি, চটপট করো। একটু পরেই দেখতে পাবে মজা । 

এবার ট্যাগ ও সঈদও জেগে উঠে এসেছে । জুরার মেজাজ দেখে সঈদ্দ কিছু জিজ্ঞেস 
করতে ভরসা পায় না। তীক্ষ্য চোখে ব্যাপারটা' বোঝার চেস্টা করে। 

টিন থেকে মালপন্র বের করে নিয়ে জুরা নিজের কোমরের কাপড় থেকে সর এক 
ফালি কাপড় ছিড়ে নিলে। ফাঁলটার একটা দক সে টিনের ঢাকানর সঙ্গে বাধলে, 
অন্য দিকটা বাঁধলে কুকুরটার কাটা খাটো লেজের সঙ্গে । তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে সঈদের 
রেশমী কোমরবম্ধের একপ্রাম্ভ কেটে শনলে। 


6১৬ দুরন্ত ঈগজ 


রুগ্ধ সঈদ গিয়ে উঠলো, আঁ! এটা কি হালো! কি করলে তুমি? জান, এট 
রেশমের £ 

চোপ, চেপ! তাহলে তো আরো ভাল! জুরার কণ্ঠে কড়া ধমকের সুর £ কতক- 
গৃলো কারৃজের মুখ খুলে বারুদ বের করো তাড়াতাঁ়ি। 

গোরা প্রাতবাদ করে,_কার্তৃজ খুব কমই আছে, কেন তা নম্ট করছো? 

কল্তু স্ঈীদ ততক্ষণে ঝটপট কার্তৃজের মুখ খুলে মহা-উৎসাহে বারুদ বের করতে 
শুর্‌ করেছে। বিনা আয়াসে যত কার্তুজ নষ্ট করা যায়, ততই লাভ! 

'তাঁরশটা কার্তুজ থালি হতেই জুরা বলে,_থাক, যথেন্ট হয়েছে ॥ 

বারুদটা তিন ভাগ করে প্রত্যেকটা ভাগ নিয়ে সে রেশমের কাপড়ে একটা করে 
ছোট প৫টাঁল বাঁধে। তারপর পঞ্টলি তিনটে সরু ফিতে দিয়ে আঁট করে বেধে দেয় 
কুকুরটার লেজের সঙ্গো। 

কাজ শেষ করে সে বললে,-এইবার শোন। ভোরের আগে থেকে 'তাঁজক' হাওয়া 
বইতে শুর্‌ করবে। বাসমাচিরা' তখন থাকবে ঘুমে অচেতন। সেই সময় বারুদে আগুন 
দয়ে কুকুরটাকে আমরা ছেড়ে দেবো । সোজা ও ছুটবে নলখাগড়ার জঙ্গলের 'দিকে। 
শুকনো নলখাগড়ার জঙ্ঞালে আগুনের ফুলাঁক কি চিজ, বুঝতেই পারছো ! 

মুগ্ধ বিস্ময়ে গোরা ক্ষণকাল কথা বলতে পারে না। তারপরেই আনন্দের আবেগে 
জাঁড়য়ে ধরে জুরাকে, মুখে তার কথার তুবাঁড় £ অদ্ভূত ! অক্ভূত বাদ্ধ তোমার! হা 
হা-হা-+ নলখাগড়ায় আগুন! ধোঁয়া আর আগুন দিয়ে ডাকাতদের বুনো শুয়োরের' 
মতো তাড়িয়ে বের করা! এই ট্যাগ, সাবধান, মাথা তুলো না! হা-হা-হা-খাসা ! 
খাসা মতলব! তা আমাদের কি করতে হবে? হা-হা- হা-_ 

ট্যাগের অবস্থাও কাহল। ব্যাপারটা সে যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে, আর হেসে 
ল্‌টোপুটি খচ্ছে। ফুর্তির চোটে দু-একবার সে উঠেও দঁড়য়েছে__খুব সম্ভব নাচার 
মতলবে । 

চুপ, চপ! আচ্ছা পাগল রে বাবা! গোরা ও ট্যাগকে জরা থামানোর চেস্টা করে। 
শেষে গোরাকে বললে,_তুমি, ট্যাগ আর সঈদ রাইফেল নিয়ে তৈরী ছও। নলখাগড়ায় 
আগুন লাগতেই ডাকাতরা নদীর 'দকে ছুটবে। ওস্তাদ শিকারশীর কাছে সেটা হবে 
কাজের মতো কাজ। 

সঈদের চোখমুখ আঁধার কালো। জুরাকে নিরস্ত করা যাবে না, সে জানে । তবু 
শেষ চেষ্টা । সে ঘুরিয়ে শুরু করলে,_ফব্দিটা ভালই ঠেকছে। কিন্তু অন্য 'দিকটাও 
ভেবে দেখা দরকার। আগুন যাঁদ আমাদের 'দিকে ধাওয়া করে? তাহলে সব ভেস্তে 
₹তা যাবেই উপবলন্তু ঘটবে উল্‌টো 'বিপা্ত। তাই বলাছলাম ি_ 

থাম বলাছ!- কঠোর কণ্ঠে জুরা ধমকে উঠলো £ মনে থাকে যেন, কাঁজংজবীক আর 
তাগাইকে প্রথমে গুলি করবে, তারপর অন্যদের । 

সঙ্গে সঙ্গে সঈদের সুর পালটে যায় £ আলবং, আলবং! সে আর বলতে! 

কুম্ধ নির্বাক চোখে গোরা তাকিয়ে আছে সঈদের 'দিকে। সোঁদকে নজর পড়তেই, 
সঈপ মুখে হাঁস টেনে অক্তরঞ্জা কল্ঠে বললে__সাত্য জুরা আমার মতোই তুমি পয়লা 
নম্বরের ধড়বাজ! 

কিছুক্ষণ পরে পূব আকাশ ফরসা হতেই পশ্চিমী “তাঁজক' বাতাস শুরু হয়। 
জরা বুকুরটার বাঁধন খুলে 'দিলে। প:টালগুলো কুকুরের লেজের সল্পো শক্ত করে বাঁধা 
আছে কিনা, গোরা অ আরেকবার ভাল করে পরণক্ষা করে দেখে। তারপর তার পরামশ*- 
মতো দিয়াশলাই দিয়ে সেগুলোয় আগুন ধারয়ে দিতে হলো সঈদকেই। 


গগ্ঠজ খন্ড ্ ৩১৯৭ 


কুকুরটাকে এক চাবৃকের ঘা মেরে জরা হাঁক ছাড়লে, -যা-যা-_-! 

আতঙ্কে ঘাঁউ-মাউ করতে করতে কুকুরটা সোজা ছু্টলো নলবনের 'দকে। তান্গ 
পেছনে আসছে টিনটা, ঠন্ঠন্‌ করে পাথরে ধান্ধা খেয়ে তার পায়ে এসে গাধ্তো মারছে 
বারবার। নলবনের ওপর দিয়ে হাওয়া বইছে ঝিরঝির করে। 

দেখতে দেখতে ক্ষিপ্ত কুকুরটা নলখাগড়ার শুকনো ঝোপবাড়ে ছুটোছদটি জুড়ে 
দেয় । নলখাগড়ার ঘন জঙ্গল, মাটিতে শুকনো পচা নলের গাদা । এক সময় ছোট একটা 
পঃটাল ছিড়ে পড়লো এক শুকনো নলের গাদায়। সেটা জবলতে শুরু করতেই আতঙ্কে 
'পাগল কুকুরটা ছুটলো সামনের 'দিকে। 

নিদারুণ ভয়ে বাসমাচিরা হকচকিয়ে গেছে। আগুনের চড়বড়-চড়বড় আওয়াজে 
বাতাস ভারী। আগুন ধেয়ে আসছে তাদের দিকে। ওাঁদকে ঝোপবাড় বরাবর এত , 
ধোঁয়া যে, শন্ুদের দেখা যাচ্ছে না। আতঙ্ে দিশেহারা বাসমাচিরা' দৌড়লো ঘোড়া নিতে । 
পিল্তু ঘোড়াগুলো তখন ছন্টছে মারবাঁচ করে। জানের তাড়ায় ডাকাতরা বাধ্য হয়ে 
পায়দলেই দৌড়তে শুর করলো । 

নলখাগড়ার মধ্যে চারজন বাসমাচি লাঁকয়ে পাঁটজানদের ওপর নজর রাখখছে। 
হঠাৎ দেখে, সঞ্জাঁদের কাছ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । আঁগ্ন-সমুদ্রের পটভূমিতে 
তাদের অন্ধকার চেহারা স্পন্ট দেখা যাচ্ছে। 

চালাও গুলি! বলতে বলতে জুরাব রাইফেল গর্জে উঠলো । গর্জে উঠলো গোরা, 
ট্যাগ ও সঈদের রাইফেলও। কয়েক মুহূর্তে চারজনই খতম। 

সহসা একজন লোক মশালের মতো দ'উ দাউ করে জবলতে জ্বলতে তঁক্ষ আর্ত 
ণচংকার ছেড়ে আগুনের দেয়াল টপকে বাইরে লাফিয়ে পড়লো । 

জদুরা চেপচয়ে উঠলো,-শীগ্গীর, শীগ্শীর গা থেকে কোট খুলে ফেলে! 

লোকটা তখন একই জাযগায় ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল। জুরা ছহটে 'গয়ে তার কোম- 
রের কাপড় ধরে টান মারতেই, জবলন্ত অবস্থায় সেটা খুলে এল। তার কোটটাও জরা 
খুলে ফেললে এক ট্‌নে। 

লোকটা. বুড়ো, কিন্তু জোয়ান। কালো দাঁড় তার ঝলসে গেছে । আতঙ্কে বিহল 
লোকটা পোড়া ঘায়ের বল্মণায় গেন্গাতে গোঙাতে সহসা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। জুরার 
পায়ে সে চুমু খেতে চায়। 

অবজ্ঞার সঙ্গে জুবা বাধা দিলে, রাখ্‌, রাখ্‌, দরকার নেই! বাসমাচি তুই ? 

_-না বাপ! না বাপ! সাধারণ একজন মোল্লা! 

দূর থেকে বুড়োকে দেখেই সঈদের চোখ কপালে উঠে গেছে ঃ সর্বনাশ! তাগাইয়ের 
চাচা! 'কছ? ফাঁস করে ফেললেই গোঁছ! 

চেচাতে চেশ্চাতে সে ছুটে এল, _জুরা, জুরা! এ লোকটাকে আম চিনোছ। ও 
তাগাইয়ের চাচা। গুলি করো ওকে, তোমার কসম তাহলে পূরণ হবে! ওর রন্তই 
তাগাইয়ের রত ॥ বাসমাচিদের এখন শেষ অবস্থা। ওকে খতম' করলে তোমার কাজ শেষ! 

সঈদের কথা শুনে গোরা থ। সঈদ বলছে কি, তাগাইয়ের চাচাকে গল করতে 
চায়! সমস্ত ব্যাপারটা' তার মাথায় তালগোল পাকিয়ে যায়। কিছুই বুঝতে পারে না। 
ট্যাগ অবশ্য সঈদকেই সমর্থন করছে। 

শান্ত কণ্ঠে জরা বললে, না সঈদ. জুল করছো। বুড়ো লোকটার জান 'নিয়ে 
বআমারষ্ীক লাভ? না, ও বেচে থাক্‌ । 

কি বলছো তুমি; সঈদের দুই ট্যারা চোখ বনবন করে ঘুরতে থাকে £ ও বেচে 


১৮ ছরল্ড ঈগল 


থাক্‌! তুমিই কি সেই জুরা_বাসমাচিদের আতঙ্ক? তোমার সে জবান কি ভুলে 
গেলে ? 

ভোপ্‌ রও! চাপা রাগে জুরা গর্জন করে ওঠে £ চাষা সমাজ জেনে রাখুক, 
তাদের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। রোধ তাগ্াই ও আর সব বাসমাচিদের সঙ্গে। 
আমার এক জবান £ তাগাইকে জান দিতে হবেই। বছর তিনেক আগে হলে তাগাইয়ের 
চাচাকে হয়তো গুলি করতাম। কিন্তু এখন......যাক্‌, শোন বুড়ো, এবার বাঁড় যাও, 
এ এলাকায় থেক না। 

ভয়ে যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে বুড়ো উঠে দাঁড়ালে। 

দূরে তাগাইয়ের বন্দুকের শব্দ অস্পন্ট শোনা যায়। আগুন জবলছে দুর্দান্ত ঝঞ্জার 
মতো। তার গজ্নে সব কিছু ডৃবে গেছে। পাঁখর ঝাঁক উড়ছে মাথার ওপর । আর 
বুনো জানোয়ারের পাল দূরের নলবন থেকে বৌরয়ে ছ্টছে পর্বতের 'দিকে। 

নির্জশব কণ্ঠে সঈদ বললে; দূরে শুনতে পাচ্ছ তাগাইয়ের বন্দুকের শব্দ ? তব্দ 
তুমি তার চাচাকে ছেড়ে 'দচ্ছ! তাঙ্জব কাণ্ড! 

বুড়ো তখন পালাতে পারলে বাঁচে। সে পা বাড়ায়। 

দাঁড়াও !_জুরা হনকুম করে। * 

বুড়ো হাঁটি গেড়ে বসে পড়লো। 

তোমায় ছেড়ে দেব, যাঁদ একটা কথা বলতে পার।-চড়া গলায় জরা বললে £ 
তাগাই আর কজিংজ-ক কোথায় যাচ্ছে, বলো তো? 

ওরা সবাই,_বুড়ো হাউমাউ করে উঠলো $ তাগাই, কজিত্জ-ক আর ইমাম বলবক 
যাচ্ছে বার্তাং নদীর 'দকে, সারেজ হুদের ধারে। 

- ইমাম বলবকও আছে 2 

ত্যা। 

_ভডান কোটরে যার কাঁচের চোখ, সেই লোক; 

হ্যাঁ। 

যাও বুড়ো।_খোশমেজাজে। জূরা বলে £ বেচে গেলে তুমি । এক্ষাঁণ পালাও এ 
মজ্লক থেকে। 

বুড়ো চলে যেতেই সে বললে, গোরা, তুমি ও ট্যাগ এদিকে থাক। সঈদকে নিয়ে 
আম ওঁদকে যাচ্ছি। 

সঈদের সঙ্গে জরা একলা কোথাও যায়, গোরার ভাতে নিতান্ত আনিচ্ছা। আতি- 
সম্প্রীতি সঈদের হাবভাব কথাবার্তা সব কিছু যৎপরোনাস্তি সঙ্দেহজনক হয়ে উঠেছে। 
মনে হয়, কি এক সাংঘাতিক মতলব ঘুরছে তার মাথায় । কিল্তু এসব কথা জূরাকে কে 
বোঝাবে! তাই 'নার্লপ্টি শাল্ত কণ্ঠে সে বললে,_-তা আমার এখানে থেকে কি লাভ ? 
চলো, আমিও যাই। ট্যাঙ্গ থাক- এখানে । 

না না, তুমিও থাক।_বললতে বলতে জরা সঈদকে 'নয়ে ডাইনে খাড়া পাহাড়টার 
কাছে নদী যেখান 'দিয়ে বয়ে চলেছে, সেই দিকে দূত পা বাড়ায়। . 

আগুনের দেয়াল এখন সামনে অনেক দূরে চলে গেছে, পেছনে ফেলে গেছে স্তুপা- 
কার জবলল্ত পোড়া কয়লা আর ছাই। 

জনরা বললে, দেখছো, বাঁয়ে ওদের সামনে রয়েছে নদ আর সোজা এ খাড়া 
পর্বতটা। ওদের তাই' নদশ বরাবর ডাইনে যেতে হবে । ওদের পালানোর পথ বম্ধ কর- 
বোই। ঘোড়া ছাড়া ওরা নদ পার হতে পারবে না, কিম্তু ঘোড়া সব পালিয়েছে বি 
ছোটো, চলো তাড়াতাডি। 


পশম খণ্ড ৩১৯ 


প্রথম পর্ব 8 


বাসমাচিদের অপেক্ষায় জরা ওত পেতে আছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। কিল্তু সময় 
কেটে যায়, তবু তাদের দেখা নেই; চারাদকে একবার চোখ বুলিয়ে নেবার জন্যে জুরা 
উঠে দাঁড়ালো । 

তারপর সঈদকে নশচে রেখে, খাড়া পবত বেয়ে সে ওপরে উঠে গেল। বাতাসের 
তোড়ে আগ্ন:পূব 'দিকে সরে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর আগুনে ঝড়ের শব্দ আর চড়বড় আওয়াজ 
অত ওপর থেকেও শোনা যায়। পূব দিকের খাড়া পর্বত সব ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন । নদীর 
ধারে কেউ নেই। কিন্তু ওপারে একজন লোক রাইফেলে ভর দিয়ে খাড়া পর্বত বেরে 
গুপরে উঠছে। জরা অবাক হয় £ ওপারে যাবার মতো এমন 'হম্মং কার হালো ? 

ছটফট করে জুরা। ঃ বসে বসে সময় নম্ট করা ছাড়া করার কিছ নেই! 

প্রচ্ড আগুন দুরল্ত ল্লোতের মতো পূব দিকে ধেয়ে চলেছে । কিন্তু বাতাস এবার 
দিক পাল্টাচ্ছে। ধোঁরা সরে যেতেই উপত্যকার সঙ্কঁর্ণ অংশে নলখাগড়ার নিবন্ত 
আগুন জূরার চোখে পড়লো। উপত্যকাটির এক 'দিকে পর্বত, অন্য দিকে দুরল্ত নদণী। 
দূরের খাড়া পর্বতটার গা বেয়ে একদল লোক ওপরে উঠছে। নিরুপায় জুরা ছটফট 
করতে করতে নেমে এল সঈদের কাছে। 
_ শদনটা অপয়া! দুটো দিনই অপয়া! কাজের কাজ কিছ হলো না।কণ্ঠে তার 
ব্যর্থ আক্রোশ । 

ওরা দুজনে নদীর পাড়ে নেমে এল । সঈদ বললে, বন্ড ক্লান্ত লাগছে, জুরা। একট] 
জিরনো বাক্‌। নরম বালি এখানে । এস, বালির ওপর বসে একট: 'জারিয়ে নেই। 

সহসা দেখা গেল, জরা যে পর্বতটার মাথায় উঠোছল, গোরা এসে সেখানে দাঁড়য়েছে। 
মাথার টু্পটা রাইফেলের আগায় বাঁসয়ে দোলাচ্ছে সে অর্থাৎ সঙ্কেত জানাচ্ছে । তার 
পাশে আর এরটা লোক। 

চলো, চলো” জরা ছুটতে থাকে । 

সঈদ তাকে অনুসরণ করে নিতাল্ত অনিচ্ছার সঙ্গে । একটু পরেই তারা পর্বতের 
মাথায় উঠে এল। কালো কোট-পরা' একজন লোক একটা টিবর ওপর বসে আছে। 
গোরা তাকে দোঁথয়ে বললে;__-ওকে ধরেছি। আর একট, হলেই আমায় ও খাড়া পর্বত 
থেকে সোজা নীচে ফেলে 'দিত। লোকটা পার্কা বদমাশ। 

দ্রুর তলা 'দিয়ে বাসমাচিটা ওদের দেখছে, ক্লুর চোখে রাগ ও বিদ্বেষ। 

আমায় চেন জরা জিজ্রঞেস করলে। 

ঈসদ্য মাথা নাড়ে না, চেনে না। 

-আঁম জরা । আমার নাম হয়তো শুনে থাকবে । 

আর বলতে হলো না। বাসমাচি সঙ্গে সঙ্গে টিবি থেকে লাফিয়ে পড়লো । দ্টি 
ভার আতঙ্কাবহবল। 

মদ হোসে রাইফেলের বাঁটে হাত বোলাতে বোলাতে জুরা জিজ্ঞেস করে,_কি, 
মুখ কি খুলবে? 

আলবৎ, আলবং!_কাসমাচি কাঁকয়ে উঠলো £ সব কবুল করবো । 


২০ দুরল্ত ঈগল 


-বেশ। আর সব বাসমাঁচরা কোথায় ? 

_িকছ খুন হয়েছে, কিছু নদীতে ডুবে মরেছে। ইমাম বলবকের হনকুম ছিল” 
ভাঁর সঙ্গে আমাদের নদী পার হতে হবে। 

ইমাম বলবক ?_ সচাঁকিত কণ্ঠে জরা জিজ্ঞেস করে। 

হ্যাঁ, ইমাম বলবক £_বাসমাচি ঘাড় নেড়ে সায় দেয় $ ঘোড়াগনুলো আগননের ভয়ে 
গালিয়োছল। সাঁতার বলতে গেলে কেউই প্রায় জানতো না, অথচ বয়া বা বাতাস-ভরাতি 
চামড়ার থাঁল ছিল মান্তর একটা। আ, ইমাম তো সাঁতরে পার হলেন, কিন্তু: একটা মান্র 
চামড়ার থাঁল নিয়ে বাকী সবাই পারবে কি করে? 

তাগাই কোথায় ?__সঈদ জিজ্ঞেস করে। 

আর কাঁজতজাঁক ?- যোগ করে গোরা । 

এঁ যে ওখানে ৮দূরে পর্বত ও নদীর মাঝখানে যেখানে নলখাগড়র জঙ্গল 
গুড়ছে, বাসমাচি সেদিকে আঙুল "দিয়ে দেখিয়ে দিলে । পর্বতের খাড়া গা বেয়ে কতক- 
গুলো লোক হিণ্চড়ে *টনে আতিকম্টে ওপরে উঠছে। দূর থেকে বেশ ছোট দেখাচ্ছে 
তাদের। 

চোখে দূরবীন লাগয়ে জরা এক্সর পর্বতটার 1দকে তাকায় £ হ্যাঁ, ঠিকই বলছে 
লোকটা, বেশ স্পম্ট দেখা যাচ্ছে বাসমাচিদের। এবড়োখেবড়ো পাথর আঁকড়ে ধরে তাগাই 
উঠছে সবার আগে। দেখলে মনে হয়, পশ্চাদ্ধাবনের ভয় করছে সে, তাই বারবার 
ঘাড় 'ফারিয়ে- দেখছে। রাইফেলটা তার গলায় ঝোলামো। কজিংজঁক তার পেছনে 
হাতে রিভলবার । তাদের পেছনে আরো কয়েকজন বাসমাঁচ। 

তাগ্াই তাহলে ওখানে! জুরা উত্তোজত। যাকে সে খুজছে এত কাল ধরে, এত 
দুঃখ কম্ট বেদনা যার জন্যে, সেই তাগাই ওখানে ! | 

জুরা দূরবীন ধোরায় ডান দিকে নদীর ওপারে । কয়েক মুহর্তেই নিঃসঙ্গ পথ- 
চার একজন তার চোখে পড়লো । 

ইমাম বলবক-_ কোমরে 'িভলবার-_-বার্তাং নদীর উদ্দেশে দাঁক্ষণ 'দিকে ধেয়ে 
চলেছে। এই সেই ইমাম বলবক, কজুবে যার সম্বন্ধে বলতেন, যখন যেখানে যে অবস্থায় 
ক্তাকে পাবে, তক্ষুণি পাকড়াও করবে। তাহলে শুধু আমার-তোমার নয়, তামাম কির- 
ঘিজ দুনিয়ার পক্ষে সেটা হবে খুব মস্ত বড়। একটা কাঙ্গ। 

চোখের পলকে জদরা রাইফেল তুলে নিলে। বার শো গজে রাইফেলের পাঙ্লা 
বেধে সে তাগাইকে তক করে গুলি ছুড়তে শুরু করলো । 

গোরা ও সটাদ তার স্পা যোগ দিতেই, জা ধমকে উঠলো” খান! এটা আমার 
ওপর ছেড়ে দাও। 

গিজ্স্জনরিনিল কালির রাস রনীসূরযাি 
ভার চারপাশেই শুধু ধুলোর মেঘ উড়ছে। 

জুরা শেষ পর্যন্ত রাইফেল নামিয়ে রাখে। দূরবীনের ভেতর দিয়ে খশটয়ে খুটিয়ে 
একাগ্র দৃম্টিতে আবার পরীক্ষা করে অনেকক্ষণ । তাগাই বারবার ডান হাতটা দোলাচ্ছে। 
জুরার মনে হয়, বাসমাচিদের সে ইশারা করছে। 

আবার রাইফেল তুলে নেয় জুরা। খুব মনোযোগের সঙ্গে তাক করে আবার সে 
গুল ছদুড়তে শুরু করে। তারপর আবার সে তুলে নেয় দূরবীন। হঠাৎ দেখে, তাগাই 
বাঁ হাত 'দয়ে কাঁধ চেপে ধরেছে, এলোমেলো তার পদক্ষেপ, পাথরে হোঁচট খাচ্ছে, পড়ে 
যাচ্ছে বারবার । 

জুরার দ় ধারণা হয়, তাগাই জখম হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার নিজের কথা মনে 
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পড়ে £ দুশমনদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে সে-ও তো কতবার মরার ভান করেছে 
তাগাইও কি তাই করছে ? 

কয়েক মূহূর্ত পরে ঝঃকে-পড়া একটা পাহাড়ের পেছনে তাগাই অদৃশ্য হলো। 
* তার পেছন পেছন অদৃশ্য হলো আর সব বাসমাচিরাও। 

জুরার পাশে দাঁড়য়ে আছে ধরা-পড়া বাসমাচিটা ॥। আড়চোখে একবার সে নদীর দিকে 
' তাকায়। পরক্ষণে তাকায় আর একবার। মূহূর্তে তার কর্তব্য স্থির, নতুন করে তার 
হারানোর কিছুই নেই॥ তার পরেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। জলের শব্দে জরা 
ফিরে দাঁড়াতেই তাকে দেখতে পেল- প্রোতের টানে ভেসে চলেছে । পর মৃহূর্তে ঘার্ণর 
মধ্যে পড়ে জলের তোড়ে কোথায় সে হারিয়ে গেল! 

জরা বললে, -_ও যাঁদ জ্যান্ত ওপারে পেশছে বলবককে হখীশয়ার করে দেয়, তাহলে 
ইমামকে একবার এ যা দেখেছি, আর তার কোন পান্তা পাব না। 

কিন্তু ইমামকে দিয়ে আমাদের 'কি দরকার ?_ সঈদ বললে ঃ অজানা দূর্লঙ্ঘ্য বরফ- 
ঢাকা' পর্বত-মুজ্লূকে সে যাঁদ যেতে চায়, যাক-। তার পক্ষে এটা মারাত্মবকই হবে। আমা- 
দের এখন তাগাইয়ের খোঁজে যাওয়া দরকার। বলবকটা কে? কিচ্ছু না। তাই আর সময় 
নম্ট করা ঠিক হবে না, মনে হয়। 

চাওয়ের মৃত্যুর পর থেকে সঈদ সম্পর্কে এক ধরনের 'বিতষ্কা ও বিরুদ্ধ মনোভাব 
জুরাকে পেয়ে বসেছে। তাই সঈদ তাগাইয়ের খোঁজে বেরোবার তাড়া দিতেই সে মন 
ধস্থর করে ফেললে । বললে--না বলবকের খোঁজেই আগে যেতে হবে। 

সঈদ তব; নাছোড়বান্দা । বলে,_তোমার নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়েছে। ভেবে দেখ, 
ওখানে এ পর্বতে তাগাইয়ের নাগাল পাবে, কাঁজংজবককে পাবে, পাবে তাদের ধন- 
দৌলতও। আর বলবকের পেছনে গেলে 'ি পাবে, তার ছেখ্ডা বটজোড়া ছাড়া 2 

জুরা নীরব। তার মন দুলছে । সঈদ বলার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাগাইয়ের 
পেছনে যাবার কথাই সে ভেবেছে, কিন্তু... 

িনাত-ভরা চোখে সঈদ এবার তাকালে জুরার মূখের দিকে, বললে শোন জরা, 
চটো না, আমায় একটু বলতে দাও। গারদে' একসঙ্গে আমরা কয়েদ ছিলাম, একই সঙ্গে 
তকাঁলিফ ভোগ করোছি-_ 

চোপ- রও!-_জুরা গর্জে লাফিয়ে উঠলো, তাবপর র্লুদ্ধ ভয়ঙ্কর চাপা কণ্ঠে বললে £ 
চাও-ও আমাদের সঙ্গে কয়েদ ছিল, কিন্তু ক ঘটলো তারপর ? 

বলতে বলতে সে ফেরে গোরার দিকে । নীরবে দাঁড়য়ে আছে গোরা । জুরার 
শেষ কথায় তাব অন্তর ভরে উঠেছে তৃপ্তিতে। 

জরা বললে, শোন ভাই গোরা, আম বলবকের খোঁজে যাচ্ছ, তোমরা যাবে তাগ্াই- 
য়ের খোঁজে । পথে কোন পাঁজানের দেখা পেলে, তাদেরও ওর পেছনে পাঠাবে। এখন 
সবচেয়ে সেরা ঘোড়াটা নিয়ে এস তো। 

গোরা 'কি বলতে যায়, কিন্তু তার আগেই সঈদ বললে, আমায় তোমার সঙ্গে 
নাও, জুরা। 

কণ্ঠে তার কাকুঁতি। সে বুঝেছে, জুরার মত আর পাল্টানো যাবে না। 

অবজ্ঞায় মুখ বেপকয়ে জূরা জিজ্জেস করে, কেন ? 

শোন ভাই, মিনাত ও অল্তরগ্গতায় মেশানো সঈদের গলা £ একটা গৃপ্ত খবর 
আম জেনোছ, খবরটা যেমন জরুরী তেমাঁন সা'ংঘাঁতিক। 

_এক্ষুণি বলে ফেল। - 
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_না। চলো ওখানে এ ঝোপের তলায় বাঁলর ওপর গিয়ে বাঁস। বেশ ছায়া ওখানে। 
বন্ড ক্লান্ত বোধ করাছ। 

জুরা নীরবে তার সঙ্গে নদীর ধারে গিয়ে গরম বালির ওপর বসে পড়ে। সঈদ 
বসে তার পাশে। তারপর বললে, হ্যাঁ, যা বলাছলাম জুরা, আমার দোস্ত তুমি, 
তোমার, আনন্দেই আমার আনন্দ । চাও যে বেইর্মান ছিল-_ 

রূঢ় কণ্ঠে জুরা বাধা দিলে, _চাও সম্পর্কে কোন কথা নয়। খবরটা বলো। 

সঈদের ট্যারা চোখ দুটো জলে ওঠে, শন্ত হয়ে ওঠে দুই চোয়াল। পরক্ষণে 
সামলে নিয়ে মিষ্ট গলায় সে বললে,_-ভাই জরা, ঈগল যখন আকাশে ওড়ে, চিলের 
ঝাঁক তাকে অনুসরণ করে। খাওয়ার পর ঈগল ছু না কিছু অবাশিম্ট রাখে চিলদের 
জন্যে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ছাড়া এ পর্যন্ত ক পেয়েছি আম 2 
এমন কি চাবূকের মারও বাদ যায়ান। কিন্তু কেন? 

বড় অদ্ভুত ধরনে তুমি কথা বলছো, সঈদ। ক চাও, বলো তো?-জুরার কষ্টে 
বিস্ময় ও বিবান্ত। 

_বলাছি, বলছি। এঁ আসমানের 'দকে তাকিয়ে দেখ জুরা; দুটো ঈগল ভেসে 
চলেছে । আম ও তুম ঠিক ওদেরই, মতো, অন্ততঃ আম তাই মনে কার। দেখ দেখ, 
কিভাবে ওরা দুটিতে জোট বেধে চলেছে। 

জুরা মুখ তুলে তাকায় আকাশের দিকে ঃ শ্যামল্‌ তৃণভূমির ওপরে অনেক উশচুতে 
পাখা ছড়য়ে ভেসে চলেছে একজোড়া ঈগল ॥ কযেক মূহূর্ত মানর-- 

অকস্মাৎ তার পাশ থেকে এল এক অমানুষিক তীক্ষ চিংকার, জরা সোজা 
লাফিয়ে উঠলো £ কি-_কি হয়েছে? পরক্ষণে সে সাঁবস্ময়ে দেখে, একই জায়গায় দাঁড়য়ে 
সঈদ লাফাচ্ছে আর সমানে চলেছে তার চিৎকার আর দু হাতের খিচান। তার পায়ের 
তলায় লম্বা কালো একটা জনিস পড়ে আছে, মোটা একটা চাবুক মনে হয়। সঈদের 
মাথা নিশ্চিত বিগড়ে গেছে, নযতো চাবুকটার ওপর ওভাবে লাফাচ্ছে কেন ? 

সঈদের 'দকে ছুটে যেতেই, হঠাৎ দারুণ আতঙ্কে জুরা লাফ মেরে পোছয়ে এল । 
সঈদের পায়ের তলায় মরণ-আক্ষেপে মোচড় খাচ্ছে একটা সাপ-_ ভয়ঙ্কর বিষধর এক 
কালসাপ! মারাত্বক তার দংশন ! সাপ দেখলে জূরার গা িনাঁঘন করে ওঠে, মনে জাগে 
শাবজাতীয় ঘৃণা ও আতঙ্ক, সর্বাঞ্গ যেন শিরাশর করতে থাকে । এক টানে সে ছোরা ' 
বের কবে চোখের পলকে সাপটাকে দু টুকরো করে ফেললে । দুটো খণ্ডই মোচড় খেতে 
খেতে পালানোর চেষ্টা করে। 

অন্ধ হংম্র আক্কোশে সঈদ তখন পাথরেব পর পাথর তুলে সাপটাকে মারতে শুরু 
করেছে। শেষ পর্যন্ত পাথরের গাদার নীচে ওটা চাপা পড়ে গেল। কিম্তু সঈদের তবু 
থামার লক্ষণ নেই। ক্ষিপ্তের মতো পাথর-গাদার ওপর উঠে সে অকথ্য গালিগালাজ ও 
শাপ-শাপান্ত করে চলে আর সমানে লাথ মারতে থাকে। 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঈদকে শান্ত হতে হলো। তার ডান হাতে তীর যল্ণা। দুই 
চোখ বিস্ফারত। আতঙ্ক-বহবল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে হাতটার দিকে । আঙুলে 
দ; ফোঁটা রন্ত। 

সহসা পাগলের মতো সে চেশচয়ে উঠলো, কেটে ফেল! কেটে ফেল! শীগশশীর 
কেটে ফেল এট্রা! 

বলতে বলতে হাতটা সে বাঁড়য়ে দেয়। এত জোরে হাতটা কাঁপছে যে, অন্য হাত 
গদয়ে সেটাকে ধরে রাখতে হচ্ছে। 

সঈদকে বাঁচান্ের আর কোন পথ নেই। অসঙ্চেকোচে জরা আগুংলটাকে পাথরের 


ছি 
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গুপর রেখে ছোরা দিয়ে এক কোপে! কেটে ফেললে । ফিনাঁক 'দয়ে রন্ত ছ্উলো। সঈদের 
চোখমূখ আগেই ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, এখন ছাইয়ের মতো হয়ে গেল। যল্দুণায় সে 
ধামছে। 

বব কোন্‌ পর্যন্ত উঠেছে, জানা নেই॥ তাই ক্ষত স্থান বাঁধারও তাড়া নেই জুরার। 
ভার আগে, রন্তের সঙ্গে বিষ বোঁরয়ে যাক-। রন্ত গরম ব্যীলর ওপর পড়ে গাজলা তুলে 
জমাট বেধে যাচ্ছে। 

রন্ত-মোক্ষণের পর জুরা নিজের কোমরের কাপড় 'দয়ে সঈদের কনুইয়ের ওপর 
সজোরে তাগা বে'ধে দিলে । তারপর ব্যাশ্ডেজ করলে আঙুলটা। রন্কে লাল হয়ে যাচ্ছে 
ব্যান্ডেজটা । 

কাতর আর্তনাদ করে সঈদ ধপাস করে বালির ওপর শুয়ে পড়লো । যন্ত্রণায় সে 
আঁকৃপ্পাকু করছে । হাত ফুলে উঠেছে, নীল হয়ে গেছে নখগুলো। কানের মধ্যে ভোঁ- 
ভোঁ আওয়াজ এবং তা বেড়েই চলেছে, সেই সঙ্গে সামান্য বাঁমর ভাব। হঠাৎ বুকে এক 
তখব্র যন্ত্রণায় সঈদের সারা দেহ কে'পে উঠলো, সে চিত হয়ে পড়লো । 

দাঁতের চাপে তার ঠোঁট কেটে রন্ত ঝরছে, মুখের দু পাশে শুকনো গাজলা ' *বাস- 
প্রথ্বাসেও কন্ট। সে হাহাকার করে উঠলো,_মরে গেলাম! মরে গেলাম! 
আতঙ্কাবস্ফারত তার চোখের তারা বন্বন করে ঘুরছে । শেষে একসময় তা এসে 
জুরার মুখের ওপর স্থির হলো। সে চেপচয়ে উঠলো,_মরে যাচ্ছ! মরে যাচ্ছ! কিন্তু 
জরা, তুই! তোকেও সঙ্গে নিয়ে যাব! 

বলতে বলতে সে' রাইফেল তুলতে গেল। জরা পা দিয়ে চেপে ধরলে সেটা । ধাঁ 
করে সঈদ রিভলবার টেনে নিলে কিন্তু জূরা হাতে লাঁথ মারতেই 'রভলবারটা ছিটকে 
বোরয়ে গেল হাত থেকে। 

জুরা কিন্তু এ সবে চটে নি তার ধারণা, সঈদের মাথা বিগড়ে গেছে। কিন্তু 
আচমকা সঈদের কথা কানে যেতেই সে যেন পাথর হয়ে গেল। স্তব্ধ নিস্পন্দ সে। দম 
বম্ধ করে শোনে ভয়ঙ্কর কথাগুলো । শুনতে শুনতে তার বূকের স্পন্দন যেন থেমে 
আসতে চায়। 

থেমে থেমে বিড়াবড়। করে সঈদ বলছে, আমি তোকে ঘেশ্লা কার! ঘেন্না কার 
তোকে নরকের কৃমির মতো !...আঁম মরতে চলোছি !......আর তুই 'িনা বে"চে থাকাঁব ! 
যাবার সময় তোকে কয়েকটা কথা বলে যান......জীবনভোর তা সাপের বিষের মতো 


সব কথা বলার সময় হয়তো না-ও জুটতে পারে, সেই ভয়েই যেন সঈদ দূত বলে 
যায় কথাগুলো ॥ বলতে বলতে যন্ণায় সে হাঁপায়, মোচড়াতে থাকে সাপের মতো। 

ঘটনার 'আকস্মিকতায় আর সঈদের আঁবশ্বাস্য কথাগুলোয় জুরার বাকশন্তি বুঝি 
লোপ পেয়ে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁকয়ে থাকে সে। তারপরেই আর্তনাদ করে 
ওঠে মিথ্যে, মিথো, মিখ্যে! তুমি মিথ্যে বলছো, সঈদ! আমার বিশবাস, আমায় 
রাগানোর জন্যেই বলছো ! 


যাতে বেচে থেকেও 'ছান্দিগিভোর ছটফট করে মাবিস রহ শুনে রাখ শয়তান, তোকে 


আম বারি করে 'দিয়োছি...একট আগেই ঠিক করোছিলাম, যখন তুই আসমানের দিকে 
তাকিয়ে ছিলি, তোর চোখে বালি ছিটিয়ে, দেব, তারপর মাথাটা কেটে 'নিয়ে তাগাইয়ের 
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কাছে 'বাক্ি করবো...কিন্তু...আঁ...আঁ...আঁ...ষে হাতে বালি তুলতে গেলাম, সেই হাতেই 
সাপটা ছোবল মারলো !.....আমার দিকে ওভাবে 'তাকাস' নে! চোখ বন্ধ কর.......টককে 
আমার ভয় ছিল...ভয় ছিল গোরাকেও......উই......উ৪......মারা গেলাম! মারা গেলাম !-_ 
হংস্্র উন্মাদ কণ্ঠে আর্তনাদ করতে করতে সঈদ মাটির ওপর গড়াগাঁড় দিতে থাকে। 

দুঃসহ রাগে ও ঘৃণায় জুরা ছুটে গেল তার কাছে। তার গলা চেপে ধরে বললে, বঙ্গ, 
কথা বল-! 

পরক্ষণে সে সামলে নেয় 'নজেকে। ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললে, না, না! এভাবে তোকে 
মরতে দেব না! 

সঈদের গলা ছেড়ে সে ছুউলো নদীতে । টুপপিতে করে জল এনে কিছু জল সঈদের 
মূখে দিলে, তারপর তার চোখেমুখে জলের ঝাপ্টা দিতে দিতে বললে,_বাঁচাতে তোকে 
হবেই। অত সহজে তোকে আম মরতে দেব না! 

বলতে বলতে সে সঈদের আঙুইল থেকে ব্যান্ডেজটা 'ছি*্ড়ে ফেলে রন্ত চুষতে শুরু 
করলো । কিন্তু হাতটা ততক্ষণে ফুলে বিবর্ণ হয়ে গেছে। 

সঈদের মুখে হঠাৎ বিকৃত পৈশাচিক হাঁস ফুটে ওঠে। ঘড়ঘড়' করতে করতে সে 
বলল._চোষ্‌, চোষ-..ভাল করে চোষ... আমার সঙ্গে তুইও মরাব...এ সাপের বিষ 
সাংঘাঁতিক.. চুইযে একটু মুখের মধ্যে যাবে আর মরাঁব তুই......ভালই হবে, দুজনে 


পাগলের মতো জুরা চেচিয়ে উঠলো,-বল্‌, মিথ্যে বলছিস! কবুল কর্‌, যা 
বলেছিস, সব মিথ্যে, চাও সম্বন্ধে তুই মিথ্যে বলোছস! বল. বল্‌, তার ট্ীপর মধো 
ক বিষ 'ছল ? 

সঈদ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে । তার গলার ঘড় ঘড় শব্দটা এত বেড়ে গেছে যে, কোন 
কথা স্পষ্ট বোঝা" যায় না। জ্‌রা তার মুখের কাছে' কান নিয়ে শোনে, সে ঘড়ঘড় করতে 
করতে বিডাবড় করে বলছে, না, না....আমই তাগাইকে মস্ত করে দিয়োছিলাম..জলেব 
ট্যাত্কে বিষ মিশিয়োছিলাম......আর......আর তোর দলকে ওদের লুকনো ফাঁদে 'নয়ে 


বেকুব... তা বিশ্বাস ক-রে-ছি -- 

এই, এই !-দুঃসহ জবালায় জুরা তোতলাতে থাকে £ তোরক বাঁচতে হবে, পরে 
যাতে তোকে মারতে পাঁর...আমরা...আমরা...আমরা তোর বিচার করবো......এই, 
শোন বেইমান! শুনাছস, বদমাশ বিষাস্ত কুত্তা 

বলতে বলতে সঈদের আঙ্চল থেকে সে “একভাবে রন্ত চুষে চলে। সঈদ যে অসাড় 
হয়ে গেছে, সোঁদকে হ*শ নেই। 

টীক ছুটে এসে তার বগলের তলা "দিয়ে নাক ঢুকিয়ে দিতেই সে মূখ তুলে তাকায়। 
দেখে, সঈদ্দ মারা গেছে। পেছনে ছিটকে পড়ে সে উল্মাদের মতো লাফিয়ে উঠলো । এক 
টানে পিস্তল বের করে সঈদের লাশের ওপর গুল চালাতে লাগলো 'নির্বিচারে। 

সঈদের কথাগুলো যেন ক্রুদ্ধ পাগলা ভিমরুূলের ঝাঁক হয়ে তার সারা গায়ে হল 
ফোটাচ্ছে। সঈদ সম্বন্ধে কজুবে বিভিন্ন সময়ে তাকে যা বলেছেন, চাও আর গোরা 
যা বলেছে, সে সব মনে পড়ছে তার, আর ততই বাড়ছে জ্বালা । ওদের ওসব কথা 
দে কখনো কানেও তোলে নি। নিজের বিচারব্দ্ধি সম্বন্ধে কত উচ্চ ধারণাই' না 'তার 
ছিল! আর তার ফল কি হলো! এই এত বড় ভূল সে' করলে! ভাগ্যান্বেষী বর্বর ওই 
শয়তানটার হাতের পৃতুল হবার মতো এত বড় নিদারুণ ভুল করলে সে! 

কলধবান তূলে নদী বয়ে চলেছে। মর্মর শব্দ আসছে ঝোপঝাড় থেকে। টণক বসে 
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আছে একপাশে । আর বালুচরে দর্ণীড়য়ে দসহ মান?সক যন্ত্রণায় ছটফট করছে জুরা 
_কিছুকাল আগের সেই দার্পত জুরা। 

ভয়গ্কর যন্ত্রণাদায়ক এই মুহর্তগুছলতে নিজেকে তার বড় ছোট মনে হয়। নিজেকে 
সে যেভাবে চাবুক মারছে, তার চেয়ে বড় শাস্তি বোধহয় আর নেই। কজুবের অনেক 
কথা- জীবন, কর্তব্য, সংগ্রাম এবং আরো যেসব কথা 'তাঁন বলেছেন__-সে সবের অর্থ 
তার কাছে এখন যেন ধীরে ধীরে স্পম্ঠ হয়ে ধরা পড়ছে। শেষ পর্য্ত সে মন স্থির 
করে $ বলবকের খোঁজেই সে যাবে । এটা শুধু কজবের হুকুমই নয়, প্রচন্ড মানাঁসাক 
ঘূর্ণিঝঞ্ধার মধ্য "দিয়ে একজন মানুষের সত্যোপলাব্ধ এবং গভশর চিন্তা ও আঁভজ্ঞতা 
লব্ধ সঙকল্প। 

জুরার জন্যে ঘোড়া নিয়ে ছুটতে ছুটতে গোরা এসে পেশছয়। সঈদের দিকে নজর 
পড়তেই সে চমকে উঠলো । 'বাস্মত কণ্ঠে জিজ্দেস করলে,_ওর ক হয়েছে 2 গুলির 
শব্দ শুনে ছুটতে ছুটতে এসেছি। 

কয়েক মুহূর্ত জুরা কথা বলতে পারে না। শেষে শুকনো গলায় ছটফট করতে 
করতে বললে-_ও মারা গেছে। কুকুরের মতো সাপের কামড়ে মরেছে । জান গোরা, সঈদ 
গিল বেইমান নিমকহারাম...... 

বলতে বলতে সে তীব্র মনের জবালায় থেমে যায়। জলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকে 
সঈদের বিকৃত মূখের 'দিকে। 

বিস্ময়ের ধাক্কা গোরা তখনো পুরো কাটিয়ে উঠতে পারে 'িন। বললে,_ক ঘর্টোছল 
বলো তো? সঈদ যে বেইমান ছিল, হঠাং তা তুমি জানলে কি করেঃ একট শাল্ত হও 
ভাই, ঘটনাটা খুলে বলো।। 

নিদারুণ মনস্তাপে জুরা জব্লছে। আর্ত কণ্ঠে বললে,_-ও-ই, ও-ই মারার আগে 
নিজে সব বলে গেছে। ও-ই তাগাইকে মূত্ত করেছিল, কেল্লার জল 'বাষয়ে দিয়োছল, 
আর আমাদের ফাঁদের মধ্যে নিয়ে গিয়োছল ॥ আমাকে খুন করা তার পক্ষে যাতে সোজা 
হয়, তার জন্যেই চাওকে সে গুল করোছিল।...এখন দেখছো, একটা সাপ আর' একটা 
সাপকে কামড়েছে। আর তার ফলে আমি বে*চে গোছি...... | 

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে দীনহধন নিজখিব কণ্ঠে সে বললে_-ভাই গোরা, 
আজ এই মুহূর্তে বুঝছি, নিজের বৃদ্ধিমতো চলতে গিয়ে ক্ষমার অযোগ্য কত অপরাধ 
আমি করে ফেলোছি। সমস্ত ঘটনা' তি আমার হয়ে 'ক্ুজুবেকে বোল। আমার কথাটাও 
বুঝিয়ে বোল। বলবে তো? 

জ.রার কপ্ঠের এই আকুতি ও আঁস্থরতা গোরার কাছে নতুন। সে. একটু বিচাঁলিত 
বোধ করে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, একটু স্থির হও, ভাই। সঈদ বেইমান, এটা 
কোন নতুন কথা নয়। আমি জানতাম, না শুধু আম নই, আম, কজুবে, চাও, আমরা 
সবাই জানতাম, সঈদ আমাদের কেউ নয়। একথা তোমাকে ববাভন্ন সময় বলেও কোন 
লাভ হয় নি। তাই চাও এক! সময় দুখ করে বলেছিল, িন্ততম আঁভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
জুরা এক দিন এটা বুঝবে । আজ-_ 

জন্বা আর বুঝি সহ্য করতে পারে, না, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আঁস্থর আর্ত কণ্ঠে 
বললে,_ভাই গোরা, থামো থামো! ও কথা থাক! নিজের ভয়ঙ্কর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত 
আমায় নিজেকেই করতে হবে। কয়েকটা কথা তোমায় কলে যাচ্ছি। এটাই আমার শেষ 
অননরোধ জানবে । চাওয়ের মৃতদেহ ঘোড়ায় করে কেন্লায় নিয়ে ষেও। কজ্‌বে যেন 
ওর স্মরণে 'কিছ7 বলেন, পাটিজানরা যেন ঝাণ্ডা তুলে কামান দেগে ওকে সম্মান দেখায়। 
পার্টিজানের মতো, বীরের মতো যেন কবর দেওয়া হয় ওকে__ 


৩২৬ দূরক্ত ঈগল 


বতে বলতে জুরার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। 

গোরা হকচকিয়ে গেছে। বিস্মিত কণ্ঠে দে বললে,_এসব কি বলছো তুমি ? তুমি 
কোথায় যাচ্ছ £ 

কিছুক্ষণ জুরা কথা বলতে পারে না। তারপর কেশে গলা পাঁর্কার করে বললে, 
_আমি যাচ্ছি বলবকের পেছনে । রাইফেলগুলো কুড়িয়ে পাথরের নশচে লাকয়ে রেখো । 
কজনবেক বোল, জুরা বলবকের পেছনে গেছে। জান্ত হোক, মরা হোক, বলবককে সে 
পাকড়াও করে আনবেই। আর আঁম যাঁদ জ্যান্ত না 'ফার, কজুবেকে আমার হয়ে 
অনুরোধ জানিও, আমাকে [তান যেন ভূল না বোঝেন, অপরাধী না ভাবেন। আমার 
কাছে তিনি ছিলেন বাবার মতো। তাঁর কাছে আমার শেষ কথা-_ 

জরা বন্তব্য শৈষ করতে পারে না। অন্য দিকে মুখ 'ফারয়ে উল্গত অশ্রু 
গোপনের চেন্টা করে। 

গোরা হতভম্ব। জুরার এ রকম বচলিত অবস্থা সে আগে কখনো দেখে নি । 
বললে, না, না, এটা হয় ক করেঃ আমি যাব তোমার সঙ্গো। তোমাকে ছেড়ে আমি 
কোথাও যাব না। 

গোরার দিকে না তাকিয়ে বাম্পরুদ্ধ গলায় জুরা বললে,_না দোস্ত, তা হয় না। 
আমি একলাই যাব। চাওয়ের লাশ নিয়ে তুমি ও ট্যাগ ফিরে যাও । কমরেড কজুবেকে 
বোল, জরা যাঁদ জ্যান্ত ফিরে আসে, তাহলে তাগাইকে ৰস পাকড়াও করবেই । চললাম । 
বিদায়, বন্ধু, বিদায়! 

বলতে বলতে সঈদের কার্তুজের থাঁলটা কাঁধে ঝ্পলয়ে একখণ্ড শ:টকী মাংস বের 
করে কোমরের কাপড়ে জড়িয়ে নিয়েই সে লাফিয়ে উঠলো ঘোড়ার পিঠে । 

গোরা তখনো ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। 'মনাতিভরা কণ্ঠে বললে, শোন জরা, 
শোন ভাই, 2542408 আম তোমার সঙ্গো 
যাব। কমরেড কজ:বে-_ 

নো রাযা ছিরে তাকে রর 
ছাড়, বাধা দিও না। ভুলে যেও না, আমই এ আঁভযানের নেতা, আমার হুকুম তোমকে 
মানতে হবে। 

ণবমৃঢ গোরা । লাগামের মুঠো তার শাথল হয়ে আসে। পরক্ষণে জরা শিস দিতেই 
ঘোড়টা ছুটলো নদী লক্ষ্য করে। পেছন ফিরে ধরা-গলায় জুরা বললে, আমায় ভুল 
বুঝো না, ভাই। বিদায় ! 

বালুচরে গোরা দাঁড়য়ে থাকে_একলা নির্বাক। চোখের জলে সব কিছুই বারবার 
ঝাপসা হয়ে'আসছে। অন্তর আকুল-বকৃল করছে জুরার সঙ্গণ হবার জন্যে । দনদারুণ 
আঘাতে জূরা আজ দেহে মনে চরম বিপর্যস্ত। এ সময় তার পাশে থাকা বড় দরকার। 
কিন্তু তা হবার নয়। সঙ্কল্প থেকে জুরাকে একচুলও নড়ানো গেল না। জুরাই এ 
আঁভযানের নায়ক, তাই' নায়কের নিদেশি মানতে সে বাধ্য। 

গোরা তাকিয়ে আছে জুরার ছ্টন্তে ঘোড়াটার দকে। চোখের জল গন্ড বেয়ে 
ঝরে পড়ছে শৃকনো বালচরে। অশ্রযসন্ত চোখে সে দেখলে, ঘোড়াটা। নদণ পর্যন্ত গিয়েই 
ভয়ে পেছিয়ে এল। জরা আবার তাকে চাঁলয়ে দিলে নদশর দিকে। ঘোড়াটা এবার ঝাঁপিয়ে 
পড়লো দূববার ফোনিল স্রোতে। কিছুক্ষণ পরে গোরা দেখে, জুরা| ওপারে গিয়ে উঠেছে । 
ঘোড়াটা নেই, রাইফেল আছে। 

ধীরে ধীরে দূর থেকে আরো দূরে দায়ে যাচ্ছে জরা ও টক। গোরা যেন 
পাথরের মার্ত। কোথায় কত দূরে কত দর্পন গারদার-নদনদশ পোঁরয়ে তার চোখের 


পঞ্চম খণ্ড ৩২৭ 


সামনে তখন ভেসে উঠেছে সবুজ্্-শ্যামল সাধের বাংলাদেশ । দেশপ্রেগের দূর্বার আকর্ষণে 
এক দন সে' ঘর ছেড়োছল। স্নেহ মমতা' ভালবাসার কোন বন্ধনই তাকে আটকে রাখতে 
পারে ান। কন্তু পাহাড়ী দেশের এই দুরন্ত সুন্দর সোনালী ঈগল কি এক অদৃশ্য 
জালে তাকে যেন আটকে ফেলেছে । আকুল কান্না গোরার বুক ঠেলে উঠে আসতে চায় । 
অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আপন মনে সে বলে, না, বিদায় নয় বন্ধ, সমস্থ দেহে সুস্থ মনে 
আবার তুম ফিরে এস সোনালণ ঈগল রে তোমার জন্যে আমরা' অপেক্ষা করে থাকবো... ... 


প্রথম পর্ব ৫ 


দুনিয়ার সর্বেচ্চ 'ারশ্রেণী ও [চরতুষারের রাজ্য। আগে কোন দিন সেখানে 
,মানুষের পদচিহ্ন পড়োনি। পাঁথবীর সেই ছাদ সোজাস্াজ আতত্রম করে জরা চলেছে । 
"চলেছে ইমাম বলবকের পালানোর পথ রোধ করতে। 

উটের মোটা রুক্ষ লোমের তৈরী বাদামী রঙের ছেপ্ড়া কোট তার গায়ে_কোটের 
ভেতরে প্যাড দেওয়া । পাজামাও তৈরী এ 'দয়ে। প্রচণ্ড 'হিমেল ঠাণ্ডা? কোট ও পা- 
জামার ছেপ্ড়া-ফাটার ভেতর 'দয়ে কনকনে ঠান্ডা বাতাস ঢুকে তার সর্বাষ্গ যেন জমিয়ে 
দিচ্ছে, খোলা বুকে বিদ্ধছে ছ:চের মতো । 

ছেপ্ড়াঁ বুউজোড়া পায়ে 'বস্ধছে। কাঁচা চামড়া জাঁড়য়ে তা পায়ের সঙ্গে বাঁধা-_জমে 
গেছে শক্ত পাথরের মতো । মাথায় খসখসে ভেড়ার লোমের শতাঁচ্ছন্ন টপ ॥ টকের গা থেকে 
একগোছা চুল কেটে 'নয়ে জুরা তা ঝঁলয়ে 'দয়েছে টাঁপর সামনে । রোদ থেকে চোখ 
বাঁচনোর জন্যে চুলের গোছা' সমেত টুপটা নামানো। চোখের ওপর। 

প্রায় উপোস চলেছে_ বলতে গেলে প্রায় একটানা অনশন। পর্বতে বুনো ছাগল- 
ভেড়ার অভাব নেই । তাই কার্তজ থাকলে এ রকম উপোস চলতো না। কিন্ত কার্তৃ্জ 
আছে মান্র একটা। নদী পার হবাব সময় সঈদের কার্তৃুনদের থলিটা হাত ফসকে 
ভেসে গেছে। 

জুরার কাঁধ ও বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়ভাবে মেশিনগান-বেল্টটা ঝুলছে। 
ওটা সে আবার একবার দেখে ভাল করে। নাঃ, কোন কার্তুজ নেই! সে কোমরবন্ধ 
খোলে, তার প্রাতাঁট ভাঁজ পরাণক্ষা' করে তম্নতল্ব করে। কিল্তু নাঃ, একটাই মার কার্তৃজ! 
দ্বিতঁয় আর একটাও নেই। 

কিন্তু ইমাম বলবকের জন্যে কি একটার বেশন কার্তজ দরকার হবে 2 অবাঁশ্য তার 
জন্যে বলবককে ঠক মতো বাগে পাওয়া দরকার, আর তা পেতে হলে আগে থেকেই' তায় 
পথের পাশে উপযুস্ত জায়গায় গা ঢাকা দয়ে লাঁকয়ে থাকতে হবে। 

আর সেইজনাই তো গ্ারিসঙ্কট ও ারখাতের ভেতর দিয়ে বলবকের পথ ধরে না 
গিয়ে, তাকে পেছনে ফেলার মতলবে সে সোজা পর্বতের মাথায় গিয়ে উঠেছে। 

একের পর এক তুষারধবল গিরিশ্রেণী পড়ছে । একটা শেষ হাতেই আর একটা। 
তার পরেই আসছে আর একটা । সেটা দেখা যাচ্ছে আরও দধর্য, আরও দুর্গম ভয়ঙ্কর । 
সময় সময় জুরার মনে হচ্ছে, সে বোধহয় শেষ পরন্ত বেহেশতে গিয়ে পেশছবে। 

সেই কখন থেকে সামনে দেখা যাচ্ছে তুষার ও বরফে ঢাকা এক মহাপর্বত, অন্য 
সবার চেয়ে উচ্চ: চড়ে) তার রোদে ঝলমল করছে। জরা চলেছে সেই পর্বত লক্ষ্য 


৩২৮ দুরন্ত ঈগল 


করে। তার বিশ্বাস) ওটা পার হতে পারলে ইমাম বলবকের পালানোর পথ রোধ করা 
যাবে। তাই দিন নেই রাত নেই, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে সে চলেছে। 

নিদারুণ কাঁঠন বন্ধুর পথ-দৃঃসহ অশেষ কষ্টদায়ক । কোথায় কোন- দিক দিয়ে 
গেছে বার্তাং নদী, জুরা জানে । নদটা সম্পর্কে কজ্‌বের কাছ থেকেও শুনেছে অনেক 
'কিছু। কেল্লা মুক্ত করে তারা যখন বাসমাঁচদের পেছনে ধাওয়া করার জন্যে তৈরী 
হাঁচ্ছল, তখন ইভাস্কোকেও বলতে শুনেছে সারেজ হুদ ও এই নদশটা সম্পর্কে । 

একটা মান্র কার্তৃুজ সম্বল। গোড়ার দিকে কার্তুজটা সে বের করছিল মাঝে মাঝে, 
এখন বের করছে ঘন ঘন। আর কার্তুজটার দিকে বহুক্ষণ তাঁকয়ে থাকছে নার্“মেষ 
চোখে । তার ফলে, ওটার গায়ে কোথায় কোন আঁচড়ের দাগ আছে, সেটা পর্যত তার 
মুখস্থ হয়ে গেছে। কার্তৃজটার তামার খোল ম্যাটমেটে রঙের, খোলের মূখের ঢাকানিটা. 
ঘিরে পাতলা মরচের একটা বেড়। শেষ পর্যন্ত কার্তৃজটাকে সে ন্যাকড়ায় জড়ালে। 
কিন্তু কোথায় রাখা মায়ঃ প্রথমে রাখলে কোমরে কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে। কিন্তু নাঃ, 
স্বাঁস্ত বোধ হচ্ছে না কাজেই কোমরবস্ধ থেকে 'নয়ে ওটা সে লাকয়ে রাখলে বকের 
নীচে। এবার 'নাশ্চল্ত। 

পর্বত থেকে পর্বতে সে উঠে চলে, পার হয়ে যায় একের পর এক আকাশছোঁয়া 
তুষারমৌলণ 'শারিশ্রেণী। 'দিনের পর 'দিন 'বিরামাবিহীন তার এই এগিয়ে চলা। শেষে 
তার লক্ষ্য সেই মহাপর্বতেব ঢালে এসে' এক দন ষ্বে পেশছেলো। তব্‌ কিন্তু বিশ্রাঙগ 
নেই। মুহূর্তের সময় নষ্ট করতেও সে রাজী নয়-সোজা উঠতে থাকে পর্বত বেয়ে। 

তুষার ও বরফে ঢাকা অন্য সব গারশ্রেণ দূরে সরে গেছে। ঢার পাশে তাদের 
চড়োগলোকে দেখা যায় নীচে বহু-বহ নীচে গারসগ্কটগুলো যেন একেবে'কে 
গেছে মাকড়সার জালের মতো। 

গহমবাহের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া জুরার গালের হাড় জমিয়ে দিচ্ছে যেন। উত্তে- 
জনায় তার দুই চোখ জবলছে গুরুতর 'বিকারগ্রস্তের মতো । সম্বল শুধ প্রচণ্ড মনের জোর ॥ 
সেই জোরে জীর্ণশনর্ণ অবসন্ন ক্লান্ত দেহ সে টেনে নিয়ে চলেছে কোন রকমে । হাড়ে 
ও পেশীতে ব্যথা, তেল-না-দেওয়া গাঁড়র চাকার মতো শব্দ হচ্ছে গাঁটে গাঁটে। 

এতক্ষণ কার্তৃজটা সে দেখাঁছল প্রাত শখানেক গজ অন্তর, এখন দেখছে দশ গজ 
যেতে না যেতেই। আলগোছে হাত 'দিয়ে দেখছে ওটা ঠিক আছে 'কনা। সবচেয়ে ভাল 
হতো, কাতুজিটা যাঁদ রাইফেলে ভরে রাখা যেত। তাহলে পুরোপারা নীশ্চল্ত। কিন্তু তুষারের 
স্যাঁতসেতে 'ভিজে ছোঁয়ায় নোতয়ে যাবার ভয়ে তা করতে ভরসা পাচ্ছে না। নৌতয়ে 
গেলে অবস্থাটা 'কি দাঁড়াবে 2 'িক করে একট: শব্দ হবে শুধু, গল বেরোবে না। 
ব্যঙ্জের অট্টহাসি হাসবে বলবক। এটা সহ্য করা তো দূরের কথা, জৃরার পক্ষে কল্পনা 
করাও অসম্ভব । 

কার্তৃজের চিন্তা তাকে যেন অস্থির করে তুলেছে। স্বাস্ত নেই এক মূহূর্তগ। 
শেষ পর্্তি সে ঠিক করলে- নাঃ, কোটের নীচে বুকের কাছে নয়, ওটাকে হাতে 
মুঠোয় রাখাই গ্রশস্ত। 

অসাড় হাত। চলতে চলতে একসময় হঠাৎ সে দাঁড়য়ে পড়লো, উত্তেজনায় ঘনঘন 
নিশ্বাস পড়ছে। মৃঠোর মধ্যে কার্তৃজটার স্পর্শ তো পাচ্ছে না! সর্বনাশ! কি হলোঃ 
কিন্তু নাঃ, এই তো ঠিক আছে! ন্যাকড়াটা সে খুলে ফেললে, ম্যাটমেটে রঙের কার্তৃজটা 
রোদে চকচক করছে। মমতাভরা চোখে সে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওটার দিকে, 
খুশি যেন উপচে পড়ছে দু চোখ থেকে । আবার ওটাকে ন্যাকড়ায় জাঁড়য়ে মূঠোয় চেপে 
ঘরে সে পর্বতে উঠতে শুরু করলো। 


“গশ্ঠজ খশ্ড ৩২৯ 


আকাশ ঘন নশল। উজ্জ্বল সবুজ দেখাচ্ছে তুষারের রঙ । জুরা উঠে চলেছে-_উ“চু 
থেকে আরো উন্চ্তে। এত উপ্চৃতে সে জীবনে কখনো ওঠেনি । চুড়োটা আর দুরে 
১০৮৯৭-৭৭: 

চিরাচরিত সেই নিষ্প্রাণ বরফ আর তুষারের আচ্ছাদন তার চোখ ধাঁধয়ে দচ্ছে। 

একমার শুধু পর্বতের খাড়া নীলাভ পাশগনলোয় এসে দৃষ্টি যেন কছ্‌ স্বাস্ত ও 
বৈচিন্য বোধ করে। 

শব্দহগন স্তব্ধতা সবন্প। সে নৈশঃব্দ্য এত নিঃসাীম যে, কানে তালা লাগে, কান 
ঝাঁ ঝাঁ করে। 

হঠাৎ আরা চমকে ওঠে_ও কী! 

ভয়ে সে কয়েক পা পোঁছয়ে গেল। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। 
গারচুড়োগুলো সব হঠাৎ লোৌলহান আগ্‌নের শিখায় ছেয়ে গেছে! পর্ব তগ্দলো 
জবলছে! কী ব্যাপার! 

বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে থাকে । ব্যাপারটা দুর্বোধ্য আবিশ্বাস্য হলেও নিজের 
চোখে স্পস্ট দেখতে পাচ্ছে সে, আশ্দুনের শিখাগুলো বিরাট বিরাট ফুলেব মতো লকলক 
করে যেন লাফিয়ে উঠছে, পরক্ষণে আবার মায়ে যাচ্ছে শুকষে-যাওয়া ঝরনার মতো। 
স্বর শুধু লকলকে আশ্নাশখা। বাঁষে তাদের রঙ নীল, ডাইনে সবূক্ত, সামনে লাল 
আর পেছনে বেগুনী। প্রখর দীপ্ত আর প্রচণ্ড তেজে তারা শয়ে শয়ে জহলছে। মহা- 
ভয়গ্কর এক আশ্নকাণ্ড শুরু হয়েছে পর্বতে পর্বতে! 

সহসা সমস্ত শব্দ থেমে গেল। জরা মুখ তুলে তাকালে ॥ পরক্ষণে সেই নিঃসীম 
স্তব্ধতার মধ্যে তার কানে এল ছোট্র রুপোর ঘণ্টার ট-ট্যাং রূনদঝৃন বাজনা। নীলাভ- 
সবূজ আশ্নাশখার সেই ঝরনাধারা থেকে কোমল মধুর এক মায়াবী সঙ্গীত কেপে কেপ 
ভেসে আসছে, জুরার সমস্ত চেতনা মাঁথত করে ধাপে ধাপে তা উঠছে উচ্চ থেকে 
আরো উচু পরদাষ। 

বাতাসের লেশ নেই কোথাও। অথচ আগুনের শিখাগুলো যেন ঝোড়ো হাওষায় 
এঁদক-ও'ঁদক নাচানাচি ছুটোছুটি করছে, অসংখ্য আঁকাবাঁকা কম্পমান সুতোর মতো 
মোচার আকারে লাঁফয়ে লাফিয়ে উঠছে ওপর 'দিকে। 

জুরা সম্মোহত নিস্পন্দ। হঠাৎ নিজের পায়ের দিকে নজব পড়তে সে একট. অবাক 
হলো_:অনেক-অনেক নীচে তার পা দুখানা নেমে গেছে & ভেতরে জাগছে ক এক 
অব্য্ত অনুভূতি-মনে হচ্ছে, সে যেন অসীম আকার পেতে চলেছে । একটা মানুষের 
সুবিশাল ছায়ায় ঢাকা অর্ধক আকাশ। রাইফেলে ভর দিয়ে নিস্পন্দ ছায়াটা 'নি্পলক 
চোখে তাকিয়ে আছে তারই 'দিকে ! 
এিটিতীড টি টিজািনিিল টি নানীর 

। 

মধ্ূর সেই মায়াবী সঞ্গীতেব কাঁপা-কাঁপা ঝগুকার কিন্তু সমানে! চলেছে, এক মুহূর্তও 
থেমে নেই। জুরার মনে হয, হিমানী-সম্প্রপাতে সে ষেন ভেসে চলেছে । 

সুমধুর সে সঙ্গীতে আলোড়ত মাঁথত হচ্ছে তার অন্তস্তল পর্যন্ত। নীরবে এক- 
সময় সে ধীরে ধীরে তুষারের ওপর এলিয়ে পড়লো। অপর্প এ সঙ্গনত-ঝঙ্কার সে 
অনল্তকাল ধরে শুনতে চায়। এ ঝগ্কারে তার অন্তরে জাগছে হালকা আনন্দের শিহরণ । 
তার মনে হচ্ছে, আগুনের বৃত্তের মধ্যে নৃত্য করছে সে। আঃ, কী আরাম। সে ঘুমোতে 
চায়। আর কোন কামনা-বাসন্া নেই। ক্লাল্তিতে পা ছড়িয়ে তুষারের ওপর শুয়ে 
পড়লো সে। বেশ গরম লাগছে। সঙ্গত ঘুম পাঁড়য়ে দিচ্ছে তাকে। 


৩৩০ ঘ্রল্ত ঈগল 


হঠাৎ এক সময় তার মনে হলো, কে যেন তাকে টানছে আস্তিন ধরে। নিদারুণ 
মনের জোরে অনেক কষ্টে সে চোখ মেললে। ও কী! আগুনের শিখাগুলো যে দুরে 
তুষারে মিলিয়ে যাচ্ছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে সঙ্গীতের শেষ রেশটুকু ! দেখতে দেখতে 
সবই মিলিয়ে গেল। শুধু অর্ধেক আকাশজোড়া সেই ছায়টার পাশে আর একটা ছায়া 
তার দিকে ঝংকে আছে-_কুকুরের ছায়া সেটা। পরক্ষণে জুরার চেতনায় প্রবেশ করলো 
টীকের গর্-গর্‌ গর্জন। 

সে চোখ মেললে। চারাদকে শুধু নিষ্প্রাণ তুষারের আস্তরণ আর 'নিম্তব্ধ খাড়া 
সব পর্বত। চুড়োর প্রায় কাছে সে পেশছে গেছে, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে শযয়ে 
আছে তুষারের ওপর । পরক্ষণে আশ্নাশখা ও সঙ্গীতের কথা তার মনে জাগলো আবছা 
স্মতর মতো। 

ধারে ধীরে সে উঠে বসে। আবারও টীঁক তাকে বাঁচালে চিরনিদ্রার হাত থেকে। 

হঠাং নিজেব খাল হাতের দিকে নজর পড়তেই সে দারুণ আঁতকে উঠলো ঃ কার্তজ ! 
কার্তুজটা গেল কোথায় 2 হায় হায়, একটাই যে মাত্র কার্তুজ! তা-ও সে হারিয়ে ফেললে ! 

সে ঝাঁপয়ে পড়লো তুষারের ওপর। হামাগাঁড় দিয়ে নরম তুষারের মধ্যে ওটা 
খুজতে শুর করলো পাগলের মতো। 

খোঁজ-! খোঁজ! টীককেও সে তাড়া দেয়। 

মচমচে তুষার চাপ লাগতেই গঠড়ো হয়ে যাচ্ছে। খ্রণ্ডায় অসাড়-হযে-যাওয়া হাতে 
সেই তুষার সরানোরও শান্ত নেই জুরার। 

টীক কিন্তু ঝড়ের বেগে থাবা দিয়ে তুষার খুড়ে চলেছে । কয়েক মিনিট পরেই সে 
মুখ তুললে, তার দাঁত থেকে ন্যাকডাটা ঝূলছে। 

জুরা টীককে বুকে চেপে ধরলে। 


প্রথম পর্ব ৬ 


জুরা ঠিক করেছিল, ইমাম বলবককে পেছনে ফেন্সে সামনে এঁগয়ে গিয়ে ওত 
পেতে থেকে তাকে ঘাষেল করবে, তারপর আবার ছুটবে তাগাইয়ের পেছনে । কিন্ত তা 
হলো না। 

সোঁদন সকালে সামনের 'দিকে তাকাতেই ইমামের সাদা পাগাঁড়টা তার নজরে পড়লো। 
সারেজ হৃদ থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয়। বলবক পেছনে তাকাচ্ছেন না, দত হেটে 
চলেছেন সামনের দিকে । আকাশছোঁয়া পর্বত থেকে কেউ যে তাঁকে অনুসরণ করতে 


জুরা তাড়াতাঁড় ন্যাকড়াটা খুলে রাইফেলে গুল ভরে নিলে, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে 
রাইফেল তাক করলে বলবকের দিকে । তার হাত-পা কাঁপছে । 

একটাই মান্ন কাজি! যাঁদ ভেস্তে যায়!-__কথাটা মনে হতে সে রাইফেল নাময়ে 
নেয়। ভাবতে থাকে দড়য়ে দাঁড়িয়ে । গারসগ্কট ধরে ইমাম দ্রুত সরে যাচ্ছে, পেছনে 
লক্ষ্য নেই। হুদটা যে কোথায়, জূরা ঠিক জানে না। তার সামনে আর একটা শৈলাঁশরা। 
হুদটা সেখানে হতে পারে না। ইমামকে তাই আঁকাবাঁকা গিরিসঙ্কট ধরে এ পর্বতটা বেড় 


প্চম খণ্ড ৩৩১ 


দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সে যাঁদ সোজাসুজি পর্বতটা ডিঙিয়ে যায়, তাহলে পথ 
নিশ্চয়ই কম হবে। 

জুরা আবার তাড়াতাড়ি পর্বতে গিয়ে উঠলো । বুকের ধুকপুক শব্দটা যেন গলার 
কাছে উঠে এসেছে, ঝাপ্‌সা কুয়াশা যেন চোখের সামনে । ঠোঁটও শুকিয়ে গেছে। দম 
নেবার জন্যে খাবি খাচ্ছে সে। 

বলবক ফি শেষতক সরে পড়বে? হৃদের ধারে গিয়ে যোগ দেবে অন্য বাসমাচিদের 
স্পো ?_ কথাটা ঘার্ণর মতো' মাথায় পাক খেয়ে যেতেই মনের ওপর যেন চাবুকের ঘা 
পড়লো, বেগে ছটেলো সে। 

পর্বতটা 'িঙিয়ে ঢাল বেয়ে ছুটতে ছুটতে আবার সে দেখতে পেল বলবককে_ এবারও 
তার সামনে, তবে অনেক কাছে। 

কাঁপেব ওপর রাইফেল রেখে জরা তাক করলে। 

প্রাণপণ জোরে দৌড়তে দৌড়তে পর্বতে ওঠার ফলে তার শবাস নিতে কজ্ট' হচ্ছে, 
ঘন ঘন শবাস-প্রশ্বাসে বুক এত জোরে ওঠানামা কবছে যে, ইমামের ওপর চোখ ঠিক 
রাখতে পাবচে না। একটু একটু করে বলবক দূরে সরে যাচ্ছে আর তার ফলে জুরার 
উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে চরমে গিয়ে ঠেকছে । 

শেষ পর্যন্ত প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে সে এক পাহাড়ের মাথায় গিয়ে 
উঠলো। 

সামনের প্রসারত থাবার ওপর মাথা ঠেকিয়ে শ্রান্ত টীক তার পাশে শুয়ে আছে। 
_টরক! টীক! 

টক লাফিয়ে উঠলো । জরা তাকে কাছে এনে বলবককে দেখিয়ে দলে আর হাত 
রসিক রানি রারযারাদ রা রদ টক ছুটলো 
৪শবেদ। 

দেখতে দেখতে টীঁক অদৃশ্য হয় পাহাড়-টিবিগুলোর পেছনে । 

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর জুরা এক টিবির ওপর রাইফেলটা! বসালে। তখনে৷ সে 
নিজেব ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। 

গাঁরসত্কট ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে বাঁকটা ছাডালেই সেই ধস্‌টা চোখে পড়ে 
যা অতাঁতে বাঁধ সৃম্টি করোছল, আর তার ফলে তৈরণী হয়োছিল সারেজ হুদ। যতদুর 
মনে হয়, সেই বাঁধের পেছনে রয়েছে ইমামের লোকজন । 

জুরা সবেধানে রাইফেল তাক করলে। কিন্তু হঠাং তার খেয়াল হয়, আরে রাই- 
ফেলের পাল্লা তো ধাঁধা হয়নি! সর্বনাশ! সে ঘেমে উঠলো। 

আস্তিনে ঘাম মুছে, চোখের হিসাবে দূরত্ব ঠিক করে ছশো গজে সে পাল্লা 
বাধলে । রাইফেলের দৃম্টিষন্বের রম্টা ইমামের পায়ে গিয়ে পড়েছে । খুব ছোট্ট দেখাচ্ছে 
তাকে। ধীরে অকাম্পত হাতে জরা ট্রিগার টিপলে । 

তার প্রত্যাশার আগেই কিন্ত গুঁলর আওয়াজ হয়। রাইফেল কাঁধে পাথরের মৃর্তির 
মতো সে নিশ্চল দাঁড়য়ে থাকে, চোখ তার ইমামের ওপর। " 

ক্ষুদে মৃর্তটা থমকে দাঁড়য়েছে। দেখে মনে হয়, গুলির আওয়াজে সে যেন অবাক 
হয়েছে। পরক্ষণে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দ্রুত ছুটলো টিলা-টিবিগুলোর পেছনে । প্রাত 
পদক্ষেপেই তার খোঁড়ানো বাড়ছে। 

পালালো, ও পালালো !_ বলতে বলতে জরা রাইফেল চেপে ধরে ছুটলো ইমামকে 
লক্ষ্য করে। 


এবায় বলবকও দেখতে পার তাকৈ। থমকে দাঁড়য়েই সে গুলি ছূড়লে। আর ঠিক 


$৩হ দুরন্ত ঈগল 


নেই মহেনর্তে পাহাড় টিলার পেছন হেকে লাফিয়ে পড়লো টীক। ইমামকে সে পেড়ে 
ফেললে মাটিতে । 

জুরা যখন গিয়ে পেশছলো, সিনরিনর তি চিত হয়ে পড়ে চিৎকার করছে 
আর দ: হাত দদিয়ে টকের আরুমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। টক তার বুকের 
ওপর দাঁড়িয়ে কামড়ে কামড়ে তার হাত ক্ষতবিক্ষত করছে আর চেস্টা করছে তার টির 
নাগাল পাবার। কাছে একটা মসার পড়ে আছে। 

টক, টীক! থাম থাম! সর সর! হাঁপাতে হাঁপাতে আর ছুটতে ছন্টতে জনরা 
হাঁক ছাড়লে । কিন্তু কে শোনে কাদ্র কথা! টণঁকের সোঁদকে গ্রাহ্াই নেই। এই হারাম- 
জাদা নচ্ছার কিনা তার মাঁনব-দোস্তের ওপর গুলি চালিয়েছে! এত বড় আস্পদ্দা ! ওর 
দফারফা না করা পর্য্ত সে শান্ত হবে না। ইমাম তাই যত হাত নাড়ছে, টীকও তত 


প্রাণপণ জোরে কামড় বসাচ্ছে তার হাতে আর গর্জাচ্ছে ভয়জ্করভাবে। 


সন্ধ্যা নামে: আকাশে তারার দলের 'ঝালামাল জাগে একে একে । পারত্যন্ত এক 
ছাউীনর নিবে-যাওয়া আগুনের পাশে এনদার্ণ ক্লান্ত ও অবসাদে জরা মড়ার মতো 
ঘৃমোচ্ছে। টীক মুখ 'দয়ে তার পাঁজরে গণতো মেরে চলেছে, কিন্তু মনিবের হা'শ নেই। 

আঁস্থর ব্যাকুল টীক ছটফট করে, কেউ কেউ করতে করতে দাঁত দিয়ে জুরার 
কোটের কিনারা কামড়ে ধরে টানাটানি করতে থাকে। কিন্তু কি মৃশাঁকল! মনিবের তবু 
ঘুম ভাঙছে না। 

টশক এবার জুরার হাত চাটতে চাটতে দাঁত 'দয়ে তাতে আস্তে চাপ দিলে। এবার 
যেন জুরার হ১শ ফিরে আসে, কাতরানির শব্দ বোরয়ে আসে মুখ থেকে । ীকন্ত্‌ চোখ 
মেলতে পারে না। চোখে যেন ছোরা বাঁসয়ে দেবার মতো যন্তণা। সে পাশ ফিরে শুতে 
গেল। কিন্তু টীক তার গালে নাক দিয়ে গণতো মারছে । এতক্ষণে বুঝি জূরার হুশ হয়। 
অনূরক্ত প্রভৃভন্ত টক অজানা লোকের উপাঁস্থাতি সম্বন্ধে তাকে হঃশিয়ার করতে চাইছে। 
, অসাড় দেহটা সে তোলার চেম্টা করলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিত হয়ে পড়ে গেল। 
কয়েক পা দূরে জনা কয়েক লোক দাঁড়য়ে আছে। কিন্তু জূরার কাছে তা যেন 
অস্বাভাবিক, অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ঠেকে না। একটু আগেই' সে এক স্বপ্ন দেখেছে, তার 
কাছে ওটা অবাশ্য স্বপন নয় সাঁত্য। সে দেখেছে, মৃত সর্দার ইস্কান্দার একটা লাল 
ঘোড়া নিয়ে এখানে এই আগুনের পাশে নীরবে বসে আছে। 

জনরা পলকের জন্যে একবার চোখ মেললে, তারপর সহজ কন্ঠে বললে,_কে, 
ইভাস্কো ? তুমি? 

১৬০০ 

কে 2 

আমি জুরা। কেন, আমায় চিনতে পারছো না ঃ_তেমাঁন আচ্ছন্নের মতো চোখ বুজে 
সহজ কণ্ঠে জরা বললে। 

_জ্যাঁ, একশো শয়তানকেও পরোয়া কার নে! আরে, শয়তানের বাচ্চা, তুমি এলে 
কোথা থেকে 2 আঁ, কিভাবে এলে এখানে ? 

ঘুমুতে দাও।_কাত হয়ে শুতে শুতে জুরা বলে। পরক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে সে। 

চালাক ছাড়ো !--ইভাস্কে। হে'কে উঠলো £ বলো, কি করে তুমি এখানে এলে? 
পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা আমরা এখানে এসোছি, ক্ষমতার আতারন্ত ছৃটেছিল 
ঘোড়াগুলো, অথচ তার আগেই তুমি হাজির এখানে ! 


পগ্চম খণ্ড ৩৩৩ 


জুরা অনেকটা জেগে বায়। 

ইভাম্কো জানে, জুরা তাগাইকে ধরার জন্যে বৌরয়েছিল, তাই জিজ্ঞেস করলে,_ 
তাগাইকে ধরেছ ? 

না। পূব দিকে সে সরে পড়েছে । আমার ধারণা, 'বালিয়ান্ড-কীকের পবত-এলাকায় 
লুকয়ে আছে। সে আমার নিয়তি, আমার শরম-অপমান। মাসের পর মাস, বছরের পর 
বছর তার কথাই শুধ ভেবোছি, তার চিন্তায় ছটফট করোছ মানাঁসক বল্পণায়। অথচ 
এখন সে ওখানে পালিয়েছে আর আমি পড়ে আছি এখানে !_বলতে বলতে মনের দুঃখে 
হাত নেড়ে জরা আবার টানটান হয়ে শোয়। অমানুষিক পাঁরশ্রমে ও অবসাদে সে এখন 
এতই' দুর্বল যে, নিজেকে সংযত করার বা মনের ভাব গোপন করার ক্ষমতাও হারয়ে 
ফেলেছে । পরক্ষণে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে। ৃ 

ইভাস্কো তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে- শোন, আর একটু সবুর করো । | 
এখানে তুমি কেন এসেছ ? আর এলেই বা কি করে? 

এসব গিরিপর্বত ডিঙিয়ে এসেছি ।-_ নিদ্রাচ্ছন্ন জুরা বিড়াবড় করে বলে ঃ ওখানে 
তুষারে বরফে আগুন জহলে, গানবাজনা হয়। 

প্রলাপ বকছে ।__পার্টজানদের একজন মন্তব্য করে। 

আরেকজন জিজ্ঞেস করে,_কিল্তু ও ওরকম কালো হয়ে গেছে কেন, কমরেড 
ক্যাপ্টেন? দেখছেন, গায়েব রঙ কি দাঁড়য়েছে ? 

তৃতীয় আরেকজন জবাব দেয় অবস্থায় পড়লে তুমি নিগ্রো বনে যেতে । সুদূর 
এ আসমানে ও উঠেছিল। কা সাংঘাতিক ব্যাপার! তার ওপর ক্লান্তও হয়েছিল সেই রকম। 
নিদারুণ পারশ্রমে, অবসাদে আর ঠাণ্ডায় ওর রঙ এরকম কালো হয়ে গেছে। 

জুরাকে একট তুলে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ইভাস্কো আবার জিজ্ঞেস করলে, কই, 
বললে না তো, এখানে তুমি কেন এসেছ ? 

ইভাস্কোর ঝাঁকানিতে টীক গোঁ গে করে উঠলো, জূরাও জেগে গেল কিছুটা । 
ঘুমজড়ানো গলায় বললে._কজুবেকে কথা 'দিয়েছিলাম, পালের গোদা বাসমাচটাকে 
খরবো-- 

তার কথাগুলো এত অস্পন্ট যে, প্রায় শোনাই যায় না। বলতে বলতে আবার সে 
ঘযাময়ে পড়লো । 

ইভাস্কো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আবার জিজ্দেস করে,_ধরেছ তাকে ? 

হ্যাঁ, এ ওখানে...পাহাড়-টলার পেছনে...--ঘুমজড়ানো তেমাঁন অস্পষ্ট কণ্ঠ জুরার। 
তার ধারণা, মাথা নেড়ে জায়গাটা সে' দেখিয়ে দিলে, আসলে কিন্তু মাথাটা ঝুকে পড়লো 
বুকের ওপব। তারপর আবার সেই টানা ঘুম। 

ইভাস্কো লাফিয়ে উঠলো স্প্রিংয়ের মতো, তারপর ছুটলো। টলা-ঢাবগুলো পার 
হতেই দেখতে পেল কয়েদীকে। তার হাত-পা বাঁধা, এক পা ব্যান্ডেজ করা । লোকটা 
মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে। 

ইভাস্কো তার মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলতেই আবারও লাঁফয়ে উঠলো 
স্প্রংয়ের মতো। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল সোল্ল্লাস চিৎকার, বলবক! ইমাম বলবক! 

ভয়ানক চমকে উঠলো পার্টিজানরা। চমকে উঠলো টাীঁক। গোঁ গোঁ করতে করতে ছুটে 
গেল সে। মানব তাকে এই কযেদাঁটার পাহারায় রেখেছে । সেখানেও কিনা ঝামেলা ! 
রা-রা করে সে রুখে গেল পার্টিজানদের হটিয়ে দেবার জন্য। 

বলবককে 'িরে পাঁটজানদের তখন ঠেলাঠোঁল পড়ে গেছে, এ ওর ঘাড়ে পড়ছে, এ 
ওর পা মাঁড়য়ে দিচ্ছে। 


২৩৩৪ দুরন্ত ঈগল 


তার মধ্যে শোনা গেল একাধিক কণ্ঠ,_কি তাজ্জব কাশ্ড ! বিশ্বাস করা কঠিন। জান 
কবুল করে আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে এলাম, আর ও কিনা ইমামকে পাকড়াও করলে! আর 
কনা একাই! 

ইভাস্কো ততক্ষণে আগুনের পাশে ছুটে গিয়ে জুরাকে জাঁড়য়ে ধরেছে, দানব, 
তুমি দানব! হেই জুরা, একবার চোখ মেলো, জাগো! শোন, ইমাম বলবককেই তুমি 
পাকড়াও করেছ। আর আমরা কিনা তার পেছনে মারবাঁচি করে ঘোড়া ছনাটয়োছ! ইমাম 
বলবকের মতলব কি ছিল, জান? সারেজ হুদের বাঁধ ডীঁড়য়ে দিতে চেয়েছিল। হেই জুরা, 
বুঝতে পারছো, হাজার হাজার মানুষের ধনপ্রাণ তুমি বাঁচয়েছ চিরকালের মতো £ 
ইমাম বলবককেই তুমি পাকড়াও করেছ, ব্ব্তে পারছো ? 

জরা আবার কিছুটা জেগে যায়, বিড়াবড় করে বলে,_হ্যাঁ হ্যাঁ, বলবক! শুধু নজর 
রেখ, ও যেন পাঁলয়ে না যায়, তাহলে কজুবে বড় রাগ করবেন। 

তাই হবে, জুরা তাই হবে!-জুরাকে আবার ঠেলতে ঠেলতে ইভাস্কো বলে £ এত 
বড় কাজটার গুরুত্ব ওর নগজেই ঢোকে নি।.... এই জরা, শোন, শোন। জান, তুমি কে ? 
ক বিরাট কাজ তুমি করেছ 2 ভয়ঙ্কব এন. ব, ১২৩ নম্বর গ্‌প্তচরকে তুমি পাকড়াও 
করেছ। সাঁশ্যই, ও বাসমাচিদের পালের গোদা। জুরা, হেই জুরা, শোন, শোন .... 

রেগেমেগে ইভাস্কোকে ঠেলে ফেলে জ:রা চেশচয়ে উঠলো,__কি, হচ্ছে কি আঁ? 
আমায় ঘুমুতে দাও। 

বলতে বলতে আবার সে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে “পাথরের ওপর। 

আর উল্লাসে আবেগে ইভাস্কো যেন ফেটে পড়ে। এই হাসে, এই নাচে আর এক” 
একবার ছুটে গিয়ে জুরাকে জাঁড়য়ে ধরে চেণ্চায়,_মানুষ না, তুমি মানুষ না! দৈত্য, 
দৈত্য! মহাকায় দৈত্য! না না, পর্বত-মূজ্লুকের তুমি দুরন্ত সোনালী ঈগল! দোস্ত, 
হেই দোস্ত, শুলছো ঃ জানো, তুমি কি করেছ 2 খেল খতম! বাসমাচিদের খেল একেবারে 
খতম! রঃ 

ইভাস্কোব হকুমে লোকজন জরাকে ধরাধাঁর করে সারেজ হুদের ধারে সেই ধসে 
নিয়ে গেল। নিয়ে গেল বলবককেও। তাঁবু খাটমনো হলো। তারপর শুরু হলো জ্‌রার 
পাঁরচর্যা। কেউ তার ফোলা পা থেকে বুটজোড়া কেটে বের করে 'স্পাঁরট ঘষতে লেগে 
যায়, কেউ তাব দু হাতে লেপে ভেসাঁলন, কেউ কেউ সারা গা টেপে আর দলাইমলাই 
করে, আর ইভাস্কো নিজের ওভারকোট খুলে জুরার মাথার নীচে 'দয়ে দেয় বালশের 
মতো। এমনি করে চলে জুরার সেবা-যত্র। জুরা তবু ঘুমোষ_ঘুমোয় অঘোরে। 

দীর্ঘ রাত শেষ হয়ে আসে। সারেজ হদের মাথায় ঘুমে ঢুলুচুলদ সাদা মেঘপু্জ। 
ভোরের সোনালী আলো তাদের কিনারা রাঙিয়ে তুলছে। দিগন্তাঁবসারী হৃদের নখল 
জলরাশি শুদ্র কুয়াশার ভেতর থেকে জেগে উঠছে ধীরে ধাঁরে। পাঁথবী জাগছে। কিন্তু 
জরা ঘুমোচ্ছে তখনও। 


গম খণ্ড ৩৩৫ 


দ্বিতীয় পর্ব ৯ 


সে রাতে জয়নাবের তাঁবৃতে মুসা ছুটতে ছ্‌টতে ঢুকেছিল বললে কম বলা হবে, 
ঝড়ের মতো আবির্ভূত হয়েছিল বস্লেই বোধহয় ঠিক হবে। 

আগুনের ধারে বসে জয়নাব তখন বড় এক ছোরার খাপের ওপর ছ*চ দিয়ে সোনা ও 
রুপোর জারর কাজ করছে, এমন সময় মূসার এ আঁবর্ভাব। সেলাইটা -সে তাঁড়ঘাঁড় 
কোনরকমে পেছনে ল্াযাীঁকয়ে ফেললে । কারণ কার জন্যে এটা সে করছে, মুসাকে তা সে 
আঁচ করতে দিতে চায় না। 

মূসার কিন্তু ওদকে লক্ষ্যই নেই। জয়নাবের পাশের মাদুরের ওপর বসে পড়ে সে 
ভার কাধে হাত রাখলে। 

বলো তো, জয়নাব......_মধুঢালা কন্ঠে কেবল সে শুবু করেছে, হঠাৎ হাতখানা 
ছিটকে পড়তেই সচাঁকত হয়ে উঠলো £ ফী' কাণ্ড! জয়নাবের আগ্নদৃষ্টি আর তার 
হাতের রিভলবারটা ওর মুখের দিকে নিবদ্ধ। 

এ সবের মানে কিঃ বিস্মিত আহত কণ্ঠে সে' বললে, মধুমাখা কণ্ঠ তার কোথার 
উবে গেছে ঃ ছ্যাঁ ছ্যাঁ! কোথাকার বোকা মূর্খ মেয়ে ! চুলোয় যাক-_ এটাই যাঁদ আদব- 
কায়দা হয় তো হোক, তাহলে সোজাস্ীজ জিজ্ঞেস কাঁর, বড় কোন ব্যাপারে কুচাককে 
ক বিশ্বাস করা যায় ? 'তাকে_ 

কুচাককে 'ব*বাস 2 আলবং! নিজেকে তুমি যে রকম বিশ্বাস করো, তাকেও তাই 
করতে পার ৮-রিভলবার খাপে পুরতে পুরতে জয়নাব জবাব দেয়, চোখে তার বিভ্রান্ত 
দৃষ্টি ঃ কিন্তু ওসব ছলাকলা রাখো, স্পম্ট করে বলো, কি ব্যাপার । 

_ বটে! . তাহলে শোন, কুচাকের সঙ্গে আমার দলের যে পার্টজানাটি 'বালয়াশ্ড- 
কীকে গেছলো, ঘোড়া ছন্টিয়ে সে ফিরে এসেছে, কিল্তু অকারণে নয জবর 'কছু খবর 
িয়ে। তোমার কি মনে হয় ? 

অধীর কন্ঠে জয়নাব বললে,__চটপট' বলে ফেল। তারপর ? 

না, যা ভাবছো, জুরার খবর নয়,_মৃসার কণ্ঠে রাগ ও ব্যঙ্গ এখান থেকে সে 
জায়গাটা আধ দিনের পথ, কুচাক সেখানে কঁজিংজর্কর সঙ্গে সমানে নেশা করছে আর 
হৃল্লোড় করছে। দুজন দুজনের সঙ্গে চিরকালের দৌস্তি পাতাচ্ছে আর তাগাইয়ের 
স্বাস্থ্য পান করছে। 

তগ্যাই!_আচমকা জয়নাবের মুখে যেন চাবৃকের ঘা পড়লো। চোখ তার কপালে 
উঠে গেছে £ তাগাই ঃ 

_ হ্যাঁ, তাগাই! 

জয়নাব লাঁফয়ে উঠলো, বললে; _বলো কি 2...বন্টে !...আচ্ছা, আচ্ছা...ওঠো, 
শশগগীর চলো, 05775555555 
এবার অনুতাপ করতে হবে। চলো চলো. .... 


তখনো ভোর হয়নি, পূব আকাশে ভোরের আভাস। গত রাতের নেশার ঘোর 


৩৩৬ দূরল্ভ ঈগল 


কুচাকের তখনো কাটোন, দু পায়ে ভর দিয়ে ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না। কাঁজজ-কি 
ঘোড়ায় চেপে বসেছে। কুচাক তার কোটের কোনা ধরে টানছে আর ঘোড়াঙগগলোর 
ছবাস্থ্য পান করে যাবার জন্যে কাকুতামনাত করছে। শেষ পর্যন্ত কাঁজংজ-াঁককে সে 
মাটিতে টেনে নামালে। 

বেশ তাই হোক, এই তিনবারের বার ঘোডড়াগুলোর স্বাস্থ্ই পান করা যাক ।_ 
কঁজিংজীক বললে। সে-ও নেশায় বদ হয়ে আছে। 

হঠাৎ 1পঠে ও কাঁধে চাবুকের ঘা পড়তেই কুচাক লাফিয়ে উঠলো। ফিরে দেখে, 
কতকগুলো লোক হাঁজর সেখানে। আবার চাবুকের ঘা পড়তে সে চেচিয়ে উঠলো 
যল্ত্রণায়। 

তারপরেই দারুণ রাগে সে যেন ক্ষেপে গেল। জয়নাবের হাত থেকে চবুকটা 
ছানয়ে নিয়ে এলোপাথাঁড় চাবুক মারতে শুরু করলো পাগলের মতো। চাবুক থেকে 
গা বাঁচানোর জন্যে একটু দূরে সরে গেল সবাই। 

কাঁজংজীকব দিকে রভলবার উশচয়ে মনসা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, _বাসমাঁচি! 
শয়তান ! 

তাঁবুর আগুনের পাশে কাঁজৎজ্ক্চ দাঁড়য়ে আছে, বৃকের ওপর দুই হাত ভাঁজ 
করা, ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে আছে মূসার 'দিকে। 

খবরদার! এত সাহস দেখিয়ো না, দেখয়ো না বলছি! বলতে বলতে কুচাক ঘুষি 
মেরে মুসার ঘোড়াটাকে হটিয়ে দিয়ে কজিংজ-ঁককে আড়াল করে দাঁড়ালো। 

জয়নাব চেপচয়ে উঠলো, খবরদার, কুচাক! মরবে, তুগিও মরবে! তুমিও বাসমাচি। 
দুশমন বেইমানকে তুমি পালাতে সাহায্য করছো, তার সঙ্গে খানাপিনা করছো, তাই 
তুমিও দুশমন বাসমাচি ! 

আঁ আম? হুতভম্ব কুচাক গেঙিয়ে উঠলো £ আমি দুশমন বাসমাঁচি ? 
পরক্ষণে লাফিয়ে উঠলো সে,_ দাঁড়াও, একটু সবুর করো। কঁজংজ-কিকে বে'ধো 
না। সে দোস্ত, আমাদের দোস্ত! কিচ্ছু বুঝতে পারছো না, না? এক্ষুণ বুঝবে ! 
টলতে টলতে সে কজিংজকির ঘোড়ার কাছে গ্িষে হেশ্চকা টানে ব্যাগটা টেনে 
নামালে জিন থেকে । সেটাঁকে আগ্নের দিকে টেনে আনতে আনতে বললে,_এই দেখ! 
ভাল করে দেখ সবটা ! 

ব্যাগটা সে এবার ঝাড়তে শুরু করে। দম আটকে সবাই, অপেক্ষা করছে। একটা 
রন্তমাখা বাশ্ডিল পড়লো ব্যাগ থেকে ॥ কম্পিত হাতে বাণ্ডিলটা তুলে "নিয়ে ন্যাকড়া- 
গুলো খুলতে থাকে কুচাক। রক্তে মাখামাখি একটা মানুষের মুণ্ড্‌ ধপাস করে পড়ে 
গেল মাটিতে । আগুন ঘিরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। মুণ্ড্টা গড়াতে গড়াতে আগুনের 
পাশে গিয়ে স্থির হলো মুখটা তার আশমানের 'দিকৈ। 

সোঁদকে নজর পড়তেই আতঙ্কে তীক্ষ চিৎকার করে দু পা পোঁছয়ে গেল জয়নাব £ 
আধবোজা চোখে তাগাই' তাঁকয়ে আছে তার দিকে। তাগাইয়ের পাতলা দুই ঠোঁট 
আর ছোট কালো গোঁফ জোড়া রাগে বেকে আছে মনে হয়। জয়নাবের সর্বাঞ্গ শিরশির 
করে উঠলো। কয়েক মুহূর্ত বিস্ফারিত চোখে সৌঁদকে তাকিয়ে থেকে, ঘণায় ও* 
বিতৃফ্কায় জয়নাব মূখ ফেরালে অন্য দিকে উঃ, কা কুংীসত শয়তান ! 

এই সেই দুশমন! এই-ই ছিল সেই দুশমন! মুস্ডুটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কুচাক 
বললে, তারপর কাঁজতজ্াকর দিকে মাথা নেড়ে যোগ করলে £ এই সেই লোক, যে ওকে 
খুন করেছে। ওর মাথা কেটে নিয়ে সে এখন যাচ্ছে সোভিয়েত নেতাদের দেখানোর জন্যে ৷ 
এবার কি মনে হয়, ও কি দুশমন ? 


পণাম খণ্ড ৩৩৭ 
ঈগল ২২ [এ] 


ঘটনার পর ঘটনায় কুচাক তখন ক্লান্ত অবসন্ন । আগুনের পাশে সে বসে পড়ে। 

কারো মুখে কথা নেই। 

একটু পরে জয়নাব কাঁজজ-কিকে জিজ্ঞেস করে, এখন আপাঁন কোথায় যাচ্ছেন? 

উদ্াসীনভাবে কজিতজক কাঁধ ঝাঁকায়, বাসমাঁচদের দুশমন আমি আগাগোড়াই, 
তারা জোর করে আমায় আটকে রেখোছল। কিন্তু তাদের এখন চিরকালের মতো 
খতম করে দিয়েছি। আমার প্রধান শর; তাগ্াইকে আমি নিজের হাতে গুল কার, তার- 
পর ছোরা 'দিয়ে মাথাটা কেটে ফল! আ'ম যে সোঁভয়েত সরকারের অনুগত, তার 
প্রমাণ হিসেবে এটা, সোভিয়েত শহরে নিয়ে যাচ্ছি। তাঁরাই 1সদ্ধান্ত করবেন, আম কি। 

সোঙ্লাসে কুচাক বললে,_ঠিক, ঠিক! 

চিৎকার করে পার্টজানরাও সমর্থন জানালে । জয়নাব বললে, বেশ, তাই যান। 

মুসা এ পর্যন্ত কথা বলে 'ান। এবার জিজ্কেস করলে,_বাসমাচিদের রাইফেলগুলো 
সব কোথায় ? 

সৌকসাই নদীর দিকে হাত নেড়ে কাঁজংজ-াক বললে, সেগুলো ওখানে কারীর 
গুহায় ফেলে এসৌছ, তোমরা পরে কুড়িয়ে নিতে পারবে। 

কুচাক ইতিমধ্যে তাগাইয়ের মুণ্ডুটা আবার ন্যাকড়ায় জাঁড়যে থাঁলর মধ্যে পুরে 
দয়েছে। কঁজংজঁক ঘোড়াব বেকাবে পা রাখলে ঃ এবার রওনা হবে। 

হঠাৎ প্রচণ্ড এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মূসা বললে, সাঁত্য, আমারই ভুল হয়েছে'। বিরাট 
লোক আপান, আপাঁন বীর। আপনাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা উঁচত এবং তা' 
হবেও। আম এবং জনা দুয়েক পার্টিজান আপনাকে সসম্মানে নিয়ে যাব শহরে । আট 
দিন লাগবে সেখানে পেশছতে। পথে অনেক গ্রাম পড়বে। সেখানকার চাষীরা সবাই 
বাসমাঁচদের ওপর সাংঘাতিক খাপ্পা এবং তাদের অনেকেই আপনাকে চেনে। আপাঁনি 
একা গেলে, তাগাইয়ের মুণ্ডুও আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। আম সঙ্গে থেকে 
নিরাপদে নিষে যাব আপনাকে । 

কাঁজংজাঁক জবাব দেয় সেজন্য ভেব না। আমি একাই যেতে পারবো। 

নেশাজড়ানো গলায় কৃচাক বললে, হাঁ হাঁ, ওসবের দরকার হবে না। উীন এখন 
কারাতেগিন যাচ্ছেন। 

কারাতেগিন। কেন ?- মূসা অবাক £ তেংগিজবাই তো অনেক কাছে। বড় একজন 
কর্মকর্তাও সেখানে আছেন। না না, কজিংজকি সাহেব, আপনাকে আমি সোজা পথ 
দেঁখয়ে নিয়ে যাব। 

ধন্যবার্দ। ওজন্যে তেমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই।- মাথা ঝাঁকিয়ে কজিংজ-কি 
বললে ঃ তোমার এই অকারণ কম্ট-স্বীকারে আমি সায় দিতে পারছি নে। 

-কি যে বলেন! এ ধরনের কাজে আম আনন্দই পাই ॥ চলুন, চলুন, একসঙ্গে 
যাওয়া যাক। 

মুসা কাঁজংজাীককে বিশ্বাস করতে পারছে না। উপরন্তু ওর কারাতোগিন যাওয়ার 
মতলব শুনে সে মাত স্থির করে ফেলেছে। সম্মান দেখানোব অছিলায তাকে সে নিজের 
[জিম্মায় মুঠোর মধ্যে রাখতে চায়। 


আট 'দিন পরে এক কিরঘিজ শহরের রাজপথে চারজন ঘোড়সওয়ারকে পুদখা গেল। 

সূর্য ষেন আগুন ছড়াচ্ছে। চারাদকে মাছির ভন্ভনানি। ধুলোয় বাতাস ভারখ। 
ঘোড়সওয়ার তিনজনের পিঠে রাইফেল ঝুলছে । 

বেড়া ?দয়ে ঘেরা এক বাঁড়র সামনে এসৈ থামলে আগম্তুকরা। মুসা ভেতরে গেল 


৩৩৮ দুরল্ভ ঈবাল 


এবং একটু পরেই বৌরয়ে এল লালফৌজের একজন সোনককে নিয়ে । কজিৎজকর সঙ্গে 
তখন পাটিজান দুজনের তর্কাতার্ক চলেছে। তাদের একজন কাঁজংজীককে দেখিয়ে 

বললে,_উনি জল খেতে চেয়েছিলেন, [কন্তু তার পরেই পালানোর চেষ্টা করেন। 

পার্টিজানাঁটর এই বন্তব্যে মুসা অবশ্য অবাক হয় না। কেননা পথেও কাঁজংজ-ক 
সক্ষর নানা ফাল্দাফাঁকর খাটিয়েছে পালানোর মতলবে। 

সোনকটি কজিংজককে বললে, প্রধান কর্মকর্তা কমরেড কুজমিন এখন অন্ব- 
পাঁদ্থিত। বিন্তু তাঁর সহকারী আঁফসে আছেন। আপাঁন ভেতরে যান। 

ঘরটা প্রায় অন্ধকার । জানালায় জানালায় পুরু পরদা ঝূলছে। দেয়ালের গা ঘেবে 

র ধারে বসা এক ব্যান্তর অস্পস্ট চেহারা নজরে পড়ে। কাঁজংজ্‌কি একট ইতস্ততঃ 
র ভেতরে পা বাড়ায়। 

অনুতাপে দগ্ধ হয়ে এবং নিজের ক্ষাতকর অতাঁত কাজকর্ম স্বীকার করে এখন 
প্রায়শ্চিন্তের আকাক্ক্ষায়...__বন্তৃতার ঢংয়ে কথাগুলো বলতে বলতে কাঁজংজ-ক ভেতরে 
ঢোকে। এটা সে পথে আসতে আসন্তে তৈরি করেছিল। কিন্তু টোবলের ধারের ব্যান্তটিকে 
হঠাং চিনতে পেরেই নিদারুণ চমকে উঠে সে চুপসে গেল মাঝপথে । 

গাও, সোয়ালো, গাও !_মুচাঁক হেসে বললেন কজবে £ বুঝলে হে, শেয়াল যত 
জোরেই ছুট্ক, শেষ পর্যন্ত শিকারীর খগ্পরে তাকে আসতেই হবে। 

কাঁজংজ-কির হাত থেকে ব্যাগটা খসে পড়লো, তাগ্যইয়ের মাথাটা মেঝের ওপর 
পড়লো ধপাস করে । 


দ্বিতীয় পর্ব 


[তন দিন পরে কুচাক ঘোড়ার পিঠে ছুটতে ছুটতে শহরে এসে হাজির। চাবুক ও 
বিটের নাল 'দিষে ঘর্মণন্ত ঘোড়াটাকে সে তাড়া মারছে প্রাণপণে আর দুই কনুই ফাঁক 
করে পাখার মতো ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে জিনের ওপর নাচছে মনে হয। জিন থেকে 
এক-একবাব শূন্যে লাফিয়ে উঠছে, আবার পড়ছে, আবার উঠছে আবার পড়ছে, আর 
ডীদ্বগন চোখে তাকাচ্ছে এঁদক-ওঁদক। 

ঘণ্টা দুয়েক পরে তাকে আঁফসে দেখা গেল £ আরামকেদারায় হাটি; মুডে বসে ঝড়ের 
বেগে বন্তব্য বলে চলেছে। সুগন্ধ সবুজ চায়ের কাপ তার সামনে, কিন্তু তা ছোঁয়ওাঁন 
তখনো । 

কজবে 'তার সামনে টোবলের ওধারে বসে মাথা নাড়তে নাড়তে কাগজে কি যেন 
টুকছেন মাঝে মাঝে। 

কুচাক বলছে; তারপর বুঝলেন, সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, নিজের মনেই বললাম, 
“হেই কুচাক, যা বিলিয়াশ্ড-কীকের গূহাটা থেকে বাসমাচিদের সেই রাইফেলগুলো সব 
নে আয়, যার কথা কাঁজংজবাীক বলে গেছে। ওগুলো ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না, জারা 
শুনলে রেগে যাবে। আমি তাই রওনা হলাম ঘোড়ার পিঠে । 

তারপর ঘোড়াটার উচ্চতা, রঙ, স্বভাব ইত্যাঁ্' নিয়ে কুচাক সাড়ম্বর বর্ণনা শুরু 
করতেই কজুবে বাধা দিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। এখন আসল কথায় আসা 
যাক, ক বলো? 


পন্গম খণ্ড ৩৩৯ 


গুম হয়ে থেকে কুচাক কি একটু ভাবলো, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, বেশ, 
তাহলে আসল কথাটা শুনে রাখুন, কাঁজংজ-কি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক দ,শমন, আগা- 
গোড়া সে মধ্যে বলেছে, এখনও বলছে। তার সব কথাই ডাহা 'মখ্যে। বুঝে দেখুন, 
আমার সঙ্গে ও দোস্ত পাঁতয়েছে, চুমু খেয়েছে, বলেছে চিরকালের এ দোঁস্তি কক্ষনো 
ভাঙুবার নয়, আর তারপর 'কিনা...হ লালদেড়ের মুখে সবটা শুনে আমি তো তাজ্জব। 

সি নব সপ 

_ সেটাই তো বলছি। ঘোড়ায় চেপে আম গূহার কাছে যেতেই একপাল কুকুর 
পিংকার জুড়ে দিল॥ একটু ঘাবড়ে গ্রেলাম। ঘোড়া থেকে নেমে রাইফেল হাতে ঢুকলাম 
গহার মধ্যে। গৃহার ভেতরে একেবারে ও পাশে শেষ দকে কে যেন নড়াচড়া করছে 
“কে ওখানে? বোরয়ে এস! আম হাঁক ছাড়লাম । কিন্তু সে গোঁঙয়ে উঠলো । 

কে গোঁঙয়ে উঠলো ?-__কজ_বে প্রন করেন। 

আহা, আঁমও তো তাই ভাবলাম, গোসতাচ্ছে কে ?_কুচাক চায়ে এক চুমূক দিয়ে বললে ঃ 
গুহার ছাদ তার করে গাল ছূড়তে ছূড়তে আমি আবার হাঁকলাম, 'কে ওখেনে? সব্বাই 
বোঁরয়ে এস। তোমাদের ঘিরে ফেলোছ। বোরয়ে এস, নয়তো গ্রেনেড ছুড়যো।” কুকুর- 
গুলো চংকার করছিল, তাদের চাবকে ঠাণ্ডা করলাম। এমন সময় ভেতর থেকে আবার 
এল সেই গোঙান £ উঃ বড় তেত্টা...একটু জল...মারা গে-লা-ম__! প্রথমে ভাবলাম, ম্রেফ 
বসেছে । ভেতরে ঢুকে দেখি, এক লালদেড়ে বাসমাচির প্রায় শেষ অবস্থা । তাকে জল 
এনে খাওয়ালাম। 

এর পর কুচ্ঠাক আবার লালদেড়ের চেহারার বোঁশল্ট্য হাবভাব কথাবার্তার িববরণ 
শুরু করতেই বাধা পেল কজ্‌বের কাছ থেকে । 

আর এক চুমুকে বাকী চাকু শেষ করে কুচাক এবার কাজের কথায় এল,_ 
লালদ্ড়ের তখন মর-মর অবস্থা । সে বললে, জুরার বুলেটে তাগাই সাংঘাঁতক 
জখম হয়। পিঠের দিক থেকে গাল ঢুকে বুকটা বাঁঝরা, করে দেয়। পর্বত পার 
হবার পর .কাঁজংজঁক তার ক্ষতস্থান ব্যাশ্ডেজ করে দেয়, খুব ষত্রআত্তও করে: 
বাসমাচদের তখন মহাসঙকট। 'তাগাইয়ের হাঁটার ক্ষমতা নেই, তাকে বয়ে নেওয়া 
মূশাঁকল, কারণ ওজনে সে যথেষ্ট ভারণী। এ সময় তারা 'বালয়াণ্ড-কণকে প্রায় পেণছে 
গেছে। হঠাং তাঁজক পার্টিজানদের একটা দল তাদের আক্রমণ করলে । ওবা ভাবলে 
জুরার দল। কিন্তু আম জানি, ওটা আবদূজ্লাজোনের দল। 

কাগজে কি সব ।লখতে লিখতে কজুবে মুখ তুলে বললেন,_তারপর? থেম না, 
বলে বাও। 

_তারপর দিনভোর বাসমাঁচরা আত্মরক্ষা করলে । রান্রবেলায় চেষ্টা করলে সরে 
পড়ার। তাদের মধ্যে তখন বেচে আছে শহধদ কাঁজংজ-কি, তাগাই আর এঁ লালদেড়ে। 
তাগাই তো মরতে বসেছে। কাঁজংজক কে'দে ফেললে; দ্য কেটে বললে, জূরার ওপর 
তাগাইয়ের মৃত্যুর বদলা সে নেবেই নেবে আর বলবকের হূক্ম মতো রওনা হবে সারেজ 
হদের পথে । 

জধরাই তাহলে তাগাইকে মেরেছে? কজুবে জিজ্ঞেস করেন। 

-আলবং! লালদেড়ে বললে, জ্‌রার বুলেটেই তাগাই মারা পড়েছে। তাগাই 
মারা যেতে, কাঁজংজূঁক ছোরা 'দিয়ে তার মুন্ডুটা ধড় থেকে কেটে নিয়ে ব্যাগে পুরে 
বললে, এই মাথার জোরে সমস্ত বাধাই আমরা টপকে বাব, কেউ আমাদের বাধা দেবে 
না, সবাই আমাদের বিশ্বাস করবো? 


58০ দূরল্ত ঈগল 


পয়লা নম্বরের ধাঁড়বাজ শয়তান! শান্ত কন্ঠে কজুবে বললেন। 

হ্যাঁ।_কৃচাক বলে চলে £ এর পর তারা রওনা হলো, কিন্তু গুহার কাছে আসতেই 
আবার পড়ে গেল পার্টিজানদের সামনে । লালদেড়ে জখম হলো । তাকে ফেলে পালালো 
কাঁজংজশক। এবং যাবার সময়, লালদেড়ে যাতে এসব ঘটনা ফাঁস করতে না পারে, 
তার জন্যে তাকে গল করে গেল। কাঁজংজ-কি এবার নিশশ্চিল্ত। তার ধারণা, লালদেড়ে 
খতম হয়েছে, গৃহ্য রহস্য ফাঁস করার আর কেউ নেই। কিন্তু না, মৃত্যুপথবাঘ্রী লাল- 
দেড়েই এ সব আমায় বলে গেছে। 
নর ০8-85উিী, 
কূলে যখন কাঁজংজীকর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তার সব কথাই আমি 






£ ছানি। সবই শুনোঁছ।_বলতে বলতে কজবে উঠে দাঁড়ালেন। 
কুচাকও উঠে দাঁড়ায়। তারপর অনৃতপ্ত কণ্ঠে বলে, দূশমনের সঙ্গে খাতির-দোস্তি 
করোছ বলে আমার ওপর রাগ করবেন না, কমরেড সপাহশালার। কাফেলার লোকের 
কাছ থেকে কোটটা নিয়েছিলাম বলেও আমি মাফ চাইছি ।...এই দেখুন-- 
পাশেই মেঝের ওপর একটা বাশ্ডিল রয়েছে। বলতে বলতে কুচাক বসে পড়ে 'তাড়া- 
তাঁড় ওটা খুলতে শুরু কল্পে। খান দুয়েক ন্যাকড়া খোলার পর পাথরবসানো সুন্দর 
একটা রুপোর কাস্কেট বের হলো। সবক সেটা কজনবের হাতে দিয়ে সে বললে,_এটা 
আপাঁন 'নিন। 
বাক-সটার গড়ন ও কারুকাজ দেখে কজূবের বুঝতে অস্াবধা হয় না, জিনিসটা 
পুরনো আমলের। টেবিলের ওপর ওটা রাখতে রাখতে তিনি জিজ্ঞেস করেন,_কি 
এটা ? 
অনেক দিন আগে, তা বেশ কয়েক বছর হলো, জরা ও আমি 'বালয়ান্ড-কীকের 
এক 'হিমবাহে খ্ব বড় একটা গর্তের মধ্যে অনেক সোনাদানার সঙ্গে এটাও পেয়ে- 
ছিলাম। সৌকসাইয়ের কাছে এ শিকারীদের গুহায় এক গর্তের মধ্যে সেসব লুকিয়ে 
খাঁছলাম। আর সব +সোনাদানা বাসমাচরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। কাঁজংজকর 
পা সেই গর্তটা হাতড়াতেই এটা বৌঁরয়ে 
পড়লো । তাড়াতাঁড়তে বাসমাচিরা হয়তো ফেলে গেছে...সে অনোক কথা । আপনার 
কখনো ফুরসং হলে জানাবেন, বলবো । 
কজুবে ততক্ষণে বাকৃসটা খুলে ফেলেছেন। ভেতরটা লাল মখমলে মোড়া। তার 
মধ্যে লাল রেশমী সুতোয় বাঁধা গোল করে পাকানো অনেকগৃলো হাতে-লেখা পার্চ- 
ম্যান্ট পথ, হাঁসের পালকের তিনটে কলম আর একাঁশাশি কালো কাঁলি। 
এইযবাঃ! সাত তাড়াভাঁড়তে নোংরা আবর্জনাগুলো ফেলতে ভূলে গোছ!-_ 
বলতে বলতে কুচাক খামচা মেরে বাকস থেকে একটা পূপথ তুলে নিয়ে মেঝেয় ছুড়ে 
ফেলে দিলে । তারপর আবার নেবার জন্যে হাত বাড়াতেই কজ্‌বে তার হাত চেপে 
ধরে বললেন, আরে, ধরো কি! করো কি! তুমি যাকে নোংরা আবর্জনা বলছো, 
সেগুলোই হয়তো সন্চেয়ে দামী জানিস। মেঝে থেকে ওটা তোল। 
কুচাক থতমত খেয়ে যায়। এইসব নোংরা ময়লা কাগজ রুপোর কাচ্কেটটার চেয়ে 
কি করে দামণ হতে পারে, সে ভেবে পায় না। 
পার্চম্যান্ট প্ীথগুলো সয়ে পাকানো, সাবধানে খোলেন কজুবে। প্শথতে লাল 
সবৃজ গালার বড় বড় সীল আর প্রচুর হাতে-লেখা হরফ। 
মনে হচ্ছে, সব লাঁটন হরফ দি হ্যাঁ, তাই।--বিড়বিড় 'করতে করতে কজুবে কুচাকের 
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দিকে ফিরলেন £ ধন্যবাদ কুচাক, তোমার সওগাত আম গ্রহণ করাছ, কিন্তু নিজেরং 
জন্যে নয়, জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যার্তদের কাছে পাঠানোর জন্যে।' তাঁরাই এইসব পাথর । 
পাঠোদ্ধার করবেন। একজন জ্ঞানী ব্যন্তির কাছ থেকে একসময় শুনোছলাম, বহহ-বহ 
কাল আগে মাকরণে পোলো নামে একজন বাণক দলবল সহ পামীরের এ এলাকা পার 
হয়েছিলেন॥ হতে পারে, তাঁর কাফেলার একটা অংশ 'হিমবাহে তাঁলয়ে গেছলো, এটা 
হয়তো সেই কাফেলারই জিনিস। যাই' হোক, বাকৃসটা আমি মস্কোয় পাঠাবো। সেখানে 
অনেক বড় বড় জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত আছেন, তাঁরা সব জানেন। এইসব লেখা তাঁরা 
নির্ঘাং পড়তে পারবেন। চি 

চোখ বড় বড় করে কুগাক তাঁকয়ে আছে কজবের দিকে । বিহ্বল কণ্ঠে বললে; *€ 
এ-তো কা-স্ড--!...কি জানি 1...যাকা?, আমার ওপর আপনার আর রাগ নেই তো 
না বুঝে যেসব গুরুতর দোষ করোছ, তার জন্যে মাফ চা__ 

মূচকি হেসে কজুবে বাধা দিলেন, _আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। ওসব মাপামাপি রাখ। 
একটা কথা বলে রাখাঁছ, তাঁড়ঘাঁড় তোমার বাঁড় ফেরা চলবে না। তুমি আমার মেহ- 
মান। আগে কখনো বড় 'কিরাঘজ শহরে এসেছ £ আস নি? বেশ, তাহলে অনেক মজার 
মজার 'জানস তোমায় দেখাব। তাছাড়া এমন কয়েকজন ব্যার্ত আছেন এখানে, যাদের 
সঙ্গে তোমায় পাঁরচয়। কাঁরয়ে দিতে চাই। 

স্বাদ্তর নিশ্বাস ফেলে কুচাক বললে,_আপনি রাগ করেন নি দেখে আমার খুব 
আনন্দ হচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় আপনাকে আম গান শোনাব, মজার মজার গল্পও অনেক 
বলবো । কিন্তু কাঁজংজাঁক সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকদের গিয়ে ক বলবো? ওর সম্বদ্ধে 
ঠিকমতো কিছ; না বলতে পারলে জয়নাব আমায় তিজ্ঠোতে দেবে না। 

_কাঁজংজৃকির জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। আমাদের হেপাজতেই সে আছে। অনেক 
ণিকছুই এখনো তার ফাঁস করতে বাঁক। বাসমাচিরা এই যে এতসব কাণ্ড করেছে 
বা করছে, তা তারা স্বেচ্ছায় আপনা থেকে করে 'ন। তাদের এক বড় মাতব্বর আছে, 
নাম ইমাম বলবক। বলতে পার, লোকটা কে? উজবেক ? কিরাঘজ ? 

কিরঘিজ।কুচাক বললে ৷ 

না, কিরাঘিজ নয়_কজুবে মাথা নাড়েন £ উজবেকও নয়। নিলিরলার 
দূর সাগরপারের এক দেশ থেকে সে এসেছে। তারই' হুকুমে বাসমাচিরা আমাদের গ্রামে 
জনপদে লুটপাট, খুনখারাঁৰ ও ধ্বংসের কাজ চালাতো। ীকল্তু তারও খেল খতম। 
ইভাস্কোর কাছ থেকে সুখবর পেয়োছি, জরা সারেজ' হদের ধারে এই ইমামকে পাকড়াও 
করেছে। ভয়ঙ্কর দুশমন এই লোকটা। সে ঠিক করেছিল, হদের বাঁধ উডিয়ে দিয়ে 
এলাকার পর এলাকার গ্রাম-ফসল সব বন্যার ভাঁসয়ে দেবে, নারী-পূরুষ-শিশ: নির্বি- 
শৈষে সবাইকে ডভ্‌বিয়ে মারবে। 

কী সাংঘাতিক! আঙুল দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে কুচাক দম বন্ধ করে শোনে। 

কিন্তু সে ভয় আর এখন নেই ॥-শান্ত ধাঁর কণ্ঠে বললেন কজুবে $ তুমি তো ওস্তাদ 
গঞ্প-বলিয়ে। গাঁয়ের লোকদের বলো, বাসমাচিরা কিভাবে মাঁনবদের স্বার্থে কাজ করে। 
যেমন মনিব, তেমনি গোলাম-_সবগুলোই অমানুষ 'হংস্্র দানব। ওদের পক্ষে অকরণীয় 


কিছু নেই। 
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কিছুটা আত্মগতভাবে বিষপ্ন কণ্ঠে কুচাক বললে, বাসমাচি ৷ 
আর দুশমন যে কি চিজ, তা আমি হাড়ে-হাড়ে টের পেয়োছি। ঠা 


জান কুচাক 1 কজুবে মাথা নাড়েন তার কথার সমর্থনে 8 আমার মেহমান হিসেবে 
তোমাকে কিন্তু থেকে যেতে হবে। শুনৌছ, গজ্প বলায় আর গানে তুমি ওজ্তাদ। আজ 
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সন্ধ্যায় তোমার ওস্তাদ আমাদের দেখাতে হবে। রাইফেল ছেড়ে তোমার এখন বীন হাতে 
নেবার সময় এসেছে। সময় সময় গঙ্গপ ও গান বুলেটের চেয়েও অব্যর্থ ও শাক্তশালশ হয়। 
তুম কি মনে করো, শরফের দলে আর পরে তাগাই-কজিত্জ-কিপ্ বাসমাচিদের মধ্যে 
তুমি যেসব প্রচার-আন্দোলন চালিয়েছিলে, তা আঁম শানান বা ভূলে গেছ? সে 
সময় তুমি ষে বিরাট উপকার করেছিলে, আমরা তা' কখনই ভুলবো না। 

' শুনতে শুনতে কৃচাকের তখন বিষম দুঃখ হচ্ছে_-কজুবের এসব কথা শোনার জন্যে 
জ,রা, জয়নাব, মুসা বা অন্যেরা কেউই উপস্থিত নেই। 
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ইমাম বলবক ও কজিতজকি ধর! পড়ার পর দু মাস কেটে গেছে। ফসল কাটার 
সময়ও শেষ হতে চললো । 

উচু গিরসঞ্কট ধরে, নদ-নদশ পৌঁরয়ে, 'গাঁরবর্জ আতিক্রম করে নিঃসঙ্গ এক দোড়- 
সওয়ার চলেছে। কালো এক প্রকান্ড কুকুর ছুটছে তার আগে আগে। 'মিন-আরখার 
গাঁয়ের দিকে তারা চলেছে। কিন্তু গন্তব্যস্থল যত এগ্লায়ে আসছে, সওয়ার তার কালো 
ঘোড়ার গাঁতি ততই কমিয়ে দিচ্ছে। ৰ 

ঘাসের মাঝে বিরাঁঝর করে হাওয়া বইছে ॥ কাশের গুচ্ছের ধূসর ডগা হেস্ট হয়ে 
অভিবাদন জানাচ্ছে মুসাফিরকে। 

ণকন্তু ক্রিষ্ট চিন্তার ভারে জুরা বিষপ্ন। ঘোড়ার গতি আরো কাঁময়ে দিয়েছে । তাগাই 
সম্বন্ধে গোষ্ঠীর 'লোকদের সে কি বলবে? তাদের মারাত্মক দুশমন খতম হয়েছে বটে, 
কিন্তু যে তাকে খতম করেছে, সে আর যেই হোক জুরা নয়। তারা ওকে আমল দেবে 
না, বরং ঠাট্টা করবে। 

তার মানে, ওদের সঙ্গে তাকে ঝগড়া-বিবাদ করতে হবে। ঝগড়ার জন্যে এই 'ফিরে 
আসার কোন অর্থ হয়? 

তারপর জয়নাব ? প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। এবারই সে প্রথম শুনলো, সে বেচে 
আছে। হাতমধ্যে হয়তো আবার বিয়েও করে ফেলেছে । জোর গজব, সে নাঁক পার্ট 
জান হয়ে গেছে। কিন্তু লোকে কত কথাই তো বলে! 

আর কুচাক ? মানাসের গায়ক কি জুরাকে সমর্থন করবে 2 না, গাঁয়ের কেউই তার 
অবস্থা ঠিকমতো বূঝতে পারবে না। 

তার পর চাওয়ের মৃত্যু! চাও-_তার জীবনের সবচেয়ে বড় দোস্তদের একজন । সেই 
দোস্তকে কিনা জান হারাতে হলো তারই জন্যে! 

সত্য কথা বলতে কি, চাওয়ের মৃত্যুই জুরার এই বিষপতার মূল কারণ। কালো 
কলঙ্কের ক্ষতাঁচহ্ছের মতো এটা তার মনের মধ্যে অবিরাম 'ধছে খচ্খচ্‌ করে। তান 
তার জালা । ঘৃণ্য সঈদ ! বেইমান ঠিক কথাই বলে! গেছে ॥ সাত্যই, চাওয়ের চিল্তা তার 
অন্তরকে সাপের কামড়ের মতো বিষিয়ে তুলেছে। 

ধীর কদমে জরা এগিয়ে চলে। 

দূরে ধীরে ধরে জেগে ওঠে পারচিত পর্বতমালা । নীরব শান্ত সব িছু। ছোট 
এক পাহাড়ী ম্োতস্বিনীর মৃদু কুলকুল ধান কানে আসছে। 


গন্কন খস্ড ৩৪৩ 


অঞ্পক্ষর্ণের মধ্যেই জরা 'গারসঙ্কটের মধ্যে পেপছে গেল । এগিয়ে চলে সে িবি- 
টিলার 'ভেতর 'দিয়ে। এই 'গারসন্কটের মাথায় তার গ্রা্ম। মনে প্রশ্নের ঝড় আর 
অন্তহীন উদ্বেগ । বুকের স্পন্দন আরো বেড়ে গেছে। টীক ছুটছে আগে আগে। 

অদূরে দেখা যায় শৈলাশরাটা। জুরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো । ঘোড়াটাকে নঁচে 
রেখে যাওয়াই সে ঠিক করে। কারণ খজ: পর্বত-পাশের এই শৈলশিরাটা যেমন খাড়া 
তৈমনি সঙ্কীর্ণ। টীকের পেছু পেছু সে ওপরে উঠতে থাকে । ঘোড়াটাও কিন্তু দাঁড়য়ে 
নেই, পেছনে আসছে। 

পর্বতের ওপরে মিন-আরখার গ্রাম কিন্তু কই, ক্লান্ত মুসাফিরকে অভ্যর্থনা জানা- 
বার জন্যে কেউ তো এগয়ে আসছে ন।! ঠাসাঠাঁস-করা নীচু জরাজশর্ণ কুড়েগুলোর 
চুল থেকে কোথায় সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সাদর হাতছানি! 

ওহো-ও-ও !_ জরা হাঁক ছাড়ে। তার চিৎকারে পর্বতে পর্বতে প্রাতধ্যান জাগে। 
কিন্ত কই, কেউই তো বোরয়ে এল না! বাতাসে যে মড়ার গন্ধ! 

সবাই কি তাহলে মারা পড়লো ?-যোদক থেকে দুর্গন্ধ আসছে, সোঁদকে যেতে 
যেতে আপন মনে জরা বলে। তাঁড়ঘাঁড়-খোঁড়া কবরগুলোর ওপরে কঙ্কাল, মাথায় খাল 
ছড়ানো, নেকড়ে ও শেয়ালের পাল কবর খণ্ড়ে সেগুলো বের করেছে। 

জুরা পা চালালো কু'ড়েগুলোর 'দিকে.....কেউ নেই। দ্রুতপায়ে সে এঘর-ওঘর করে। 
অন্ধকার পরিত্যন্ত জনশূন্য সব 'কিছ। 

টের আলোয় দেখা' গেল, ছাইয়ের গাদা বৃষ্টির জলে মেঝেয় সে'টে আছে, ঘরের 
কোণে কোণে মাকড়সার জাল, দরজা সব কব্জা' থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। 

জুরা বোৌরয়ে এল। টীক লাফালাফি করছে, কেউ কেন্উ করতে করতে এক-একবার 
কোথায় যেন ছুটে যাচ্ছে, তারপর ফিরে আসছে আবার । কুণড়ের বাইরে ঘোড়াটা দাঁড়য়ে, 
ক্লান্ত মাথা তার নুয়ে পড়েছে। কূঠারগ্ুলো ঘিরে আগাছার জঙ্গল, কিন্তু ঘোড়ার 
খাওয়ার অনুপযৃন্ত ? জুরা শষ দিতে কালো ঘোড়াটা তার পেছনে নেমে চললো অনু- 
গতের মতো । 

ভাল এক চারণভূঁম জুরার জানা আছে-_এখান থেকে বেশ দূরে নয়। সেখানেই 
সে রাত কাটাবে স্থির করে। স্মাতর অতলে তাঁলয়ে। গেছে সে £ কৈউ নেই, সব শেষ...... 
কুচাকই বা গেল কোথায় ? 

বিষণ ক্রিষ্ট জুরা চারণভূমির দিকে চলেছে, কোন 'দিকে খেয়াল নেই। অতাঁতের 
কত মধুর স্মৃতিই না ধাক্কা মারছে মনের মাণিকেঠায়! 

টীক আগে আগে ছুটছে । হঠাধ সে থমকে দাঁড়ালো £ গো গোঁ করছে । জার 
রাইফেল বাঁগয়ে তৈরী হবার পক্ষে ওইটনকুই যথেজ্ট। 

ওপরে দূরে এক টিলার পেছন থেকে রাইফেলধারী কে একজন' হঠাৎ লাফিয়ে উঠে 
জরা! জুকা! বলে চেশ্চাতে চেচাতে ধেয়ে আসছে নীচের দিকে । টনকও দৌড়াচ্ছে 
আগন্তুকের  দকে। লোকটা দোস্ত, না দুশমন, জরা বুঝতে পারে না। কয়েক মুহূর্ত 
তশক্ষণ দৃস্টিতে সে তাকিয়ে থাকে । আর তার পরেই' সোল্লাসে বিস্মিত চিংকার বেরিয়ে 
এল তার কণ্ঠ থেকে $ আঁ তুমি! গোরা তুমি! 

বলতে বলতে সে ছুটে যায় গোরার 'দিকে। 

পুরা ও গোরা গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে পরস্পরকে । 

ধীরে ধীরে জরা একসময় 'নজেকে ছাঁড়য়ে নিলে গোরার আঁলগ্গদ থেকে। 
গম্ভীর কণ্ঠে বললে,_কন্তু গোরা, আমার সঙ্গে তোমার এ চালাকি করার মানে ফি? 
কেল্লায় থাকার সময় শুনলাম, আমার অন্রোধ তৃমি রাখ ন। চাওকে যাতে পার্টি- 


৩৪৪ দুরন্ত ঈগল 


জানদের মতোই কবর দেওয়া হয়, তার জন্যে তার মৃতদেহ তুমি কেজ্লায় কজুবের কাছে 
কেন পেশছে দাও নি? বন্ধু হিসেবে তোমাকে না আমি বি*বাস করে এটা করতে বলে- 
ছিলাম? শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছিলাম আর এক বন্ধুকে । আর তুমি-তুমি_তুমি কিনা 

আবেগে উত্তেজনায় জুরার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। আর দ.ষ্টুমির হাঁস খেলে যার 
গোরার মুখে । সে বললে, হ্যাঁ তুমি বলোছিলে ঠিকই, আর আমিও চাওয়ের লাশ 
কজুবের কাছে নিয়ে যাইনি তাও ঠিক। তা কি করবো, বলো! ব্যাপারটা শুনলে তুমিও 
হয়তো ঘাবড়ে যাবে। 

বলো, আমি শুনতে চাই ।- চাপা গলায় জুরা বললে। তার কণ্ঠে ক্ষোভ ও ব্যথা 


উলে উঠছে। 
/ , একট মজা করবো) দণর্ঘবাস ফেলে গোরা বললে £ কিন্তু তোমার 

বৈরাঁসকের সঙ্গে তা করতে যাওয়ায় যে বিপদ আছে, তা তোমার গলার স্বরেই 
মাল্‌ম হচ্ছে । তা, তুমি কি বলো, জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে কবর দেব? 

_-জ্যান্ত মানুষ ! মানে? 

- মানে, চাও বেচে আছে। 

আ্যা, সলো কি, চাও বে*চে আছে, আনন্দোচ্ছবাসে কয়েক মুহূর্ত জুরা বাক্হারা, 
তার পরেই চেশচয়ে উঠলো £ আঁ, বেচে আছে! চাও বেচে আছে! আঃ বেচে আছে 
দোস্ত!......কন্তু ব্যাপারটা কি? সে যে মারা শিয়োছিল ? 

_না, যায়নি। বুলেটে তার মাথা জখম হয়োছল অন্য কেউ হলে হয়তো মারা 
পড়তো, কিন্তু চাও সেরে উঠছে। 

- আঃ, সেরে উঠছে! কোথায়? সে কোথায়? ওঃ, চাও বে'চে আছে! 

_গাঁয়ে। 

কোন গাঁয়ে 'আবার ?_গোরা ঝাীবায়ে উঠলো £ িন-আরখারে। হাঁদার মতো কথা 
বলছো কেন ? 

_মিন-আরখারে ? সে গ্রাম তো ফাঁকা । কেউ নেই। 

ওহো, তাই তো! গোরা বললে £ তেমার তো জানার কথা নয়। ওরা এর মধ্যে 
নতুন আর এক জায়গায় মিন-আরখার গ্রামের পত্তন করেছে। জায়গাটা ভারী চমতকার। 
খুবই কাছে ॥ চলো, চটপট যাওয়া যাক। আমার সঙ্গাঁটি ঘোড়া নিয়ে আগেই গাঁয়ে 
ছটেছে। ও তোমায় চিনতো না। আম 'জুরা' বলে চে"চিযে উঠতেই, ও পাঁড়িমার করে 
গাঁ মুখো ছটেছে খবরটা দেবার জন্যে। 

খাড়া উচু পর্বতের ওপর দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে দুই ঘোড়সওয়ার বম্ধ, রওনা 
হয়। টক ছন্টছে আগে আগে । কিছ্দূর যাবার পর পথ একেবেকে নীচে নেমে আবার 
উঠে গেছে এক পাহাড়ের মাথায়। বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে সেখানে । 

পাহাড়ের মাথা থেকে কুক আওয়াজ তুললো .$ বীর নেতা জিন্দাবাদ ! 

পাহাড়ের মাথায় জনতার চাপ ক্রমেই বাড়ছে, ছুটে আসছে সবাই। জনতার সোজ্লাস 
কণ্ঠের জয়ধবান ফেটে পড়ে £ বার নেতা 'জিন্দাবাদ ! 

না, না! থামো, থামো 1 হাত তুলে জরা চেশচয়ে উঠলো। ঘোড়া থেকে লাফ 
[য়ে নামতে নামতে উ“চ: পারজ্কার গলায় বললে £ না না, ওসব নয়। আম সাংঘাাতক ভুল 
করোছি। চাওয়ের কাছে আম গুরুতর অপরাধী । এক বেইমান সাপকে বিশ্বাস করে 


রখ 


প্রাণের দোস্তকে হারাতে বসোঁছলাম। চাওয়ের কাছে আগে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। 


গণ্চম খণ্ড ৩৪৬ 


সে মনেপ্রাণে মাফ না করলে তোমাদের মাঝে আমি সহজ সরল মন নিয়ে ফিরে যেতে 
পারবো না। | 

তারপর গোরার দিকে ফিরে সে বললে,_শোন ভাই গোরা, আমায় চাবুক মারভে 
মারতে চাওয়ের কাছে তাড়িয়ে নিয়ে চলো । তুমি আমার আর এক সাঁত্যকারের প্রাণের 
দোস্ত। যাঁদ সাঁত্যই তাই হও, তাহলে দোস্তকে পুরোপুরি প্রায়শ্চিত্ত করতে নিশ্চয়ই 
সাহায্য করবে। চাও ক্ষমা না করা পর্যন্ত আমার ওপর চাবুক চালাবে বত জোরে 
পার, এতটুকু কমাত করবে না। 

জনতা নীরব। 

গোরা স্তব্ধ । চাব্‌ক চালাবে! ও বলছে কি! তার প্রাণের একমান্র দোস্ত যে, সেই 
পুরল্ত সোনালী ঈগলের ওপর সে চাবুক চালাবে এবং সর্বশান্ত দিয়ে! জরা! জরা 
আজ শুধু এই গাঁয়েরই নয়, সারা দেশের গর্ব ও গৌরব তাকে সে চাবক মারবে! ওর 
, কি মাথা খারাপ হলো! 

' পাহাড়ের মাথায় জনতার মধ্যে চাওয়ের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা ইতিমধ্যে জ্‌রার নজরে 
পড়েছে । চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে বারবার সে তাড়া দিচ্ছেকই এস, গোরা'! মারো, 
যত জোরে পার চাবুক মারো আমায়! 

গোরার কাছে এটা কল্পনারও অতশত। কিন্তু জুরার তাড়নার শেষ নেই। তার 
পরেই হঠাৎ যেন এই ক্ষণাঁটর মাহমা গোরা সর্ব অন্তর দিয়ে উপলাষ্ধ করতে পারে £ 
হ্যাঁ) এই তো জরা! 

সে মন শত্ত করে নাঃ, ও যখন এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে, তখন তাই হো'ক। 

গোরা চাবুক তুললো । তারপর জ:রার কাঁধ বরাবর চাবুকের ঘা পড়তে লাগলো 
একের পর এক। 

মাথার টুপ হাতে নিয়ে জুরা চড়াই বেয়ে উঠছে। জনতা নিস্তব্ঘখ। কিন্তু সে 
নৈঃশব্দ্য কথণর চেয়েও বাঙ্ময়। গোরার চাবুকের শব্দ শুধু কানে আসছে । জুরার 
দেহে তা পড়ছে হিসহিস শব্দে। 

হঠাৎ গোরার দিকে ফিরে দাঁড়য়ে জূরা বললে,_না বন্ধু, হচ্ছে না। আরো 
জোরে, আরো জোরে। 

জুরা আবার চঁড়াই বেয়ে উঠতে থাকে । আর গোরা ঠোঁটে ঠোঁট এখ্টে ঘোড়ার 'প্িঠে 
পাশে চলতে চলতে 'তাকে চাবুক মেরে চলে । চাবুকটা ঘুরিয়ে ঘাঁরয়ে সর্বশান্ত দিয়ে 
মারছে সে জ্‌রাকে। 

এই ক্ষণাঁটর মতো এত অধণর, উত্তোজত ও আভভূত চাও আর কখনো হয় নি-_না 
অতাঁতে, না বতর্মানে। নিদারুণ পোড়-খাওয়া নির্ভীক মানূষাঁট আবেগে উত্তেজনার 
থরথর' করে কাঁপছে-_ হাসতে চাইছে, কাঁদতেও চাইছে। 

যার অনমনীয় আত্মমর্যাদা-বোধের তুলনা নেই, সেই জুরা সারাক্ষণ কী কম্টভোগ 
করছে, চাও তা সর্ব অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারছে। সর্বসাধারণের চোখের সামনে 
প্রকাশ্যে জুরাই শুধু পারে এমনি ভাবে নিজের ভুলের এই মহত্তম প্রায়শ্চিত্ত করতে। 
এ সততা ও সারল্যের তুলনা নেই। 

চাও ছুটে যেতে চায় জূরার কাছে। কিন্তু উপায় নেই-_দূর্বল দেহ ও মাথার জখমের 
জন্যে সে শত্তি তার নেই। অস্থির উদ্বেল মন নিয়ে সে পায়ে পায়ে টলতে টলতে নামতে 
থাকে উতরাই বেয়ে। 
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লোকসমক্ষে সে নেই, ঘরেও নেই। পাহাড়ের মাথায় এক চিবির আড়ালে লুকিয়ে 
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'জয়নাব কাঁদছে । জুরা এসেছে শুনেই আলুথালু বেশে সে ছুটে গিয়োছিল। কিছ্তু 
উ্লাহাড়ের নীচে জূরাকে দেখেই তার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। হঠাৎ দ্নিয়ার সমস্ত 
জ্জা এসে যেন তাকে জাঁড়য়ে ধরলো। পার্টি'জান দলের সুযোগ্যা নেত্রী কোথায় সেই 
তয় জয়নাব! প্রকাশ্যে সর্বজনসমক্ষে জুরার কাছে ছুটে যাবার মতো শীন্তটুক্‌ও 
দির অবশিষ্ট নেই। 
£ তাই বড় একটা চাবর পেছনে সে বসে পড়েছিল । সেখান থেকে দেখাঁছল জুরাকে । 
উ্টাথে যেন পলক পড়ে না। জরা! তারই জুরা! সারা সোভিয়েত দেশের সে আজ গর্ব ও 
, কৌরব হতে পারে, তবু সে তার-_একাম্তভাবে তারই । আঃ কা সুন্দর জোয়ান হয়েছে সে! 

একট; পরেই গোরার চাবুক যখন পড়তে শুর্‌ করলো জুরার ওপর, শিউরে উঠলো 
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র। চাবুকের ঘায়ে তারই বৃক যেন ক্ষতাবক্ষত হচ্ছে, রন্ত ঝরছে । অসহ্য বাথায় বুক 
চেপে ধরে জয়নাব ছটফট করে আর চিবির আড়ালে লুকিয়ে ফঃিয়ে ফপিয়ে অঝোরে 
কাঁদতে থাকে। 

কিন্তু শেষ পর্য্ত সে আর সহ্য করতে পারলো না। মুহূর্তে ভুলে গেল 
লঙজ্জা-ণরম, ভূলে গেল পারিপন্রশ্বক অবস্থা, উতরাই বেয়ে পাগালনধীর মতো 'না 
না! করতে করতে ছুটলো সে নীচের দিকে । ঝড়ের মতো গিয়ে চাকুক থেকে আড়াল 
করে জরাকে জড়িয়ে ধরলো । বারেক তার মুখ থেকে বোরয়ে এল,-জরা ! 

জরা! একটি মান্র শব্দ, 'িল্তু কি সরব ও অর্থবহ! এত 1দনের প্রতক্ষার বেদনা, 
আশা ও আনন্দ, সব যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো এ একটি কথার মধ্যে। 

এর পর গোরাও আর পারলো না। চাবুকটা ছুড়ে ফেলে 'দিয়ে ঘোড়া থেক লাফিয়ে 
পড়েই উতরাই বেয়ে ছুটলো সে নীচের 'দিকে। এতক্ষণ সে 'াজেকে চেপে রেখোঁছল, 
জয়নাবের অবস্থ। দেখে আর পারলো না। 

আনন্দের 'উচ্ছবাসে জুরা কথা বলতে পারছে না। ভেতরের আবেগ চোখে ঝরে 
পড়ছে। সে আবেগ বুঝি ভাষায় প্রকাশ করার নয়। মুস্ধ নির্নিমেষ চোখে সে তাকিয়ে 
আছে অশ্রুমূখী জয়নাবের মুখের দিকে । দীর্ঘ প্রতীক্ষার দুঃখ-বেদনা আর তাগাইয়ের 
বিরুদ্ধে নিরলস লড়াইয়ের কম্ট জয়নাবকে কতখাঁন বইতে হয়েছে, তার শীর্ণ পাশ্ডুর 
মুখে (তার ছাপ স্পম্ট। 

চাও ততক্ষণে প্রায় এসে গেছে। তার দিকে নজর পড়তেই জরা দ্রুত এগয়ে গেল, 
বললে; বন্ধ, দেখ আম এসোছ...হাঁ, শোন...আঁম ভুল করোছিলাম...গুরুতর ভূল 
করোছিলাম......আমায় কি তুমি এবারের মতো ক্ষমা করতে পারবে? শুধ্‌ এবারের 
মতো? - 

জনতা দম বম্ধ করে আছে, অসাম শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় মৃণ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে 
বীর নায়কের দিকে। ও 

জুরার দিকে দু হাত প্রসারিত করে চাও তাকে বুকে চেপে ধরলো 'নাঁবড় আি- 
গানে । ভাষা সে হারিয়ে ফেলেছে, মুখ থেকে শুধ্‌ বেরিয়ে এল- বন্ধু! প্রাণের দোস্ত! 

উদগ্র চোখে দম আটকে কুচাক তাঁকয়ে 'ছিল। উল্লাস আর সে চেপে রাখতে পারে 
না, দু হাত তুলে নেচে উঠলো । নাচতে নাচতে জনতাকে উদ্দেশ করে হাঁক পাড়লে,_ 
জয়ধবনি দে, ওরে তোরা জয়ধবনিদে! ইর-মানাসের সযোগ্য উত্তরাধিকারণ জিন্দাবাদ ! সারা 
দেশের শ্রেষ্ঠ বার নায়ক 'জিল্দাবাদ ! ৃ 

আকাশ-বাতাস কাঁপয়ে জয়ধযাঁন উঠলো, _ঁজল্দাবাদ! জিন্দাবাদ! বশর নায়ক 
জিন্দাবাদ! 
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অনেক নীচে একলা গোরা শুধু চোখ মুছে চলেছে। | 

আঁলগ্গন থেকে মুস্ত চাও ও জ;রা-_তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে। একটু পরে 
ধারে ধীরে চাও বললে, জরা, আমার এই পড়ন্ত বয়সে তোমায় দেখোছ আমি নিজের 
ছেলের মতো1। তোমায় হাতে চলেছি, এই উপলাব্ধ খারাপ আবহাওয়ায় লমুদ্রের যে 
অবস্থা হয়, আমার মনকেও তেমাঁন সৌঁদন আস্থর চণ্চল করে তুলোছিল। রন্তের ভেতর 
"দিয়ে আজ আমাদের স্নেহ-ভালবাসা ও বন্ধত্বের বনিয়ার্দ প্নকা হলো। খোঁড়া কখনও ভুলচে 
পারে না সেদিনের কথা যখন সে হঁটিতে পারতো, অন্ধও তেমান ভুলতে পারে ন 
তার অতীতের সেই আঁভজ্ঞতা যখন তার দূম্টিশান্ত ছিল! সঈদের স্মৃতিতে আমাদের 
বন্ধ্ত্বের বুনিয়াদ আরো পাকা হোক, আরো দঢ় হোক। 

জুরা কথা বলতে পারে না চাওয়ের ডান হাতখানা নিজের দু মূঠোর মধ্যে চেপে 
ধরে শুধু বলেএকই পাথরে আমি দুবার কখনো হোঁচট খাব না। 
» . কুচাক ছুটে গিয়ে জুরাকে জাঁড়য়ে ধরলে। বললে, বর্তমানে তোমার মধ্যে যে 
গভীর চিন্তা-ভাবনা চলেছে, তোমার চোখে তার স্পম্ট ছাপ দেখতে পাচ্ছ, জরা । 

অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করোছি।- মৃদু কন্ঠে জুরা জবাব দেয় £ ভুলের জন্যে 
মানুষ অনুতাপের যে জালা ভোগ করে, তেমন আন [কছতে মর! হাজার আব্বাসী 
অনূচরের চেয়ে একজন বশবস্ত সঙ্গীর দাম অনেক বেশশ। 

বেবির নিবি না বির ই 
তুমি পেয়েছ, জ্‌রা। 

আনন্দ-মিলনের মধ্যে জুরা এতক্ষণ কোন কিছুই ঠিকমতো ভাবতে পারে নি, 
এবার জনতার মধ্যে সন্ধানী দূৃদ্টি ফেলে ডী্ব্গ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, ভাইকে দেখোঁছ 
কেল্লায়। কিন্তু মা, আমার মা; কোথায় ? তাকে যে দেখাঁছ নে? 

জুরাব পাশে জয়নাব দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ জলে ভরে এল । জুরার' বাঁ হাত- 
খানা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নত মস্তকে অশ্রুরূদ্ধ কণ্ঠে ফিসফিস করে বললে, 
_মা নেই! যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। শেষক্ষণ অবাধ রাইফেল চাঁলয়ে গেছেন । 


জুরা দাঁড়য়ে থাকে । জয়নাবের হাতের মধ্যে তার বাঁ হাতখানা কাঁপছে। নণরব 
জনতা । জযনাব কাঁদছে। তেমন নত মদ্তকে ধীরে ধীরে মৃদ; কণ্ঠে আবার সে বললে, 
-মায়ের কতই না আশা ছিল, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। সেই সুখের আশায় 
তিনি এ বয়সেও লডাই করতেন নিভীকভাবে। কিন্তু এক বাসমাচি দস্যর বুলেটে 
তার আশার আলো চিরতরে নিভে গেল। তোমার নাম করেই শেষ নিঃশবাস ফেলে- 
ছিলেন তানি। চলো, মা যেখানে ঘুমিয়ে আছেন। 

পাথরের মতো ভগ্বী পা' দ্‌খানা টেনে টেনে জরা এগোয়। পর্বতের ধারে আয়ে- 
শার কবরের পাশে এসে" হেন্ট মাথায় দাঁড়ায় সৈ ও জয়নাব। একটু পরেই কুচাকের গলা 
শোনা গেল ঃ হে বীরাঙ্গনা আয়েশা! খাট বীরের মতো রাইফেল হাতে যুদ্ধে প্রাণ 
দিয়েছ তৃমি। তোমাকে নমস্কার করি। কিল্তু জরা, তৃঁমি' বেচে আছ। তুমি খ্যাতি- 
মান. তুর্মি মহান, তুমি 

বাম্পরুঘ্ধ চাপা কণ্ঠে জুবা ধমক দেয় চুপ! চুপ! 

নিস্তব্ধ সব িছু-_যেন নিথর হয়ে আছে। 

পেছনে জনতা হে্টমাথা- ভাষাহশন। 

মাঁনটের পর 'মাঁনট পার হয়। জরা তেমনি দাঁড়য়ে থাকে । শেষে গভীর দশর্ঘ*বাস 
ফেলে সে ফেরে একসময়! 


৩৪৮ দূরস্ভ ঈগল 


' সবাই রওনা হয় গ্রামের দিকে। জনতা পরিবৃত হয়ে জরা ও জয়নাব এগিয়ে, 
চলেছে। তাদের ঘিরে টীকের লম্ষবম্পের বিরাম নেই। 
কেমন আছ, জরা £- মুসা এগিয়ে এসে তার সঙ্গে করমর্দন করলে £ আমার 
ফোৌঁজ নিয়ে এখানকার পর্বতে পর্বতে তল্লাশ চালাচ্ছি, খোঁজ করাছ দস্যদের। 
বাঁর নেতা ঘরে ফিরছে, তাই চারাঁদকে শুধু প্রীতিসম্ভাষণের হড়াছাঁড়। সবারই 
মূখে এক কথা- কেমন আছ, জুরা ? 
নতুন গ্রামখ্ানার পত্তন হয়েছে গোটা পর্বত-উপত্যকা ধরে॥ একতলা 'সাদা। বাঁড় 
সব, বড় বড় জানলা ও চমনি, দরজা খোলা, যেন সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে জুরাকে। 
জুরার চোখে বিস্ময় ও আনন্দ। 
ভেড়ার বড় বড় পাল পর্বত-ঢালে "বিশ্রাম করছে। ঝ*কে-পড়া উ“্চু পর্বতের ঘাস- 
চরছে ছাগল ও ইয়াকের পাল। গাঁয়ের অস্বাভাঁবক চণ্চলতায় দাঁড়-বাঁধা মাদণ 
ঘোড়াগনলো সল্পস্ত। তাদের বাচ্চারা ঘাসজামতে খেলায় ব্যস্ত। মায়েরা ডাকছে তাদের ৷ 
দুরে দেখা যায় হলুদ রঙের জাম। জরা সোঁদকে তাকিয়ে আছে দেখে একজন 
বললে,_ওটা যবের খেত। 
গব্ুর পাল চরছে। জুরার নড্ুর তাদের ওপর পড়তে আর একজন বললে; -আমা- 
দেরই গরু ওসব। 
গত জাগা রানিনি। বাজিসাদ্দাদ হা নহালা মারিয়া 
নরম গাদ। 
গোরা টানতে টানতে জয়নাবকে এনে বাঁসয়ে দিলে জুরার পাশে। 
মুগ্ধ চোখে সবাই তারঁকয়ে আছে দুজনার দিকে। তাকিয়ে আছে চাও ও গোরা । 
আবদুজ্লাজোন বললে, সাত্য, কী চমৎকার মানিয়েছে দুজনাকে ! 
সোতসাহে ঘাড় নেড়ে মুসা সমর্থন জানায়। 
কৌঁমিস এল। মুসার হাত থেকে কৌমিস ভরি বিরাট কাঠের কাপটা দু 
দিয়ে নিয়ে জরা তাকালে সবার দিকে । রা 
ফুটে ওঠে, বচ্ধূর মতো মাথা' নাড়ে চাষীরা । 
কুচাক জ:রাকে বলেছে, তাগাইয়ের মৃত্যু হয়েছে কিভাবে । জ্‌রার চোখে 
দুনিয়া আজ তাই বড় রাঁঙন। আনন্দময়। জয়নাব তার পাশে. কৌমিসের কাপটা তুলে 
সে বললে,-উপস্থিত বম্ধু সব, আমি তোমাদের স্বাস্থ্যপান করছি, প্রার্থনা করি সূন্দর' 
সুখী হোক তোমাদের জীবন। 
এক চুমুূকে সে নিঃশেষ করলে কাপটা। 
এবার কুচাকের দিকে তাকিয়ে মূসা বল্মূল* কুচাক, সোভিয়েত-তন্দের চারণ-কি 
তুমি, আজ আমরা তোমার গান শুনবো । 
কুচাক তার আগেই দোতারাটা হাতে তুলে নিয়েছে । তুমুল হর্ধধবানর মাঝে বীনের 
তারে ঝঞ্কার তুলে সে শুরু করে গান £ 


গান 

গানের লহর জাগে দূর আসমানে, 
গানের লহরি ওঠে দুনিয়ার প্রাণে । 
মেঘলোক নীচে, দূর আসমানী পথে 
গান ভেসে যায় আর সুরের ঝরনায় 

খুশির আবেশ নামে পাহাড়ে পর্বতে । 


'শশ্চম খন্ড ৩৪৯ 


পাখা মেলে গান উড়ে যায়-_ 

ওড়ে নর্দ্দেশ £ 

কোথা ঘর ? যান্না তার কোথা হবে শেষ ? 
রাত নামে_অবসম্ন বিবশ সঙ্গীত -& 

খোঁজে নাঁড়। রি 
পামীরের শান্ত পঞ্ল বহু নশীচে জানায় ইশারা £ 


নেনে আনে ভা াভিরতি 
চাঁজ্ল ঘিরে আগুনের উষ্ণ পখিবেশে । 
নিভশীক 'কিরঘিজি প্রাণের উল্লাসে 
ভিড় করে অপরূপ মেহমান পাশে 
সাদরে বরণ করে তাকে তুলে নেয় 
আর পুলকে আবেশে শোনে গান, 
শোনে আর শোনে। 
গান গাথা হাজারে হাজারে 
চিরতরে জমা হয় কিরাঁঘাঁজ গাঁয়ে_ 
গান সেথা বাঁধে নীড় চিরাঁদন তরে। 
বাতাস মোহিত যেথা দোতারা ঝগুকারে, 
গান বাঁধে নীড় সেই পামীর ওপরে 
বাঁধে নীড় গ্রীষ্মের মরকত চারণপ্রান্তরে। 
নিভীক কিরাঘাঁজ গান গায় যবে, 
মোহময় সঙ্গশত-নির্ঝরে 
আনন্দ-লহরী জাগে বিশবচরাচরে, ... 
নিস্তব্ধ ঘর। নিস্তব্ধ সবাই-মোহাবন্ট যেন। মাঝে মাঝে গানের ফাঁকে কানে 
আসে পাহাড়ী ঈগলের ডাক আর দূর নির্ঝরের কলকল-ছলছল মধুর একতান। 
সঙ্গীতের প্রাতধরান ঘোবে পর্বতে পর্বতে । একসময় তাব শেষ রেশট্কু মিলিয়ে 
যেতে জরা তাকালে গোরার দিকে । বললে, দোস্ত, এবার তৃঁমি গাও। কেউ জানে না, 
তূমি গাইতে পারো । কেউ শোনে নি তোমার সেই অপূর্ব মিষ্টি গলা । 
সবাই সমস্বরে হৈহৈ করে উঠলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, গাও গোরা, গাও। তোমার এ ক্ষমতা 
আছে, জানতাম না তো! তোমার গান আমরা শুনতে চাই। 
বেশ, গোরা উঠে দাঁড়ালো £ আজ এই আনন্দের দিনে আনন্দময় পাঁরবেশে আমারও 
লোভ হচ্ছে আমার বন্ধুদের নিজের দেশের গান শোনাতে । তাম্বুরা হাতে ইনি বহু- 
কাল, অনভ্যাসের ফলে তাই যাঁদ কোন ন্রুটি ঘটে, সে দোষ 'কন্তু সম্পূর্ণ আমার, 
আমার দেশের নয়। আরো! একটা কথা-_কুচাকের মতো আম চারণ-কাঁব নই। আমার 
এ গান আমারই দেশের এক বড় কাবির। 
বলতে বলতে পাশের ঘর থেটে সে নিয়ে এল তানপ:রাটা'। 
মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায়। তানপুরার তারে জাগে মৃদু ঝগকার। গুনগুন 
সুরে গোরা শুরু করে গান। দূরে তুষারে ঢাকা 'গারশ্রেণী রোদে ঝলমল করছে। সোঁদকে 
তাকিয়ে ধীরে ধীরে গোরার চোখে নামে আবেশ, মনে জেগে ওঠে স্বগ্ন_হিমালয়ের 
স্বগ্ন। তারপর এক সময় সতেজ ভরাট কণ্ঠে সে' কিরঘিজ ভাষায় গেয়ে ওঠে £ 


৩৫০ দ;রল্ত ঈগজ 


ধনধান্যপুজ্পভরা আমাদের এই বদজ্ধরা, 

তাহার মাঝে আছে দেশ এক-_সকল দেশের সেরা ;-_ 
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি 'দিয়ে থেক; 
এমন দেশাঁটি কোথাও খুজে পাবে না ক তুম, 
সকল দেশের রান সে যে-_আমার জন্মভূমি । 


চন্দ্র সূর্য গ্রহ তরা, কোথায় উজল এমনধারা! 
কোথায় এমন খেলে তাঁড়ৎ এমন কালো মেঘে! 
তার পাঁখর ডাকে ঘুময়ে উঠি, পাঁথর ডাকে জেগে; 
এমন দেশাঁট কোথাও খুঁজে পাবে না' ক তুম, 
সকল দেশের রানী সে যে__আমার জল্মভূঁম। 


এত ক্নশ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধৃম্রপাহাড় ! 
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে ! 

এমন ধানের উপর প্লেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে! 
এমন দেশাঁট কোথাও খুজে পাবে না ক তুম, 

সকল দেশের রানী সে যে--আমার জন্মভূমি। 


পুঞ্পে পৃষ্পে ভরা শাখা; কুজে কুঞ্জে গাহে পাখি; 
গুঞ্জারয়া আসে আল পূঞ্জে পুঞ্জে। ধেয়ে_ 

তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে; 
এমন দেশাঁট কোথাও খুজে পাবে না ক তুমি, 
সকল দেশের রানী সে যে আমার জল্মভূঁমি। 


1. সবাই মন্ধমুশ্ধ। শব্দহীন বিশ্বে যেন জেগে আছে শুধু গান। জুরার চোখে নেমেছে 
ডবল, মন তার চলে গেছে কোথায় কোন সদরে, গুনগুন করে সে বলে, আঃ 
কী সুন্দর অপরূপ! 

শুনতে শুনতে চাওয়ের চোখে জল এসে গেছে। আর হেট মাথায় কুচাক নীরবে 
মাথা দুলিয়ে চলেছে। 

গোরার কিন্তু খেয়াল নেই কোন 'দিকে। স্বপ্ন দেখছে সে। তার সতেজ সুরেলা 
কণ্ঠ থেকে বৌরয়ে আসছে স্বদেশবন্দনার অমৃতানর্ঝর। সে গাইছে £ 


প ঘ খণ্ড 


ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ! 
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধার, 

আনার এই দেশেতে জল্মযেন এই দেশেতে মাঁর_ 
এমন দেশাঁট কোথাও খু*জে পাবে না ক তুমি, 
সকল দেশের রানী সে যে__ আমার জন্মভূমি । 


৩৫৬১ 


